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১ 
ভূমিকা ১১৬৬ 
আদিকাণ্ড ১--১৯ পুঃ 
রামায়ণের হুচন। ১ পৃঃ, খস্তশূঙ্গ উপাখ্যান এ, দশরথের পুজি যজ্ঞ ৪পৃং, রামের 
জন্ম ৬ পৃঃ, দশরথের আনন্দ ৮ পৃঃ, রামের বাল্যলীল। এ, তাড়ক। রাক্ষসী 
বধ ৯পৃং, অহলযা উপাখ্যান ১০ পৃঃ, রামের বিবাহ ১১ পৃঃ রামমীতার 
বিবাহবানর ১৩ পৃঃ, রামসীতার বিদায় ১৪ পৃ, পরশুরামের দর্পচুর্ণ ১৫ পৃঃ, 
'যোধ্যায় রাষের আগমন ১৬ পৃ", বরবধৃবরণ এ | 


অযোধ্যা কাণ্ড ১০--৪১ পৃঃ 

রামের অভিষেকের আয়োজন ১৭ পৃঃ, মন্থরার মন্ত্রণ। এ, কৈকই-র বরপ্রার্থন। 
১৮ পৃঃ, বিমাতার মুখে পিতার আদেশশ্রবণ ১৯ পৃঃ, লক্ষণের বিক্রম এ, 
কৈশল্যার বিলাপ ২০ পৃঃ, সীতা, লক্ষ্ণসহ রামের বনগমন «৭ পৃঃ, মুনিদের 
আশ্রমে রামের রাত্রিবাস ও রত্বাকর দস্থার কথ] ২৫ পৃঃ অন্ধমূনির পুরব্ধ 
২৮ পৃঃ, মুনিপত্বীর শোক এ, দশরথের প্রতি অন্ধমূনির অভিশাপ ২৯ পূঃ, 
ভরতের' দেশাগমন ৩০ পৃঃ, কৌশল্যার ক্রন্দন ৩২ পৃঃ, রামের উদ্দেস্টে ভরতের 
বনগমন এঁ, রাম ও ভরতের সাক্ষাৎ ৩৭ পৃঃ, ভরতের অনুরোধ ৩৯ পৃঃ, রামের 
পাদুকাসহ ভরতের প্রত্যাবর্তন ৪০ পৃঃ। 


আরণ্যকাণ্ড ৪২--৪৯ পৃঃ 
রামের দ্গকবনগমন ও রাক্ষলবধ ৪২ পৃঃ, হর্পনখার নাপাকর্ণ ছেদন ৪৩ পৃঃ, স্বর্ণ 
মুগবধ ৪৪ পৃঃ, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ ৪৫ পৃঃ, রামের বিলাপ ৪৬ পুঃ, সীত। 
অন্বেষণ ৪৭ পৃঃ । 
কি্বিন্ধ্যাকাণ্ড ৫*--৭২ পৃঃ 
শিবের উন্ভান ৫* পৃঃ উদ্যানে লক্ষণের প্রবেশ ৫১ পৃঃ, রাম ও লক্ষণের সঙ্গে 
হনুমানের যুদ্ধ ৫২ পৃঃ» শিবরামের যুদ্ধ ৫৪ পৃঃ, লক্ষণের সংজ্ঞালাভ ৫৭ পৃঃ, রাম 
ও লক্ষণের নাক্ষাৎ ৮ পৃঃ, হনুমানের প্রার্থনা এ, হনুমানের অঙ্গীকার ৫৯ পৃ:, 
হন্ছমানের নারায়ণদর্শন ৬ পৃঃ» হচ্ছমানকে রামের পরিচয় দান ৬১ পৃঃ, 
ইন্ছমানের দৌত্য এ, রাম ও ক্থগ্রীবের মিত্রতা ৬২ পুঃ, বালী স্থ্রীবের বুদ্ধ 
৬৩ পৃঃ, স্থগ্রীবের অভিযোগ ৬৫ পৃঃ বালীবধ এ, বানরদের ক্রন্দন ৬৮ পু:, 
তারার শেক এ, ক্ুত্রীবের বাক্যে রামের প্রতীক্ষা ৯৯ পৃঃ, ুগ্রীবের 
চরপ্রেরণ ৭১ পঃ। 


($) 


(1) 
স্থন্দর কাণ্ড ৭৩- ৯৪ পঃ 

সীতান্বেষণে বানরদের দক্ষিণধাত্রা ৭৩ পৃঃ, হস্থমানের লঙ্কাপুরে আগমন এ, সীতার 
সন্ধান লাভ ৭৭ পঃ» হন্ুম/নের সীতাদর্শন এ, সীতার বিলাপ ৭৮ পৃঃ, রামের 
অগ্ুরীদর্শন ৭৯ পৃঃ, হনুমানের লঙ্কদাহন এ, হনুমানের প্রত্যাবর্তন ৮১ গৃঠ, 
রাবণের প্রতি বিভীষণের উপদেশ এ, রাম-বিভীষণ মৈত্রী ৮২ পৃঃ, বিভীষণের 
প্রতিজ্ঞ! ৮৩ প:, সাগরবন্ধন ৮৫ পৃঃ, রাবণের জাঙ্গালদর্শন ৮৬ পৃঃ, জাঙ্গাল 
ভাঙ্গা প্র, জাঙ্গালে শিবলিঙ্গ স্থাপন ৮৭ পুঃ, শিবের প্রতি রাবণের অনুযোগ 
৮৮ পৃঃ, সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্য ৮৯ পূঃ, হচ্ছমানের কোপ ৯* পৃহ, 
হ্ছমানের দর্পচুর্ণ ৯১ পৃঃ রামের লঙ্কাযাত্রা ৯২ পৃঃ, রামের লঙ্কাপ্রবেশ এ 
সীতা-সরম1 সংবা? ৯৩ পু:, বানরসেনার লঙ্ক প্রবেশ ৯৪ পৃঃ । 


লঙ্কাকাগণ্ড ৯৫--১৯৭ পঃ 


রাবণসভাষ অঙ্দ ৯: পঃ, রাক্ষলগণের আম ৯৭ প£, অঙ্গদ রায়বার ৯৮ পৃঃ, অঙ্গদের 
বার্তা-মানয়ন ১০৪ পৃঃ, রামলক্ষ্ণের নাগপশিবন্ধন ১০৫*পৃঃ সীতার ক্রন্দন 
১০৬ পৃঃ পাশমোচন এ, ছয় বীরের সমূরোগ্যোগ ১০৭ পৃঃ, মাতাপিতার নিকট 
বিদায় গ্রহণ ১০৯পৃং, দেবাস্তকের পতন ১১০ পৃ, জ্রিশিরার পতন ১১১ পৃ", 
অতিকার যুদ্ধধাত্র! ১১৩ পৃঃ, অতিকার সঙ্গে লক্ষণের যুদ্ধ ১১৪ পৃঃ, অতিকার 
কবচদান ১১৮ পঃ, অতিক।র পতন ১১৮ পৃঃ, অতিকার ভক্তি ১ ৯, অতিক1র 
মৃতাতে রাধণের শোক ১২০ পৃ: কুম্তকর্ণের রায়বার ১২১ পঃ, কুস্তকর্ণের পতন 
১২৪ পঃ,বিষবর্ষণে রামাদির যৃছণ ১,৫ পৃঃ,মকরাক্ষের মৃত্যু ১২৬ পৃঃ, ইন্দ্রজিতের 
যুদ্ধযাঁর1 এ, সর্পবিষবর্ষণ ১২৭ পৃঃ, গরুড়কর্তৃক পাশমোচন ১২৮ পঃ, মায়াসীতাবধ 
১২৯ পু, মায়ামীত।র মৃত্যুতে রামের শোক ১৩০ পৃঃ, সীতাদর্শনে রামের 
আনন্দ ১৩, পঃ, নিকুস্িল। যজ্ঞ ১৩২ পূঃ, ইন্দ্রজিৎ বধ এ, মন্দোদরীর পুবশোক 
১৩৩ পঃ, বীরবাছুর যুদ্ধ ১৩৪ প:ঃ, স্বানুর যুদ্ধ ১৩৭পৃং, তরণীর সমরসঙ্জা 
১৩৯ পৃঃ, মাতার নিকট বিদায়গ্রহন ১৪০ পৃঃ, অঙ্গ ও তরণীর যুদ্ধ ১৪১ পঃ, 
লক্ষ্মণ ও তরণীর যুদ্ধ ১৪২ পঃ, লম্ষম্মণের পতনে রামের বিলাপ ১৪৩ পঃ রাম ও 
তরণীর যুদ্ধ ১১৪ পৃঃ, ভরণীবধ ১৪৫ পৃঃ, তরণীর পূর্বকথা ১৪৭ পৃঃ, অরণি 
উপাখ্যান ১৪৮ পৃঃ, অরণির যুদ্ধযাত্র1! ১৪৯ পৃঃ, অরণির পরাক্রম ১৫১ পঃ, 
রামচন্দ্রের সঙ্গে মুদ্ধ ১৫২ পৃঃ, অরণির রামস্তব ১৫৩ পৃঃ, অরণির পরিচয়দান 
১৫৪ পৃঃ, মহীরাধণের উপাখ্যান ১৫৭ পৃঃ, মহীরাবগবধ ১৫৯ পৃঃ, রাবণের 
যুদ্ধযাত্রা ১৬১ পৃঃ, রাবণের ক্রোধ ১৬২পৃঃ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল ১৬৪ পঃ লক্ষণের 
পতন ১৬৫ প্রঃ রাযেবিলাপ ১৬৬পুঃ, উধধসন্ধানে হন্ছমানের যাক্সা ১৬৭ পৃঃ) 
কালনেমিবধ এ, হ্থমানের উষধসন্ধান ১৬৯ পৃঃ) বাটুলের আঘাতে হচ্ছয়ানের 
পত্তন ১৭০ পুঃ, স্কমিত্রার বচনশ্রবধে হন্থমানের আনন্দ ১৭২ পৃঃ, লক্ষণের 
জীবনলাভ এ, রাবণের পুনর্বার যুদ্ধযাঁত্র? ১৭৩ পৃঃ, রামচজ্দরের দেবীন্তব ১. পৃঃ, 


( 11) 

মায়াবাণের আহায্যে রাধণের মৃতাবাথ আনয়ন ১৭৫ পৃঃ, রাবণবধ ১৭৬ পৃঃ, 
রাবণের মৃত্যুতে রাশীদের শোক ১৭৭ পৃঃ, মন্দোদরীর ক্রদান ১৭৮ পৃঃ, 
মন্দোদরীর রামদর্শন ১৭৯ পৃঃ, মন্দোদ্রীর পরিচয়দান ১৮* পৃঃ) রাবণের 
শেষকৃত্য &, রাম ও সীতার সাক্ষাৎ ১৮২ পৃঃ লীতার অগ্নিপরীক্ষা। ১৮৩পৃঃ 
্দ্ষাকর্তৃক রাষের স্বরূপবর্ণন ১৮৪ পৃঃ, দশরথের উপদেশ ১৮৫ পৃঃ, ইন্দ্রের 
বরদান ১৮৬ পৃঃ, রাম-সীতার পু্পবাপর ১৮৭ পৃঃ, অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন এ, 
গোহাকে সংবাদদ্দান ১৮৮ পৃঃ) অযোধ্যায় গ্রজার্দের আনন্দ ১৮৯ পৃঃ) ভরতের 
্রত্যুদ্গমন ১৯০ পৃঃ. রাম ও ভরতের মিলন এ, কৈকেয়ীর শোঁচনা ১৯১ পৃঃ, 


হ্থমানের দ্তর্ণ এ, রামের সিংহাসন লাভ ১৯২ প:, লক্ষণের কৃচ্কুদাধন 
১৯৪ পৃঃ, শ্বজনমিলন ১৯৬ পৃঃ, অধোধ্যায় আনন্দোখ্মব ১৯৭ পৃঃ, 


সংশোধন ১৯৯ পৃঃ 


প্রচলিত ধা অল্প প্রচলিত শব্ব'বলী ২০০_-২০৪ পুঃ 


বিষুপুরী রামায়ণ 


মূচন।-_ আমাদের সমস্ত অভিব্যক্তির চূডাস্তনিদর্শন “রাম” আমাদের কয়না 
এখনও ভালোমন্দ প্রতিটি ক্ষেত্রে শেষ লীম নির্ধারণের লময় “রাম? শষটিতে এসে 


থমকে দাড়ায়। এই ছোট্র উদ্াহরণটিই প্রমাণ করে আমাদের জীবনে রামায়ণের 
প্রভাব কত ব্যাপক, কত্ত গভীর । 


ভারতবর্ষের শাশ্বত জীবনধারায় রামায়ণের মতে মহাভারতের প্রভাবও কম 
নয়। ভারতবাসীর জীবনে তারা পুণ্যমলিল! ভাগীরথী ও সমুন্নতশৃঙ্গ তুষারমৌলি 
হিমালয়ের মতোই পবিত্রতা ও সত্যাসত্যবোধের দ্বার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 
ভারতবর্ষের অস্তরাত্মা এই ছুখানি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে যে অখণ্ড জীবন-সত্যকে 
প্রকাশ করতে পেরেছে এমন আর কোথাও পারেনি । তাই বিশ্বকবি বলেছেন 
এর! “চিরকালের “ইতিহাস? । “ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহ! আরাধনা, 
যাহা সংকল্প তাহারই ইতিহাস এই ছুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের 
সিংহাসনে বিরাজমান ।” অবশ্ব ছুটি মহাকাব্যে একই রূপ প্রকাশ পায়নি, ছুটি 
গ্রন্থের আবেদন শ্বতন্ত্র। মহাভারত “সজীব বিশ্ববিদ্তালয়” আর রামায়ণ “গৃহাশ্রমের 
কাবা” রবীন্্র-প্রদত্ত এই ছুটি সংজ্ঞার মধ্যেই আমর! মহাকাব্য ছুটির স্বাতত্থ্য ও 
ও বৈশিষ্ট খু'জে পাই । কিন্তু ছুটি গ্রন্থের গ্রতিতুলনায় দেখা যাবে, মহাভারতের 
রণরঙ্গমূখর রাজসিক এ্রশ্বর্যলীলায় ভারতবর্ষের হাজার বছরের ইতিহাস লুকিয়ে 
থাকলেও ভারতের ভাবাদর্শটি রামায়ণের বিভিন্ন কৌণির্ক বিশৃতে প্রতিফলিত হয়ে 
বর্ণচ্ছট] বিস্তার করেছে অনেক বেশি । 

রামায়ণে আমরা আদর্শ পারিবারিক জীবনের পরিচয় পাই । পিতার প্রতি 
পুত্রের বস্তা, ভাইয়ের জন্য ভাইয়ের আত্মত্যাগ, দাম্পত্য প্রেম, পাতিত্রত্য, গ্রজার 
প্রতি রাজার কর্তব্য, বন্ধগ্রীতি, প্রভৃভক্তি প্রতিটি মানবিক সম্পর্কের চরমোতৎকর্ 
রামায়ণে রয়েছে । রাম-রাবণের প্রচণ্ড যুদ্ধ কিংবা! তার রূপকার্থক তাৎপর্যের দিকে 
না তাকিয়েও রামায়ণ রসাম্বাদনে আমাদের মন কোথাও প্রতিহত হয় না। 
মহাভারতের চরিত্র কিংবা ঘটনার ঘনঘটার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মনের ঘোগ বেশি 
নেই, যুধিষ্টিরের সত্যনিষ্ঠ, ভ্রৌপদীর পঞ্চপতিপরায়ণতা, অজুনের বীরত্ব, ভীমের 
অমানুষী জিঘাংসা, কর্ণের দানশীলতা, গাদ্ধারীর ধর্মবোধ, ছুর্যোধনের ক্ুরতা, ভীমের 
প্রতিজ্ঞা, সর্বোপরি ভারতযুদ্ধনিয়স্তা কষের নিষ্কাম কর্মের তাৎপর্য যেন আমাদের 
বুদ্ধিকে অতিক্রম করে হৃদয় স্পর্শ করে না । আমরণ জ্ঞানে জানি, মহাভারতের 
চরিত্র ও ঘটন! তাৎপর্ষপূর্ণ কিন্ত মনে জানি, রাম আমাদের আদর্শ, রামায়ণ 
আমাদের সংস্বারের আদর্শ । যুগে যুগে রাম-কাহিনীর ধু বিবর্তন সন্তবেও এই 
আদর্শের অন্থই রামায়ণের জনপ্রিয়তা কোনদিন মান হয় নি। 
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রামায়ণের রচগ্সিত। মহাকবি বাল্মীকি আমাদের শান্ত অনুসারে আদি কবি। 
অন্তান্ঠি যাবতীয় পুরাণ সাহিত্য ব্যাসদেব-নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও রামায়ণ 
সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। বেদ সঙ্কলক ব্যাসদেব-নামের আভালে বনু কবির 
নাম হারিয়ে গেলেও রামায়ণের কবি প্রথম থেকেই স্বতৃত্্ বাক্তি। মহত বান্মীকি 
পিতৃগ্ুত্রে রামকথার এঁভিহয লাভ করতে পারেন । মহত্ম মানবের চরিব্র-চিত্রণের 
আকাজ্ষা থেকেই রামায়ণের জন্ম | 

বাংলাদেশে রামায়ণ-চর্চার শুক অনেক আগে থেকেই |" অবশ্য তারও আগে 
সংস্কত ভাষায় রাম-কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন কাব্য নাটক্‌ লেখা হয়েছে । লেখ! 
হয়েছে আরো! অন্যান্য রামায়ণ-_অধ্যাত্ম, অদ্ভুত, যোঁগবাশিষ্ঠ ইত্যাদি । বাংল! 
ভাষায় রামায়ণ রচনার শ্তরু কত্তিবাস থেকে । তখন থেকে রামায়ণ বাঙালীর 
ঘরের জিনিষ হয়ে উঠেছে । কত কবি যে কততাবে রামকথাকে বর্ণনা করেছেন, 
তার সীমাসংখা। নেই । অবশ্য সবাইকে ছাপিয়ে আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে 
আছেন কত্তিবাস। বাল্ীকির কাব্যকে বাঙালিয়ানাব রসে জারিয়ে নিয়ে তিনি 
রামায়ণে পরিবেশন করেছেন গাহ্‌স্থ্য জীবনের নিখুত আদর্শ | নীভ-বিলাসী বাঙালী 
আর কোন গ্রন্থ পডে বুঝি এমন তৃপ্তি পায়নি । তাই সর্বত্রই দেখা যায় রৃত্তিবাসী 
রামায়.ণর সমাদর । অবশ্য একটু সচেতন হলে দেখা যাবে কৃত্তিবাসের পববর্তী- 
কালে আরে। কয়েকজন স্বপ্পখ্যাত কবি রাষায়ণ রচনা করেছেন, তবে মু্্রণ-অভাবে 
তার্দের কেউ-ব] হারিয়ে গেছেন চির-অন্ধকারে, কেউ-বা পরে আছেন আমাদের 
উদাসীন অন্যমনস্কতার আড়ালে, আবার কেউ-বা নাম বদলে আশ্রয় নিয়েছেন 
কত্তিবাসী রামায়ণের ছায়াতলে । তার ফলে, আমরা ষে কবির নামও শুনিনি 
হয়তো তার লেখা পদ্বগুলি পড়ে চলেছি, আর যে-কত্তিবাসের নামে সেই লব পদ 
চলে আসছে, সেগুলি তিনি কোন দিনই রচন। করেন নি । 

আমাদের আলোচ্য রামায়ণটির রচয়িতা শঙ্কর কবিচন্দ্রের ভাগ্যেও অন্তরূপ 
ঘটন। ঘটেছে । বীকুড। বিষুপুর অঞ্চলে বহুল প্রচলিত ও বিপুল জনপ্রিয় “বিঞুপুরী 
রামায়ণখানি যে তারই রচনা-এটুকু জানী থাকলেও মুল গ্রন্থটিব সঙ্গে 
অনেকেরই কোন পরি5য় নেই। তার যা কিছু কৃতিত্ব, যা কিছু গৌরব, মনই 
অধুন। প্রচলিত কৃততিৰাসী রামায়ণের সঙ্গে মিশে গেছে । ফলে, তাঁর আসল 
গ্রন্থখানি, প্রায় বিস্বতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে । সেই বিস্থতির 
অন্ধকার থেকে একটিমাত্র পুঁথি উদ্ধার করতে পেরেছিলেন কবির দৌহিত্র- 
বংশীয় পণ্ডিত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় । তাঁর একাস্ত আগ্রহ ও চেষ্টা 
না থাকলে কালের কবল থেকে বিষুপুরী রামায়ণের অথগ্ডিত পু'থিখানি উদ্ধার কর! 
ধেত কিনা সন্দেহ । মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিশেষ বাসনা ছিল--পু'ঘিট মুক্ত্িত 
করে জনষঘমক্ষে শক্কর কবিচন্দ্রকে প্রতিষ্িত করা । মানা বাধা-বিপতত্তির মধ্যেও তিনি 
কবিচ্ক্রের লেখ। তাগবতের পালাগুলিকে একত্র করে “ভাগবতাম্ৃত শ্রীপ্রীগোবিন্দ- 
মঙ্গল” প্রকাশ করেন। 'বিষুপুরী রামায়ণ প্রকাশের ইচ্ছা তার অপূর্ণই থেকে 
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যায়। কিন্ত আমাদের বিশ্বাস, মহতী বাসনার বিনষ্ট নেই, একদ্দিন ন1 একদ্লিন তা। 
পূর্ণ হয়ই ৷ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্রত্রগ্ন শ্রীমূকুন্দ গোপালি মুখোপাধ্যায়, 
শীপূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশিবানন্দ মুখোপাধ্যায় তার্দের সধত্ব রক্ষিত রামায়ণ 
পুথিখানি অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যবহারের এবং জনসমক্ষে প্রকাশের অস্থমতি 
দিয়েছেন । তীদ্দের সহঘোগিতা ছাড়া বিষুপুরী রামায়ণ প্রকাশ আমাদের পক্ষে 
সম্ভব ছিল না । 

মধ্যযুগের সাক্ষ্য প্রমাণ জড়ো! করলে আমর দেখতে পাব শঙ্কর কবিচন্র একজন 
জনপ্রিয় কবি ছিলেন। যে কোন পুধিশালায় রক্ষিত পুঁথির একটি বৃহৎ অংশই 
কবিচন্দ্রের। এর রচিত দ্রাতাকর্ণ, অঙ্গদ রায়বার, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, লক্ষণের 
শক্তিশেল প্রভৃতি পালার সংখ্যা উল্লেখষোগ্য | অথচ তার লেখা পাঁচটি বড়ে। 
গ্রন্থের কোনটাই কোন পু'খিশীলায় সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায় না। তাই শঙ্কর 
কবিচন্দ্রকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ স্বযোগ নেই । ত্বার কবিত্বের 
পরিচয়ও রয়ে গেছে সকলের অগোচরে । আমরা কবির বাসস্থান পান্ুয় থেকে 
মাধনলাল মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত এবং শ্রকানাইলাল মুখোপাধ্যায়-সংরক্ষিত 
কবিচন্ত্রের বিভিন্ন পুথি থেকে তার মোটামুটি পরি5য় জানতে পেরেছি। 

কবিত্বশক্তির বিচারে শঙ্কর কবিচন্ত্রকে প্রথম শ্রেণীর কবিদ্ধের পাশে স্থান দিতে 
মনেকেই হয়তো ইতস্ততঃ করবেন । আধুনিককালের নিরিপ্নে মধ্যযুগীয় কবিদের 
বিচার করাও বোধহয় সঙ্গত হবে ন') সে যুগে একটা প্রচলিত ধারার অন্ুর্বতনেই 
কবির দায়িত্ব শেষ হত | শঙ্কর কবিচন্দ্র নতুন কোন রাঁতি পদ্ধতির প্রবর্তন 
করেন নি বটে, তবে তিনি সর্মদাই চেষ্টা করেছেন পুরানো পাত্রে নতুন পানীয় বিতরণ 
করার, তাই তাঁর কাব্যের পালাগুলোর মধ্যেও সে যুগৈর মানুষ নবীন প্রাণের স্পর্শ 
অঙ্গভব করেছিল এবং সেইখানেই কবির সার্থকতা । সার পাচখানি গ্রন্থের মধ্যে 
তিনটি হলো? প্রার্ীন সংস্কৃত গ্রন্থের অন্গবাদ এবং ছুটি লৌকিক মঙ্গলকাব্য । রামায়ণ, 
মহাভারত ও ভাগবত--তিনখানি সুবিশাল গ্রন্থের অন্গবারদ আর কোন বাঙালী 
কবি করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই। এই তিনখানি অন্গবাদের মধ্যেই 
এক্কর কবিচন্দ্রের গ্ররুত পরিচয় নিহিত রয়েছে । তার অপর দ্বখানি গ্রন্থ শিবমঙ্গল ও 
'অনারদিমঙ্গল। পশ্চিমবঙ্গে শিবকে নিয়ে মঙগলকাব্য রচনার বোধহয় তিনিই প্রথম 
পথিকৃৎ । তর অনাদ্দিমন্গলেও কিছু কিছু অভিনবত্তের পরিচয় আছে । 

শঙ্কর কবিচন্ত্র রামায়ণ রচন]| করেন বিষ্পুরাধিপতি মল্পরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ 
নিংহের রাজত্বকালে । তার রামায়ণখানি রুত্তিধ।সী রামায়ণের অঠবূপ নয় বলে 
“বিষুপুরী রামায়ণ” নামে আখ্যাত হয়। রামায়ণ অন্থবাদকদের মধ্যে আমাদের 
করি হয়তে। বয়ঃকনিষ্ঠ, কিন্ত বাক্সীকি ও অধ্যাঁত্স রামায়ণের সংষিশ্রদে রচিত ছয় 
কাণ্ডে সম্পূর্ণ এই রামায়ণটি স্বাতঙ্্যে সমুজ্জল । 


কবিপরিচিতি-_শঙ্কর . কবিচন্্রকে নিয়ে বাংল! সাহিত্যের ইতিহামে খুব 
বেশি আলোচন। হয়নি । এমন কি কবিচন্দ্র আলোচনার পুরোধ! পণ্ডিত মাখনলাল 
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সুখোপধ্যায়ও সর্বত্র সঠিক তথ্য পরিবেশন করতে পারেননি । তার প্রধান কারণ, 
বাংলাদেশে কবিচন্দ্র নাম বা উপাধির ব্ছল ব্যবহার । মুখোপাধ্যায় মহাশিক় 
ছাঁড়াও আরো কোন কোন সমালোচক শঙ্কর কবিচন্দ্রকে চৈতগ্য পরিকর চৌবাট 
মহান্তের অন্যতম সাধক বলে অচ্মান করেছেন। বস্তত কবিচন্দ্র এর অনেক 
পবব্ী কালের লোক । তার কাব্যরচনাকাল আলোচনায় তা পরিশ্ফুট হবে। 
তার কাব্যের ভণিত1 অনুসারে জান! যায় যে, তার নিবাস ছিল মল্সতভৃষি 
লেগোর ঘক্ষিণে পান্ছুম্ব! গ্রামে | 
“মল্লভৃমি পান্থায় বসতি 1” 
কিংবা, “লেগোর দক্ষিণে ঘর পান্বায় বসতি ।” 
তার পিতামহ ও পিতামহীর নাম নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ও গঙ্গাদেবী। মাতামহ 
গঙারাম মুখোপাধ্যায় । পিতা “অশেষ গুণের ধাম” মণিরাঁম বা। মুনিরাম। 
জননীর নাম চম্পাবতী | কবিজায়ার নাম তার কাব্যে আমরা পাইনি । মাখনবাবু 
বংশপপ্রী থেকে তাঁর নাম জানিয়েছেন লীলা দেবী । কবির ছুই পুত্রের কথ। 
তার কাবোর বনু জায়গায় পাওয়া ষায়-_ 
“বিনাশিয়া বিশ্বপুজে প্রত রক্ষা কর কুগ্জে 
লক্ষণে হইবে বরদায় |”, 
জ্যোষ্টপুত্র কুর্জবিহারীবও সম্ভবত: একটু আধটু লেখার হাত ছিল। তাঁর 
ভণিতায় অভ্ভুত রামায়ণের পুথি আমর] পেয়েছি । 
'কবিচন্দ্রের স্থৃত ছিজ কুঞ্জে রস গায় । 
অদ্ভুতে শ্ররামলীল1 এত দূরে সায় ॥” 
বামায়ণের উত্তরকাগুটি বোধহয় কবিচন্দ্র লেখেননি । কুঞ্চবিহারী-রচিত অদ্ভূত 
রামায়ণকে আমরা বিষুপুরী রামায়ণের অংশহিসেবে গ্রহণ করতে পাবলাম ন1। 
কেন ন1 উত্তরকাগ্ডের সঙ্গে তার কোন সংশ্রব নেই। 
শঙ্কর কবিচন্দ্র তার রামায়ণ ও মহাভারতে গাঁয়ন দ্বিজ বন্থদেবের নাম উল্লেখ 
করেছেন । যেমন-_ 
“কেবিচন্দ্রেব বস্বদেব প্রথম গায়ন । 
শঙ্কর রচিল পোঁথ! গানের কারণ ।।” (রামায়ণ) 
কিংবা, “কহে কবি শঙ্কর বস্থদেব প্রাণ মোর 
আপনি বলাবে মুখে বাণী |” (ষহাভারত) 
বস্থদেৰব গায়ন নিজেও পাঁচালী রচনা করতেন। তাঁর লেখা “একাদশ 
পাঁচালী'র পুধি পাওয়া ষায়। 
শহ্কর' কবিচন্দ্র মল্পরাজসভার সম্মান লাভ করেন। মন্সরাজ গোপালসিংহ 
ভাকে আঠাশ বিঘা জমি ও বীরবৌলি ভূষণ দিয়ে সভাঁকবিপদে বরণ করে নিয়ে 
তাকে মহাভারত অঙ্থবাদের আদেশ দেন। শঙ্কর বৈয়ামকি যহাভারতের 
সারাজ্বাদ রজল! করেন।। 
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কবির ময়--শঙ্কর কবিচঞ্জের জীবৎকাল নিয়েও মতানৈক্যের অভাষ নেই । 
একদল তাঁকে টেনে নিয়ে ধেতে চাঁন--চৈতন্যপরিকরদের সমদাময়িকরপে, 
আরেক দল তাকে গোপালমিংহের সমলামফ্িক বলেই কর্তবা শেখ করেন। 
একথ। ঠিক ধে গোপালসিংহের রাজত্বকালে কবি জীবিত ছিলেন, তবু খৃটিদ্সে 
বিচার করলে দেখা ঘাবে, শঙ্কর 'কবিচন্্রের জীবনের পরিধি চারজন মল্পরাজার 
রাজত্বকাল পর্যস্ত বিভৃত হওয়া একেবারে অসম্ভব নয় | কবির শিবমঙ্গজে বীরসিংহের 
নাম, অনাদিমঙ্গজল ও রামায়ণে রঘুনাথপিংহের নাম এবং মহাভারতে গোপাল- 
সিংহের নাম পাওয়া যায় । কবীরসিংহের রাঁজত্বকাল আঙুমানিক ১৬৫৯ থেকে ১৬৮২ 
গ্রীস্টাব্দ পর্যস্ত । আবার কবির সর্বশেষ গ্রন্থ মহাভারত লেখা হয়েছে ১৭৩৮ থেকে ১৭৪, 
ট্রীষ্টাঝের মধ্যেগোপালসিংহের রাজত্বকালে । ১৬৮২ থেকে ১৭৩৮ পর্যস্ত ৫৬ বছরের 
ব্যবধান । কুড়ি বছর বয়সে কাব্যরচন। শুরু করে পরবত্তা আরো ষাট বছর রচন। 
চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। মন্্ভূষির আর কোন কবির নামের সঙ্গে কবিচন্র 
উপাধির সন্ধান আমরা পাইনি । বাংলায় বগর্শ আক্রমণের ( ১৭৪৫) আগেই 
সম্ভবতঃ কবির মৃত্যু হয়। তাঁর লেখা মদনমোহন বন্দনায় বগঁবিতাডনের প্রসঙ্গ 
পাওয়। যায় না। 


বর্তমান কাব্যরচনা কাল-_রামাত্মণ এবং অন।দিমঞ্গল ছুটিতেই রখুনাথসিংহের 
উল্লেখ রয়েছে । নিঃসন্দেহে তিনি দ্বিতীয় রঘুনাথ, কাবণ প্রথম রঘুনাথের সঙ্গে 
কবির অন্ততম পষ্ঠপোষক গোপালসিংহের যোগ টান! যায় না1। দ্ধিতীয় 
রঘুনাথসিংহ বেশিদ্দিন সিংহাসনে অধিষিত ছিলেন নাঁ। আঙ্মানিক ১৭৭২ 
মতাস্তরে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে রঘুনাথসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত 
আছে, কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে রঘুনাথসিংহ সমগ্র বিষুপুর রাজ্য বিধর্মীর হাতে 
তুলে দিতে উদ্যত হলে বিক্ষুন্ধ প্রজার তাকে হত্যা করেন। আবার কারো 
কাবো মতে ভ্রাতা গোপালসিংহই তাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন । 

বংশপত্রান্রসারে গোপালসিংহ রাজ্য লাত করেন ১৭১২ সালে । সরকারী 
কাগজপত্র থেকে জান1। যায়, ১৭৩০ থেকে ১৭৪৫ পর্বস্ত ভার রাজত্বকাল । 
শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ১৭২* থেকেই গোপালের রাজত্ব শুরু হয়। 
মাখনবাবু রাজবংশের কুশীনাম। পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, রঘুনাথের রাজত্বকাল 
মাত্র ছুবছর (১৭০২-৪) এবং গোপালের রাজত্বকাল ১৭০৪ থেকে ১৭৪৭ পর্যন্ত । 
কিন্ত এইসব কাগজপত্ত্রের যূল্য কতখানি? আমরা জানি চেতুক্সা বরদার যুদ্ধে 
বঘুনাথসিংহ বর্ধমানরাঁজকে সাছায্য করেছিলেন এবং গোঁপালসিংহ তার শত্রুতা 
করেন। তাই কীতিচজ্ত্র রায় ধর্থমানের সিংহাঁসনলাভ করেই তার পিতামহের 
শত্রুদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান । দুই রাজা পরাজিত ও রাজ্যচাত হুন কিন্ত 
তৃতীয় জন অর্থাৎ গোপালসিংহ যুদ্ধে পরাত্ত হয়েও রাজ্যরক্্প্যু, সমর্থ হন ও উভয় 
রাজ্যের যধ্যে সন্ধি হয়। এই ঘটন]! কীতিচন্দরের রাজাপ্রাস্থির (১৭০৩) অল্লদিন 
পরেই ঘটে । অর্থাৎ ধরে নিতে পারি ১৭৪1৫ আ্ীন্টাবের় দিকে । এবং তা যদি 
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হয ্বাহলে নিশন্ধ মে সময বতুমাথমিংহ সিংহাসনচ্যুত হয়েছেল। না হুলে 
বর্ধমানরাজ ছুধিনের বন্ধু রঘুনীধের রাজ্য আক্রমণ করবেন কেন, তাই নিশ্চিত 
কোর্ন প্রমাণ না পেলেও আমর! ধরে নিতে পারি যে, রঘুনাথসিংহ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দ্বিকেই কয়েক বছরখ্রাজত্ব করেছিলেন ॥ 
রঘুনাথসিংহের নাম থেকে কবির রামায়ণ রচনার একট] মোটামুটি সময় আমবা? 
পেতে পারি। তিনি অষ্টাদশ শতকের প্রথমেই রামায়ণ রচন। করেন । 
রঘুনাথসিংহের সঙ্গে শঙ্কর কবিচন্দের প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিল কিনা জোব 
দিয়ে বল] যায় না। অনার্দিমঙ্গলৈ কবি বলেছেন-_ 
“রাজা রঘুনাথ ভূবনে বিখ্যাত নিবাস তাহার দেশে |” 
এবং রাশায়ণেও এককাব মাত্র রাজাব জয়প্রার্থন। কবেছেন__ 
“রঘুনাথ সিংহের জয় কব রঘুপতি 1” 


কবিজাম ও উপপ্রি সমন" শঙ্কর কবিচন্দ্রে নিজন্ব সাহিত্যকীতিকে খুঁজে 
বার করতে গেলে ঙার নাম বা উপাধির কিছু আলোচনা আবশ্যক 1 বাংলা দেশে 
শঙ্কর এবং কবিচজ্দ্র ভণিতায় বহু পাঁচালী কাব্য পাও] যায়| কিন্তু শঙ্কর কবিচন্দ্ 
আ।র দ্বিতীয় কেউ নেই । এই সহজ কথাট। সব জায়গায় প্রমাণিত হলে কোন 
গণ্ডগোল থাকে ন?, কিন্তু অন্গুবিধে এই যে, রুবি ইচ্ছেমতে| তার নাম বা উপাধি 
ব্যবহার করেছেন । এজন্ল অনেকেই ধবে নিয়েছেন, শঙ্কর এবং কবিচন্ত্র দুজন পথক 
ব্যক্তি । শিবরতন মিত্র মনে কবেছিলেন, এ'র ছুই বন্ধু, মাঝে মাঝে একসজে কাব্য 
র১না করেন কিন্তু ছুই বন্ধু হলে দুজনেরই গ্রামের নাম পিতার নাম ও পুত্রদদেব 
নাম এক হতে পারে না। আলোচনাব স্থবিধের জন্ত আমরা প্রথমে শহ্কব 
নাম] কবিদের আলোচন। সেরে নিতে চাই । বাংলাদেশে প্রায় জন পচিশেক শহ্বব 
নামীয় কবির পরিচয় পাওয়া যায়। এবা প্রায় সকলেই অষ্টাদশ শতকে ব 
স্বল্পখ্যাত কবি | স্ুখের বিষয় এই যে, এদের মধ্যে মাত্র তিন চাবজন ছাঁডা 
আর কাবে! সঙ্গেই শঙ্কর কবিচন্দ্রের মিশে যাওয়ার আশঙ্ক[] নেই । এরা হচ্ছেন 
শীতল মক্গল-রচর্যিতা। শঙ্কর দে, লক্ক্ীর পাচালী-বচয্িত। বা গায়ক শঙ্কর কিন্কব, 
গুকদক্ষিণা-রচয়িত। শঙ্কর ব্রাহ্মণ এবং অধ্যাত্র রামায়ণ-রচয়িত। রামশঙ্কব | 
এ'র] ছাড়া আবে যে সব শঙ্কর নামা কবি আছেন অগ্রয়োজনবোধে তাদের নাম 
উল্লেখ করলাম না । “গৌরীমঙ্গলে”র কবি শঙ্করকিঙ্কর কবিচন্দ্র মিশ্রেব কথ। কবিচন্দ্র 
প্রসঙ্গে বলা যাবে । আপাতত শঙ্কব প্রনঙ্গে আসা যাক । 

পণ্ডিত ষাখনলাঁল মুখোপাধ্যায় মনে করেছিলেন, শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রথম 
রচন। একটি সংক্ষিপ্ত শীতলামঙ্গল । এই পু*থিটি তিনি চুয়াডাঙ্গার পাঁচালী- 
গাবকদ্ের কাছ থেকে পান। পু'খিটিতে কয়েকটি শঙ্কর ভগিত1 দেখে তিনি 
ধারণা করেন, এটি নিশ্চয় শঙ্কর কবিচন্দ্রের বাল্যকালের রচনা, তখনে। তিনি 
ক্ষবিচন্দ্র উপাধি পাননি বলেই শুধু শঙ্কর নামে লিখেছেন। পু'খিটি পাহ্ুয়ার 
রামকষ্* পাঠাগার থেকে ছাপাও হয়। এবং পরবর্তীকালে বিন! ছ্িধায় এটিকে 


( স্টা) 


শঙ্কর কবিচন্দ্রের গীতলামঙ্গল” বলে সাহিত্যালোচকর! মেনে নিয়েছেন । সসমর। 
মুকিত পু'খিখানি পরীক্ষা করে দেখেছি, তাতে এটিকে শঙ্কর কবিচন্জের রচনা বলে 
গ্রহণ করতে বাধে | এটি কলাইকুণ্ডার কবি শঙ্কর দে রচিত শীতলার্যক্জের 
একটি পালামাত্র। বাংলা ১১৪৪ সালে শঙ্কর দে শীতলামঙ্গল লিখেছিলেন । 
তার ভণিতায় অধিকাংশ স্থলে একটি বিশেষ ভঙ্গী লক্ষ্য কর! যায়__ 

“কাতর শঙ্কর বলে ঝড় বুষ্টি মহীতলে শ্ীতল। সদয় সেই দ্রিনে 1 
কিংবা, “মনে না করিহ ভয় কাতর শঙ্কর কয় শ্রীতলা করিব পরিত্ধাণ 1” 
মু্রিত শীতলামঞ্লেও কবির 'কাতর' শঙ্কর” বলার প্রবণতা বেশি । 


“কাতর শঙ্কর কয় শীতলার মায়” (পৃঃ ৭) 
“কাতর শঙ্কর ভাষে" ( পৃহ ১৫) 
“কাতর শঙ্কর ইহা! ভণে” (পৃঃ ১৯) ইত্যাদি। 
শঙ্কর কবিচন্ত্র কোথাও নিজেকে “কাতর শঙ্কব বলে বর্ণন। করেছেন বলে 
আমাদের চোখে পড়ে নি। ক্থৃতরাং এই ছুই শঙ্করকে আমবা! স্বতগ্্রকবি বলেই 
মনে করি। 
এবার আসা যাক শঙ্কর কিন্কর প্রপঙ্গে। মাখনবাবু কিস্কর-রচিত “পক্ষী 
পাচাল "কে শঙ্কর কবিচন্দ্রের বাল্যরচন। বলেই মনে করেন । কিন্তু আসলে এই 
পাচালীটির রচগ্মিতার নাম শঙ্কর নয় বিস্কর। ক্ষেপুতের কবি কৃষ্চকিস্কবের 
সঙ্গেও একে বোধহয় এক করে দেখা যায় না। কারণ ইনি নিজেকে কোথা 
কঞ্চকিঙ্কর বলেন নি। ইনি ভণিতায় শুধু বলেছেন-_ 


“রচিল কিঙ্কর গীত গাইল শঙ্কর”, 
কিংবা, “ রচিল কিস্কর গীত লিখিল শঙ্কর |” 


এতে মনে হয় কৰি কিস্করের গায়ক ও লেখক ছিলেন শঙ্কব। এই কৰিব 
সঙ্গে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে মিলিয়ে দেওয়] সঙ্গত নয়। 


“িকুদশ্ষিণা'র কবি শঙ্কর ত্রাঙ্গণকেও মাখনবাবু শঙ্কর কবিচজ্্র মনে কবেছেন 
এবং তার ভ্রান্তির কারণও আছে। মন্ভূমে গুরুদক্ষিণার পুথি প্রচুব পাওযা 
যাত়্। এই পুখিটি কবিচন্দ্রের ষে কোন ভাগবতীয় পালার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে 
যায়। কিন্ত শদ্বর রাদ্ষণ পূরিষ্ধারভাবে ভণিতায় জানিয়েছেন-_-ার নিবাস 
কুলচগ্ডায়, হুওরাং পাশ্য়াবাসী শঙ্করের সঙ্গে তাকে এক করে ফেল। উচিত নয়। 
শঙ্কর ব্রাহ্মণ আর কোন পালা রচনা করেছিলেন কিন! জানি ন1, তবে তার 
“গুরুদক্ষিণা”টি শঙ্কর কবিচন্দ্রের নামে “ভাগবতামৃত শ্রীপ্রীগোবিন্দমঙ্গলে' ছাপা হয়ে 
গেছে। 


চতুর্থজন রামশন্বর বন্দ্যোপাধ্যায় । শঙ্কর কবিচঙ্জ্েক, মতো রামশঙ্করও 


অধ্যাত্ম রামায়ণ 'লিখেছেন বলে কেউ কেউ ছুটি রামায়ণের পু'ঘিকে এক করে 
দবেখেছেন। রামশন্করকে কেউ কেউ পাগরদিয়ার ভবানীশঙ্করের সঙ্গে মিশিয়ে 
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ফেলেছেন । যাই হোক ভণিতায় রাষশঙ্কর লিখেছেন ''বন্দিয়া জানকীনাখ 
জ্রীশঙকর গায় |” তাই তাকে নিয়ে গণ্ডগোল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্ত কবি গিজেই 
ভ্রাস্তি অপনোদন করে দিয়েছেন “সেই পথে শ্রীরামশঙ্কর ছিজ গান” এই বলে। 
রাঁমশঙ্করের রামায়ণ স্তর হয়েছে, হরগোৌরীর কথাবার্তায়, কবিচন্ত্র স্তর 
করেছেন বান্ধীকি প্রসঙ্গ থেকে, স্ৃতরাঁং কিছুটা নাম সাদৃশ্য থাকলেও ছুজর্দকে 
চিনে নেওয়! মোটেই ছুগ্ধর নয় । 

“কবিচন্ত্র উপাধিটি মধ্যযুগের বাঙালী কবিদের খুব প্রিয়, উডিয়া কবিদের 
প্রবণতা ছিল কবিস্থর্য উপাধি গ্রহণে । মধ্যযুগে প্রায়ই কবির পৃষ্ঠপোষক রাজ! 
বা জমিদারের ,কবিদেব একটি করে উপাধিতে ভূষিত করতেন । অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই মে উপাধি শৃন্যগর্ত হত না,বসন-ভূষণ-ভূমিসহষোগে পরম কামনার ধন 
হয়ে উঠত । কবিরা কখনে। কখনো৷ নিজে নিজেই উপাধি বা ছদ্মনাম গ্রহণ 
কবতেন । তাই কবীন্দ্র, কবিরাজ, কবিবল্পভ, কবিরপ্রন, কবিকঙ্কণ, কবিরত্ব, কবি- 
ভূষণ ব1 কবিচন্দ্রের কোনদিন অভাব ঘটেনি বাংলাদেশে । এরা সকলেই যে কবি 
তা নয় তবু “নল রাজার ছদ্মবেশী” দেবতাদের মতো সাহিত্যসভায় জণকিয়ে বসে 
দুর্টি-বিভ্রম ঘটাঁতে এরা কেউ কম ধান নি। এদের মধ্যে, বলা বাহুলায, কবিচন্দ্র 
উপাধিটিব সংখ্যা সবচেয়ে বেশি । “কবিচন্দ্র'দের মোটামুটি একটা তালিক! 
নিয়ে দেওয়] গেল। 

১, কবিচন্দ্র--পগ্যাবলী ( সংস্কৃত শ্লোক ) 

, যছুনাথ কবিচন্দ্র--নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত 

* রামধাস কবিচন্দ্র_ চৈতন্য শাখাতৃক্ত 

বনমালী কবিচন্ত্র-_-অদ্বৈত শাখাতুক্ত 

কবিচন্দ্র ভট্ট--চৈতন্য শাখাতৃক্ত 

কবিচন্দ্র ঠাকুর-_গদাঁধর প্রভুর পরিবার 

চন্দ্রশেখর কবিচন্দ্র অথব1 “পণ্ডিত শেখর” এর লেখা স্থন্দরকাণ্ড বলে কেদার 

মাখ মগডল-সম্পাদিত কৃতিবালী রামায়ণে (মেদিনীপুর ) সংযুক্ত হস্সেছে। 
৮* শঙ্কয়কিস্কর কবিচন্দ্র মিশ্র -গৌরীমঙল বা চণ্ডীর চরিত ( বিশ্বভারতী ) 
৯. কবিচন্ত্র মিশ্র-কবিকম্কণ মুকুন্দরাষের জোষ্ঠ ভ্রাতা ও “বালি রচয়িতা 

১১* কৃবিচন্ত্র মিশ্র--একাদশীর পাচালী বর নারদীয় পুরাণ রচয়িতা 

১১ মুকুন্দ কবিচন্দ্র-_বাশুলী মঙ্গলের কবি 

১২. অযোধ্যারাম কবিচন্জ্র-_গঞঙ্জ। বন্দনা 

১৩. রামরুষখ কবিচন্দ্র-শিবায়ন রচয়িত] 

১৪, কবিচন্দ্র চক্রব্তী-_ঘটক চক্রবর্তীন্ত কবীন্দ্র চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলে 

এর নাম আছে । হয়তে| কবীন্দ্র ও কবিচন্ত্র একই ব্যক্তি এবং তার নাম 


০৯০৫৬ 


মধুব্দেন | 
১৫, নিধি কবিটজ--কাঙলিকামঙ্জলের ভনিভাঁয় এর নাম পাওয়া যায়। 
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অধ্বিকাঁচরণ গ্প্ত ১৭৯ সালের এডুকেশন গেজেটে কবিচন্জের কালিকা- 
মল প্রকাশের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন । 
১৬, নিধিরাম কবিচজ্জ-ধর্মঙ্গলের ফবি, নিধি ও নিধিরাম একই ব্যক্তি কিন 
জানি না। 
১৭, ছ্বিজ কবিচন্ত্র - শাজাদ। রায়ের বংশধর, “জগতী মঙ্গল'-এর কবি 
১৮. রাঁষজীবন বিষ্তাতৃষণ কবিচন্র --মনসামক্গল রচদ্িত? 
১৯. কবিচন্দ্র কষ্তরাম-- কমলামঙ্গল ( এই উপাধিটি লিপিপ্রমাদও হতে পাবে ) 
২০. কবিচন্ত্র-চৌর পঞ্চাশিকার কবি | 
২১. কবিচন্্র দাস--রাধাকৃষণ চৌতিশ, কষ্ণকালী, মুক্তাচাষ 
২২. কবিচন্ত্র -বস্্মতী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত ভাগবতের অন্যতম 
কবি। 
২৩ কবিচন্দ্র দাস-_গোরক্ষবিজ্ব* রচমিত1 বা গায়ক 
২৪. মাণিক কবিচন্দ্র--দণ্ডীপর্ব 
২৫. দ্বিজ গঙ্গাধর কবিচন্্র--“জয় মঙ্গলচণ্ডী ব্রতকথা”র কবি 
২৬, বৈদ্য কবিচন্ত্র__গীত-গোবিন্দের অনুবাদক কুচব্হারের কবি 
২৭. প্রাণদাস কবিচন্দ্র- গোপিকার বন্ত্রহরণ 
২৮. শঙ্কর বিচন্দ্র-মল্পরাক্জ সভাকবি ও পূর্বোক্ত পাঁচটি কাব্যরচয়িত]। 
এর! ছাড়াও আরো কবি5ন্দ্রের নাম বিরল নয় । যথা-- 
২৯, কবিচন্দ্র পপ্ডিত- যশোরের বারুইখালি নিবাসী মৌখিক কবিতার শ্ষ্ট। 
৩০, কবিচন্দ্র--শ্যামানন্দ-শিষ্য রশিকানন্দের বাল্াযশিক্ষক 
২১, কবিচন্দ্র--রূপরামের গুরুর পিতার নাম 
৩২. গোবিন্দ কবিচন্দ্র-_দ্বিজ রামদেবের পিতার নাম ইত্যাদি । 
কলিকালের ছড়া এবং বারোমাশ্যা] রচয়িতা কবিচন্দ্র একজন ন]। দুজন তা জানা 
যায় না। স্থতরাং এতগুলি কবিচন্দ্র নিয়ে জটিলতা হৃষ্টি হওয়াণস্বাভাবিক | বাংল 
সাহিত্যে চগ্ডদাস সমস্ত] ব1 সঞ্ঁয় সমত্যাঁর মতে। কবিচন্দ্রও৮এক সমস্যা । অবশ্য 
শঙ্কর কবিচন্দজ্রের সম্পূর্ণ পরিচয় পায়] ঘায় বলে তাকে ' চিনে নিতে.আমার্দের খুব 
অস্থবিধে হয় না। অন্যান্য কবিচন্দ্ররা তার মতো জনপ্রিয় ও শক্তিধর কবি 
ছিলেন না। চৈতন্য পরিকর পাঁচ ছজন কবিচন্দ্র ছিলেন সাধক । মাখনবাবু 
এবং ভঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাদের লঙ্গে শঙ্কর কবিচন্দ্রকে এক করে ফেলেছিলেন । 
আবার মুকুন্দরামের দাদার সঙ্গে তাকে এক করে ফেলা হয়েছিল দাতাকর্ণ পালার 
বিচারের'সময় । অনেকেই দাতাকর্ণের কবি হিসেবে নাম করেছেন অযোধ্যারাম 
কিংবা নিধিরামের অথচ সেটি আমাদের শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা । শঙ্কর 
কবিচন্্র-ভণিতাম্ব দ্রাতাকর্ণ পালার প্রচুর পুথি পাওয়] যায়। 
মাখনবাধু আর একজন কবিকেও কৰি শঙ্করের সঙ্গেদ্মিশিয়ে ফেলেছিলেন । 
দ্তিনি হলেন কবিচজ্্র দান । রাধাকষজ চৌতিশ], মুক্তাচাষ, *কঞ্চকালী এই কবিচন্ত্র 


( আহ ) 


দাসের রচন1। আমাদের শঙ্কর নিজেকে ছিব ছাড়া কোথাও ফাঁস বলে পরিচয় 
দেননি, অথচ এ পালাগুলি স্থান পেয়েছে শঙ্কর করিচন্মের “ভাগবতাধৃত 
প্ীপ্নীগোবিন্দমজলে” | যেমন কবিচন্দ্র মিশরের 'একাদশী পঁচালী'র পুগ্মিতে আমরা! 
শঙ্কর কবিচজ্ের ভণিতাও পেয়েছি । 

কবিচজ্ড্রের রচনা--শঙ্কর কবিচন্দ্রের প্রধান রচনাগুলির দ্রিকে এবার 
দ্ুতিপাত কর] যেতে পারে । আমরা তার সমস্ত রচনার সন্ধান এখনে 
পাইনি, কোনদ্দিন পাওয়া যাবে কিন। তাই বাকে জানে? মধ্যযুগে তার মতো 
বিপুল সংখ্যক কাব্য এবং পাল! আর কোন কবি রচন। করেছেন কিনা আমাদের 
জানা! নেই। তাঁর একার দানেই অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংল] সাহিত্য পুষ্টিলাভ 
করেছে । অবশ্তঠ এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। কিন্তু শঙ্কর 
কবিচন্ত্র ছিলেন প্রাচীন ভক্তিধারার সর্বশেষ কবি। একাধিক মঙ্কলকাব্য 
রচয়িতারূপে সপ্তদশ শতকের কঞ্৫রামের নাম শোনা যায় বটে কিন্ত তার সকল 
কাব্যই তেমন এূহৎ নয়। সেদিক দিয়ে শঙ্কর কবিচন্দ্র তিনখানি প্রধান গ্রস্থের 
অন্তবাদক | কবিচন্ত্র ঠিক কতগুলি পাল। রচন] করেছিলেন আমর! জানি নী, তবে 
একখানি “হরিশ্ন্্র পালার পু'থিতে দেখ যায়-_ 

তিন শশ্ন ষাটি পালা আনন্দিত মনে | 
কবিচন্ত্র চক্রবর্তী করিল রচনে ॥ (প্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল্৮সংগৃহীত পুথি) 

“পাল কথাটি সন্দেহজনক । আমরা যে পাঁচটি বডে। গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি 
সেগ্ুলে। কি প্রথমে পালা-আকারেই লেখা হয়েছিল, না সেগুলে' ছাডাও পালার 
সংখ্য! তিনশ ষাট ? আমর রামায়ণ ও মহাভারতের ষে সম্পূর্ণ পুঁথি পেয়েছি, তাতে 
দেখা যাবে, সেগুলি মোটেই পালার আকারে লেখ! নয়, কাণ্ড এবং পর্ব ভাগ করে 
লেখা । অবশ্য তাদের কোন কোন অংশের স্বতন্ত্র পুঁথিও পাওয়া যায়, যেমন 
শিবরামের যুদ্ধ, লক্ষণের শক্তিশেল, ভরতের দেশাগমন, কুস্তীর বাণভিক্ষা, সাবিত্রী 
আখ্যান ইত্যার্দি। এখন যে রচনাগুলি শঙ্কর কবিচন্দ্রের বলে দাবি করা! হয়, 
আমর] সংক্ষেপে তাদের পরিচয় দিচ্ছি । 

১ শিব্মজল-_বীরসিংহ রাজার আমলে লেখ শঙ্কর কবিচন্দ্রের সর্বপ্রথম 
রচনা । এটাই সম্ভবতঃ বাংল। সাহিত্যে প্রথম শিবমঙ্গল কাব্য । কবি লৌকিক 
শিবকথাকে একত্রে গ্রথিত করে মজলকাব্যের রূপ দিয়েছেন । ইতিপূর্বে শিবকে 
পাওয়া গেছে মনসা ও চণ্ডীয়লের দেবখণ্ডে, বিদ্ভাপতির মহ্েশবাণী ও নাঁচাড়ি 
শিবপদে | 

কবিচন্ত্রের শিবমগলের অথগ্ড পুথি পাওয়া যায়নি । তবে খণ্ডিত কয়েকটি পালা 
বিভিন্ন সংগ্রহ-শালায় আছে । যেমন, মছধিরা পাল] ( সম্পূর্ণ, ব. লা. প. ৪১২) 
হরগৌরী সংবাদ ( খণ্ডিত, ক. বি. ২২৮৬ )। গৌরীমঙ্গল (খণ্ডিত, বিশ্বভারতী 
২০২), মবহ্থামায়ার শঙ্খপর! (খণ্ডিত, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম বিষয় সংখ্যা 
৫৬৭, ক্রমিক লংখ্যা ৩) ও মালঞ্চপাল। (খণ্ডিত, মাখনলাল সুখোপাধ্যায়- 


(৯৮ ) 


লংগৃহীত )। মুখোপাধ্যায় মহাশয় হুগলীয় আরাতি গ্রামনিবাধী পরাণচজ্ছ মালের 
কাছে একটি অখপ্ডিত পুথি দেখেছিলেন । কিন্তু পু'থিটি তিনি অংগ্রহ করতে পানে 
নি ব্লে এই পালাগুলির অন্থলিপি করে এনেছিলেন--মালগ্ পালা, কুরল 
উদ্ধার, চাষপাল1, কার্তিকজন্ম, মছধরা, শঙ্খপর! প্রভৃতি । তাই মনে হয় কবি 
বেশ বভো আকারেই শিবমঙ্গল ব্লচনা করেছিলেন । সমগ্র কাব্যটি পাওয়। গেলে 
কবিচক্দের শিবমঙ্গলের ঘথার্থ মূল্যায়ন কর] সম্ভব হত । 


এ প্রসঙ্গে স্মরণীত্ব, ডঃ সুকুমার সেন শঙ্কর কবিচন্দ্রকে শিবমঙ্গলের কবিব্পে গ্রহণ 
করতে অস্বীকার করেছেন । এর কারণ সম্ভবতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 
“মছধরণ' পালার কয়েকটি স্থানে কবিচন্জের বদলে কবিকন্ধণ উপাধির ব্যবহার । 
কিন্ত ছন্দান্রোধে এরকম ব্যবহার আমরা অপর কবির পুথিতেও দেখেছি । 
এবং শিবমঙগলেরই অন্ত পুথিতে "লেগোর দক্ষিণে ঘর পান্বায় বসতি” দেখে সব 
সংশয়ের নিরসন ঘটেছে । 

২. অনাদিমজল- আমাদের মতে কবিচন্দ্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ অনাদ্দিমঙ্গল । কবি 
নিজেও এই গ্রন্থে তার শিবমঙ্গলকাব্যের উল্লেখ করেছেন । এই গ্রন্থে ধর্ম 
ও শিব অভিন্ন । কাজেই লাউপেন কাহিনী প্রাধান্যলাভ করলেও এ কাব্য শিবমঙ্গল 
থেকে খুব দূরবর্তী নয়। শিবমঙ্গলের মতো! অনাদ্িমক্গপেরও সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া 
যায়নি। প্রাপ্ত পুঁথিগুলি হলো।-জাঁগরণ ও পশ্চিমোদয় (ব সা. প. ২২৪৬) 
আছ্য ঢেকুর, ইছ/ইবধ ও নয়নীপাল। তিনটি স্বতন্ত্র পুথি, শ্রীঅক্ষয়কুমার কয়াল- 
সংগৃহীত 9 এবং নয়নী পালার কয়েকটি পত্র ( মাখনলাল মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত )। 
এই খণ্ডিত পুঁথিগুলি থেকে বোঝ] যায়ঃ কবিচন্দ্র বেশ বড়ো আকারেই “অনাদি 
মঙ্গল” লিখেছিলেন । লাউসেন-কাহিনীতে নৃষ্ঠনত্ব না থাকলেও ছুটি অজান' 
বিষয় এ কাব্যে স্থান পেয়েছে । একটি হল গৌড়েশ্বরের নাম, আর একটি নয়নী- 
ধূসদত্তের অভিনব কাহিনী । 


৩ ব্রামায়ণ-_ কবিচন্দ্রের তৃতীয় গ্রন্থ । অনাদদিমঙ্গলের মতে] এটিও রাজা 
রঘুনাথের সমসাময়িক কালে রচিত। বান্ীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে 
ছয় কাণ্ডে সমাপ্ত এই রামায়ণখানি অত্যস্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং “বিষুপুরী 
রামায়ণ' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে । এই রামায়ণটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, রামের 
অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন ও সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যের সমাপ্তি । অথচ বোবা! 
যায় না, কবি উত্বরকাণ্ড লিখতে চাননি কেন? সময়ের দিক থেকে তিনি আরো 
অনেকদিন বেঁচেছিলেন । 


* ৪. ভাগ্ববতাম্বত শ্রীপ্রীগোবিন্দমমজল-শঙ্কর কবিচন্দ্রের একমাত্র মৃক্রিত 
্রস্থ, যদিও গ্রন্থটি কির যথার্থ পরিচয় বহন করে না। পণ্ডিত মাখনলাল 
মুখোপাধ্যায় ভাগবতের সম্পূর্ণ পুঁথি না পেয়ে বিভিন্ন পালার পু'খি ভাগবতের 
বন্ধান্ুসারে সাজিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কুষ্ণকথার রূপ দ্বেবার ফেস্ট করেন। তিনি 
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ফেমন মূ পননার সার্জন! করেছেন, তেমনি অন্যান্য কবির রচনাংশও ভাগরতাযুতে 
উদ্ধৃত হয়েছে! তবুও কবিচন্রের কাব্যগ্রকাশে মাঁখনবাবুর এই.উদ্চম প্রপংবনীক্ষ | 

কবিচন্ত্রের ভাগবতীয় পালাগুলি বিশেষ জনপ্রিয়তা! অর্জন করেছিল । প্রহলাদ 
(বা. প্রলাধ ) চরিত্র, ঞ্রচরিগ্র, জড়তরত, কলক্কতঞ্জন, নন্দবিদ্বায় প্রভৃতি পালার 
প্রচুর পুঁথি পাওয়া যায়। যুক্রিত ভাগবতটিই ঘদি কবির গ্রস্থের প্রত সুপ হয়* 
তা হলে স্বীকার করতেই হবে, তিনি সম্পূর্ণ ভাগবত অনুবাদ না করে নির্বাচিত 
অংশসযূছের অন্গবাদ করেন এবং রাধারুফের বুন্নাবনলীল। রচনার স্ময় অনুসরণ 
করেন বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্চলীল1 কাহিনীকে | যতদিন ন! ভাগবতাম্বতের 
সম্পূর্ণ পুথি পাওয়া! যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিতর্কের শেষ হবে না । মাখনবাবুও ষে 
সব পাল। সংগ্রহ করতে পারেন নি, মে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাগবতাষৃতে 
স্থান পায়নি, এমন কয়েকটি পালার সন্ধান আমরা পেয়েছি । ষেমন, 
গজেন্দ্রমোক্ষৰ, নরকবর্ণন, মহাব্রতের পালা ও গোপিকামোহন । 

কবিচন্ত্রের ভাগবতামৃত রচনাকালের স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই। কেউ 
কেউ মনে করেন, দুর্জনসিংহের রাজত্বকালে মদনমোহন মন্দির স্থাপনের সময় এ 
কাব্য লেখ হয়। আবার কারে। কারে। মতে কধিচন্দ্র মদনমোহন বন্দনা লেখেন 
মদনমোহনের রথ নিখাণের সময় । আমাদের অচুমান, কবিচন্দ্রেরে ভাগবত তার 
রাষায়ণ ও মহাভারত রচনার মধ্যবর্তী সময়ে গোপালসিংহের রাজ্যাক্কেই লেখ! । 
ক্লীলার বর্ণনায় কবির খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা দেখেই গোপালসিংহ সত্তাকে 
সভাকবির মর্ধাদ। দিয়ে মহাভারত রচনার আদেশ দেন। 

৫, মহ্ান্ভারত-_শঙ্কর কবিচন্দ্রের সর্বশেষ রচনা । মল্পরাজ গোপালসিংহের 
আর্দেশে কবিচন্দ্র মহাভারতের মতে বিশাল গ্রন্থের দুবুহ অনুবাদের কাজে হাত 
দেন। তার আশঙ্ক1 ছিল, পূর্বস্থরিদের মতে] তার মহাভারতও হয়তে। অসমাপ্ত 
থেকে যাবে । তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে তিনি সংস্কৃত মহাভারতের সারাম্থবাদ করেন । 
গ্রন্থ শেষ করার আগ্রহে তিনি বু জনপ্রিয় আখ্যান বর্জন করেছেন, এমন কি বাংল? 
দেশে মহাভারত অন্বার্দের প্রচলিত ধারা ত্যাগ করে অশ্বমেধ পর্বে অন্ুসর ৭ 
করেছেন ব্যাসদ্দেবকে--জৈমিনিকে নয় | সম্ভবতঃ তিনিই মধ্যযুগের একমাত্র কবি 
খিনি মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের অনুবাদে জৈমিনিকে শ্মরণ করেন নি। স্থখের 
বিষয়, মহাভারতের একখানি সম্পূর্ণ পুথি পাওয়। গেছে । 


রামায়ণ ও ভাগবতের মতে! কবির মহাভারতেরও কয়েকটি পাঁলা বিশেষ 
জনপ্রিয় হয়েছিল, যেমন দ্াতাকর্ণের পালা। উনিশ শতকে অনেকেই 
“শিশুবোধকে"র মাধামে দাতাকর্ণ পালার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন । এরপরই নাম 
করা ঘাগ্ন, কুস্তীর বাণভিক্ষা। ও ত্রৌপদীর বগ্রহরণ ইত্যাদির । বে ভারত-সাবিত্রী 
সমেত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের অন্বাদক হিসেবে তার নাম স্মরণীয় । মূল 
মহাভারতের সারান্ছবাদ বলেও তার গ্রন্থটি অভিণিবেশের দাবি রাখে । 

জন্যাগ্ত রচনী-উপরিউক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ ছাড়াও কবিচন্ত্র কয়েকটি স্ষু 


পি 
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'আখাঁন বা পালা রচনা করেন, যেমন -'কপিলামঙ্গল'। 'জীবিতবাহন উপাখাম+, 
'মশার কবিত।১ “কাপাসের পালা, যদনমোহন বন্দনা) রাজবল্লবীর বন্দন1, 
ইত্যাদি । 


রামারণ জমীক্ষ1_রামায়ণকাহিনীর সত্যতা এবং এ্তিহাসিকতা নিক্ষে 
এ পর্বস্ত বু আলে!চন। হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে । ভারতীয় সাহিতো রামবিষয়ক 
নানা কাহিনী পাওয়। যায় কিন্ত সেগুলির মধ্যে সাধগ্ম্ত না থাকায় রামকাহিনীর 
সত্যতা-বিচার কঠিন হয়ে পড়ে । অনেকের মতে, রামায়ণ কাহিনী সত্য নয়, নিষ্ক 
রূপকমাভর । আবার কেউ কেউ মনে করেন, মহাকবি বাল্মীকি রামকাহিনীর ক্ষীণশ্থত্র 
ধরেই এই অমর কাব্যটি রচন| করেন । আমাদের অন্যান, দ্বিতীয় মতটিই অধিকতর 
গ্রহণযোগ্য । রামকাখিনীতে কোন সত্য ঘটন|র বীজ লুকিয়ে না থাকলে এত 
বূপাস্তর চোখে পড়ত না| বাক্মীকি রামায়ণের স্ছচনাতেও এর ইঙ্গিত আছে। 
বান্মীকির প্রশ্নে দেবধি নারদ সর্বগুণান্বিত নরপতি রামের কথা বলেছিলেন । সেই 
বর্ণন। অনুপুঙ্খব্জিত রামায়ব-কাহিনীর হুন্বৰপ এবং সেটিই বাল্সীকির মনে রামাম্মণ 
রচনার প্রেরণা যোগায় । আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কবি রামচন্দ্রের মহান্‌ 
আলেখ্য রচন। করেন | সেই আলেখ্যের আছালে বাস্তব রাম হারিয়ে গেলেন 
চিরকালের জন্তে-বেচে রইল শুধু তার কোমল-কঠোরে গড়া রূপের অতীত 
অপরূপ ভাবধূতি অনন্তকালের সম্পদ হয়ে । 


মহাভারতের বিধ্বংসী যুদ্ধলীলার পশ্চাতে যে একটি পারিবারিক ভ্রাতৃবিরোধের 
ইতিহাস লুকিয়ে আছে, সে কথা অন্যান্য গ্রন্থের মাক্ষ্যে আভাসিত হলে ও রামায়ণের 
ঘটন। সম্পর্কে দে-কথা বল! চলে না। ব্রামাক্সণে বানর ও রাক্ষসদের বিবরণ 
আছে। এই.অযানব জাতি ছুটিই রামকাহিনীকে আলোৌকিক ও অবিশ্বান্ত করে 
তুলেছে । কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রামকাহিনীর মধ্যে সত্যের আভাসমাত্র নেই । 
আধুনিক যুগে বানর ও রাক্ষমদের অনার্ধ সমাজের প্রতিতূ বল হয়েছে কিন্ত 
মহাকবির কাব্যে বানরর। তাদের স্বভাবধর্ম বিশ্বত হয় নি। 


রামায়ণে আমর। তিনটি কাহিনীর চুম্বক লক্ষ্য করি-_প্রথমত:, মানুষের গল্প ব! 
রামকাহিনী, ঘটনাস্থল অযোধ্যা বা পূর্বভারত। দ্বিতীয়তঃ, বানরের গল্প বা 
বাশী-্থগ্রীবের দ্বন্ব, ঘটনাস্থল কিছ্ষিন্ধ্যা ব। মধ্য ভারতের বনাঞ্চল । তৃতীয়তঃ, 
রাক্ষসদের গল্প বা রারণের কাহিনী, ঘটনাস্থল লঙ্কা বা দক্ষিণ ভারত। রামায়ণে 
এই তিনটি কাহিনীকে একটি ঘটনাশ্থত্রে গাঁথ1 হয়েছে, সেটি হল “সীতাহরণ৮২-- 
'রাঙ্ায়ণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1 এটি । রামায়ণ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথমে এই 
তিনটি কাহিনী খ্বতন্ত্বছিল। বৌদ্ধজাতকে যে রামকাহিনীর চুম্বক আছে তাতে 
রাবণ, বানর বা শীতাহরন প্রসঙ্গ নেই। দক্ষিণ ভারতে ,গলখা জৈন রামায়ণে 
আবার রাবপ ও বানরদেয়ই প্রাধান্য দেখা যায়। স্থতরাং 'গ্র়নও ধারণা করা 
খেতে পারে যে, বাক্্ীকি তিনটি লে'ককথাকে একত্রে গ্রন্থিত করে একটি কাব্যরূপ 
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দিয়েছিলেন । তিনটি কাহিনীর প্রধান ঘোগনহ ছিল সীতাহরণ, লীতান্বেষণ ও 
সীতাউদ্ধার। মহাকবি বান্মীকির শিল্প-কৌশল ও রচনা-পারিপাট্যে প্রায় বিচ্ছিন্ন 
কাহিনীগুলি রাযকাছিনীর সঙ্গে মিশে রামায়ণ মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে । 
রামায়ণ এবং রামকাহিনীর প্রাচীনত্ব নিয়ে ইতিপূর্বে বছ আলোচনা হয়েছে, 
এখনও হচ্ছে । একথ। নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, রামাম্নণের আগে রামকথা 
গ্রচলিত ছিল। “রাম ন। হতে রামায়ণ” প্রবাদট1। নিছক কল্পনা । ভিনটার- 
নিৎসের মতে রামায়ণ লেখার বছু আগে থেকেই বীরগাথারপে রামকাহিনী গায় 
হত। কুশ ও লবের মতো পথগায়ক' চারণের! গাথা গেয়ে বেড়াতেন। বান্সীকি 
এই লোকগাথা থেকেই উপকরণ সংগ্রহ করেন। এ পর্যস্ত ষতদূর জান] গেছে, 
রামকথার প্রাচীনতম রূপ পাওয়া গেছে মহাভারত আর দশরথজাতকে ৷ বেদে 
রশমের উল্লেখ নেই, তবে রামায়ণের কয়েকটি চরিত্রের নাম বেদে আছে যেমন 
দ্শরথ, জনক, সীতা, অশ্বপতি, ইক্ষাকু প্রভৃতি । কিন্তু এদের মধ্যে কোন যোগ 
ছিল না । সীতা জনক-তনয়া! নন, দশরথকে অশ্বপতির জামাতা! বল। হয় নি। তাই 
রামাকণেও যে এরা অপরিবর্তিতভাবে এসেছেন, তা বলা চলে না । কেউ কেউ মনে 
করেন ভ হুকুমার সেন ) বেদের ভদ্র, ভদ্র! ও অগ্নি রামায়ণে হয়েছেন লক্ষণ, সীতা 
ও রাম। আবার কাবে। কাবে। মতে বৈদিক ইন্ত্রই রাম ও অর্জন চরিত্রের উত্স । 
এগুলে। সবই অন্ুমানসাপেক্ষ ও সাদৃশ্ঠবাচক. কিন্তু সীতা সম্বন্ধে একথা বলা চলে 
না। বেদে লীত1 হচ্ছে হলবেখা, কৃষিশ্রী, রামায়ণকে কৃষিসভ্যতা প্রসারের 
রূপকরূপে দেখলে এ ঘটন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । মহাকবি বাল্মীকি যদি রামায়ণকে 
রূপক হিসেবে রচনা কবে থাকেন তাহলে তিমি নিশ্চয় বৈদিক কৃষিদেবী হলরেখা 
সীতাকে মনে রেখেছিলেন | রামায়ণকে ধার] রূপক বলেন, সীত1 নামটিই তাদের 
বক্তব্যের দুঢ ভিত্তি। | 


রামায়ণের রচনাকাল নিয়েও বিতর্কেব শেষ হয়নি । আমার্দের চিরাচরিত 
ধারণা অনুযায়ী ছুটি মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণ পূর্ববর্তী। অবতাব হিসেবে রাম 
রুষ্ধের পূর্বে আবিতূত হন। কিন্তু ইদানীং কালে অনেকেই এই প্রচলিত সিদ্ধান্তে 
অবিচল থাকতে পারছেন নাঃ কাবণ মহাকাব্য আকাবে যে রামায়ণ আমাদের হাতে 
এমে পৌছেচে, তাঁকে মহাভারতের চেয়ে প্রাচীনতর বলে মনে হয় না । মহাভারতে 
রামকথা ঘষে রকম প্রাধান্য লাভ করেছে, বাল্ীকি সে রকম ভারতকথাকে 
রামায়ণে স্থান দেননি, তবু সংশয়ের ছায়। ক্রমশঃ গাঁ হয়ে উঠছে । পণ্ডিত জ্যাকবি, 
রামায়ণকেই পূর্ববর্তী বলে মনে করেন, কারণ রামায়ণের ভাষ! প্রাক বুদ্ধমুগের 
এবং রামায়ণের প্রভাবেই মহাভারত “এপিক' রূপ প্রাপ্ত হয় । কিন্ত তিনি তার 
বক্তব্যের স্বপক্ষে বিশেষ যুক্তি দেখাতে পারেন নি। প্রাথমিক বিচারে রামায়ণকে 
প্রথম মনে হলেও কয়েকটি আত্যস্তরীণ বিচার এই সরল সিদ্ধান্তে বাধা দেয়। 
হপকিন্স পরিষারতাবে বলেছেন, 0291৩ 5 & 91১87860210 61016 €86:৩ 
৪3 ৪. [২817899.09. তিনি আরো মনে করেন, গুহস্তত্ের পূর্বে কোন 
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মহাকাব্যই প্রমিদ্িলাভ করেনি এবং সুত্রগ্রন্থের মধ্যে মহাভারতই প্রথম স্থান 
লাভ করেছে। অতএব মহাভারত রামায়ণের পূর্ববর্তী । ঠার মতে, রামের 
গল্প পাগুবদের গল্পের চেয়ে প্রাচীন কিন্ত মহাভারত বান্মীকির কাবোর চেয়ে 
প্রাচীন, অর্থাৎ রামের গল্প পুরনো হলেও মহাতারত আগে লেখা হয়। 
ভিনটারনিৎস্‌ রামকথ|র প্রাচীনত্ব ্বীকার করেও মহাভারতকে পূর্ববর্তী মনে 
করেন। তিনি আরে! যনে করেন, রামায়ণের দ্বিতীয় থেকে বষ্ঠ কাণ্ড লেখা হয়েছে 
আগে। বাল ও উত্তরকাণ্ড যুক্ত হয়েছে বেশ কিছু পরে। মহাতারত বিপুল 
' আয়তন নিয়ে সম্পূর্ণতালাভ করার আগেই রামায়ন মহাকাব্যরূপে পূর্ণতা লাভ 
করে। কিন্ত আমরা একটু আগেই বলেছি, বেদে অশ্বপতি, কেকয় এবং জনকের 
উল্লেখ আছে । এ'রা আবার অ্ন-তনয় অভিমচ্ছার পুত্র পরীক্ষিৎ এবং জনমেজয় 
প্রভৃতি পরীক্ষিতের চারপুত্রের পরে আবিভূতি হন। তা! যদি হক্স তাহলে আমরা 
পাগুবক!হিনীকে রামকাহিনীর পরবর্তাঁ বলি কোন যুক্তিতে ? অনেকে মনে করেন, , 
রামায়ণে অশ্বপতি এবং জনক গ্রসঙ্গ যেখানে আছে সে অংশটি পরবর্তা সংযোজন, 
কিন্ত প্রয়োজনের তাগিদে কোন অংশকে আমর! প্রাচীন বা নবীন বলে চালাতে 
পারি না।- বিশেষতঃ রামায়ণের অধোধ্যাকাণ্ডেও জনমেজয়ের উল্লেখ আছে, যে 
অংশকে ভিনটারনিৎ্স প্রাচীন বলেই মনে করেন সেই অংশে । এ প্রসঙ্গে 
বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে, আমরা সে আলোচনায় যাব ন1। 
ডঃ স্থৃকুমার সেন “রামকথার প্রাক ইতিহাস” আলোচনায় দেখিয়েছেন সার! বিশ্বের 
লোককথার সঙ্গেই রামকখাঁর কোন না'কোন মিল আছে।" তার বক্তব্য থেকে 
বোঝা ঘায়, আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যান্য দেশের সংস্কৃতি ও জীবনধারার 
মিশ্রণ ঘটেছিল | অতি প্রাচীনকালে এই মিশ্রণ বা সমন্বয় কোথায় কিভাবে 
হয়েছিল বলতে পারি না, তবু একই গল্প যে বাল্মীকিকে রামায়ণ এবং হোমারকে 
ইলিয়াড রচনায় উদ্বদ্ধ করেনি, একথাও কেউ বলতে পারবেন না। এখানে 
উত্তমর্ণ-অধমর্ণের প্রশ্মই ওঠে না। ছুটি মাহ্ৃষের জীবনে যেমন সাদৃষ্ঠ 
ও বৈসাদৃশ্ত থাকে, এখানেও তাই হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ মনে করা যেতে পারে 
সম্প্রতি প্রকাশিত রামায়ণ বিতর্কের কথা। আচার্য স্ুুনীতিকুমার দেখে- 
ছিলেন লঙ্কাধিপতি রাবণের মতো দশমুণ্ড বিশ হাতওয়াল| দানবের অস্তিত্ব 
ভারতীয্ন পুরাণে মেই। তাহলে রাবণের উৎস কি, কবি হঠাৎ তাকে দশাননরূপে 
জাকলেন কেন? তর কর্পনাতে এই রূপ এলো। কোথা থেকে? খুবই সঙ্গত 
প্রশ্ন । রাবণের মতো! দানব তিনি পেয়েছিলেন গ্রীক পুরাণে । সেখানে 
8119103 প্রভৃতি পঞ্চাশ মাথা আর একশ হাতওয়ালি। আধ) ম্মন্ষ আর আধ 
দানবের কথ? আছে । গ্রীক পুরাণের হাইড্রাকেও ভূলে যাওয়া উচিত নয়। রাবণের 
মতো! তারও মাথা কেটে ফেললে তখনি নতুন মাথা গজিয়ে উঠত। কেন 
এই সাদৃশ্য 1 কোন বিতর্কে না গিয়ে আমাদের মনে সু; মহাকাব্যগলে। ধখন রূপ 
নিতে শুরু করে তখন সবদেশের পুরাণ এবং লোককখাই তাতে এসে আশ্রয় নেয়। 
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মহাভারতে বেশি হলেও রামায়ণেও এ মিশ্রণ ঘটেছে । হুয়তে। এভাবেই তাজিলের 
ইনিডে পড়েছে ম সুম্পষ্ট প্রভাব । 

বান্দীকি রামায়ণ গ্রীঃ পৃঃ ছিতীয় শতকে কাব্যরূপ লাভ করে বলে পণ্তিতের। 
মনে করেন। কারো! কারো মতে বাল্পীকির আগে রামায়ণ রচনার চেষ্টা করেন 
শতপথ ব্রাঙ্গণ ও যহাভারতোঁক্ পৌরাণিক খধি চ্যবন। সম্ভবতঃ তিনিই সর্য 
প্রথম রামকাহিনীকে লোককথ। থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি শ্বতন্ত্য কাব্যবপদানে 
প্রয়াসী হন। আচার্য স্থনীতিকুমারের মতে, ভূগ্তবংঈীয় খষি চ্যবন বালীকির 
পূর্বপুরুষ এবং তপশ্যাকালে তাঁর বল্সীকন্তূপে পরিণত হওয়ার অলৌকিক কাহিনীটি 
বান্ীকির কবিখ্যাতির সঙ্গে সুন্দরভাবে মিশে গেছে (রামীয়ণের উৎস সন্ধান £ 
আনন্দবাজার পত্রিকা ১.১.১৯৭৬)। মহাভারতে চ্যবৰনকে তৃগুপুত্র ভার্গব বল। 
হয়েছে অপরদিকে বাল্ীকিও নানা স্থানে ভূগুপুত্র আখ্যা লাঁত করেছেন । এখন 
চ্যবন ও বালীকি দ্বতত্ত্র ব্যক্তি না একজন ? ডঃ ভবতোঁষ দত্ত মনে করেন, তৃগুবংশে 
বল্পীকাচ্ছাদিত হওয়ার কিংবদন্তী থাকায় প্রত্যেকেই বান্মীকি নামে পরিচিত 
হতেন (রম্য রামায়ণী কথা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, যাঘ-চৈত্ত্র ১৩৮৩)। মা হলে 
বাল্সীকি যুদ্ধকাণ্ডের শেষে কেন লিখবেন “আদ্দিকাবামিদ্দং চার্ধং পুর] বালীীকি 
কৃতম্‌্” অর্থাৎ “পুরাকালে খধি বাল্সীকি এই আদ্িকাব্য রচন। ক'রম়্াছিলেন”” 
( রাজশেখর বন্ুর অন্বাদ )। স্বয়ং গ্রন্থ রচন1 করে বান্মীকি একথ1 লিখলেন কেন ? 
এ পংক্তি কি পরবর্তী সংযোজন, না, মহাকবি বাল্ীকি স্ম“ণ করেস্নে আর এক 
বান্মীকিকে ধিনি রামকথার শুত্রপাত করেন? এ সমন্তার সমাধান সহজ নয় । 
এই লঙ্গে প্রশ্ন ওঠে, উত্তরকাণ্ড ও বালকাণ্ডের প্রথমাংশ বাল্ীকির নিজের লেখা 
কিনা । রামায়ণের প্রধান ঘটনাগুলোর সঙ্গে বাল্গীকির কিছুমাত্র যোগ প্রথমে 
ছিল না। রামের জম্ম থেকে রাজ্যলাঁভ পর্যস্ত ঘটন1! তিনি নারদের মুখে 
শুনেছেন । এই ঘটনাই লঙ্কাকাণ্ড পর্যস্ত বিশ্ঁত। এরপর আসে উত্তরকাণ্ডের 
কথা । মেখানে বান্মীকি সশরীরে বর্তমান এবং ঘটনাও চলে এসেছে অতীত 
থেকে বর্তমানে । বাল্মীকির আশ্রমে সীতার অবস্থান, তার পুত্রদের রামা ৭ 
শিক্ষা উত্তরকাণ্ডের প্রধান ঘটনা। এই ছুটে। ঘটনাকে যূল কাহিনীর সঙ্গে মেলানে। 
কঠিন। ধারণ! হতে পারে বাল্মীকি আমলে শুধুমাত্র উত্তরকাণ্ডেরই দর্শক--বাকি 
অংশের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না সেই হেতু পূর্বাপর ঘটনার পারম্পর্ধ রক্ষত 
হয়নি । অধ্যাত্ম রামামসণে ণে জন্তেই বান্পীকিকে অরণ্যকাণ্ডে উপস্বাপিত কর 
হুয়েছে। 

আমর] চিরকাল জেনে এসেছি, 'দগ্কাণ্ড রামায়ণ'-_কিস্ত সাম্প্রতিক কালের 
পণ্ডিতের৷ মনে করছেন, মূল রামায়ণের কাগুসংখ্যা ছটি এবং সেগুলিও সর্বাংশে 
বাল্মীকির রচর্নী নয় । সমগ্র উত্তরকাণ্ড এবং বালকাণ্ডের চারটি সর্গ পরে সংযোদ্ধিত 
হয়েছে । এই ছুই অংশের ভাষা! ও রচনারীতিও হ্বনস্ত্র ৷ উত্তরকাগকে পরবর্ত 
খবং স্বতন্ধ বলার পক্ষে হেতু কম নেই । যেমন-- 
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১, অনেকে মনে করেন, মহাকবি বান্পীকি নরচজ্জ্রম] রামচজ্দ্রের কথা 
লিখেছিলেন । দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ কাণ্ড পর্যস্ত রামচন্দ্র অশেষ ধর্মশীল একজন 
মানুষ, কিন্তু প্রথম ও শেষ কাণ্ডে তিনি বিষ্ণ্র অবতার, হৃতরাং এই দুই কাণ্ড 
অনেকাংশে প্রক্ষিপ্ত | 

২. মারদ বণিত রামোপাখ্যানে, য। বান্দীকি বালকাণ্ডে সন্নিবেশ করেছেন, 
তাতেও উত্তরকাণ্ডের কোন টন! নেই। সীতার বনবাস, পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি 
কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথাও নারদ বলেন নি। 

৩ এই ছুই কাণ্ডে নানা রকম আখ্যান উপাখ্যান থাকায় যূল ঘটন। প্রবাহ 
রে ব্যহত হয়, কিন্ত দ্বিতীয় থেকে হষ্ঠ কাণ্ডে আখ্যান-উপাখ্যানের প্রাধান্ত 
মেই। 

৪. অরণ্য কাণ্ড পড়ে মনে হয়, লক্ষণের তখনও বিবাহ হয়নি । কারণ রামচন্দ্র 
স্র্পনথাকে অবিবাহিত লক্ষণের কাছে ধেতে বলছেন। কিন্তু বালকাণ্ডে রামাদি 
চার ভ্রাতার এক্লঙ্গে বিবাহের কথ। আছে। রামায়ণে এর পরে আর কোথাও 
অপর তিন ত্রাতার পত্বীদ্দের কথা বল হয়নি ! রাঁজশেখর বহু সন্দেহ প্রকাশ 
করেছেন--“ভরতের সঙ্গে কৌশল্যা, স্মিত্রা, কৈকেয়ী চিত্রকূটে গিয়েছিলেন, 
তারা কি উম্নিলাকে নিয়ে যাননি (বা. রাম! ভূমিকা) 

রর প্রথম কাণ্ডে বণিত কোন ঘটন সম্বন্বেই অপর কাগুগুলিতে আর উল্লেখ 
নেই। 

৬. উত্তরকাণ্ডে রামকাহিনীর চেয়েও রাক্ষস ও কপিদের বংশকাহিনীর ওপর 
জোর দেওয়া হয়েছে । মহাভাবতে যেমন “হরিবংশ” রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে 
তেমনি রক্ষোবংশ' । 

৭. রামের জন্ম থেকে রাজ্যাভিষেক পর্যস্ত লেখা ফ্্যাশব্যাক পদ্ধতিতে । 
কাব্যের শুরুতে বাল্সীকির শিষ্ঠ লব-কুশ রামারণ শোনাচ্ছেন-_-এ অংশ যদি ব। 
বিশ্বাসযোগ্য, লঙ্কাকাণ্ডের পর সীতাকাহিনী যোগ করে তাতে বাল্মীকির মুখ্য 
ভূমিকাগ্রহণ ষেন কেমন খাপছাভ। ঘটন। হয়ে দাড়িয়েছে । ইতিপূর্বে বান্দীকি তো 
একবারও রামকাহিনীতে অন্ুপ্রনেশ করেননি? অধ্যাত্য রামায়ণে এই ত্রুটি 
সংশোধনের জন্যে বনবাসের সময় রাম ও বান্নীকির সাক্ষাৎকার এবং বাজ্মীকির 
পূর্বজীবনের কথা বলা হয়েছে। 

৮. প্রাচীন গ্রস্থাদিতে উত্তরকাণ্ডের উল্লেখ নেই । মহাভারতের রামোপাখ্যাম 
বা দশরথজাতকের রামকাহছিনীর সঙ্গে রামায়ণের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, 
' দেখালেও রাম সীতার সিংহাসনারোহণে গল্প শেষ হয়েছে । অশবঘোষ থে ছু-তিনটি 
গ্পোকে রামকািনীর উল্লেখ করেছেন, তাতেও তিনি উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন এমন বোধ হয় না। অনেকের মতে, অধ্যাত্ম-কাযুয়ণেও উত্তরকাণ্ড পরে 
সংযোজিত হয়। পন্পপুরাণের পার্তালখণ্ডে রামের সীতাবর্জন প্রভৃতির উল্লেখ 
থাকলেও শেষে রাষসীতার মিলন বর্ণম। করাহুয়েছে। ভবতৃতির উত্তররামচরিতেও 
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তাই। ভার 'রাবণবধ+ ও কুমারদাসের'জানকী হরণে'ও উত্তরকাণ্ডের কোন আখ্যান 
স্থান পায়নি । ভঃ সুকুমার লেন মনে করেন, রামায়ণের উত্তরকাগ লেখ 
হয়েছে কালিদাসের রঘুবংশ রচনার পরে । ছুটি রচনার মধ্যে শুধু সাদৃশ্ই নয়, কে 
অধমর্ণ তাও বোঝ! যায় (রাম কথার প্রাক ইতিহাস পৃঃ ৫৮-৬৩ )। 

৯. বহির্ভারতীয় রামকাহিনীতে উত্তরকাণ্ড পাওয়া যায় ন1। “কাকাবিন' 
(ষবদ্ধীপ ), “রামকিয়েন”, (শ্যাম ), “হিকায়ৎ সেরিরাম* (মালয়), 'রামসগীন” 
( বর্ষ )*প্রতৃতি কোন রামায়ণে সীতাবর্জন বা! সীতার পাতান প্রবেশের কথ] নেই। 
তিব্বতীয় বা চৈনিক রামায়ণেও উত্তরকাণ্ডের কাহিনী নেই । অবশ্থ ষবছীগে 
দ্বতগ্্ উত্তরকাও্ড পাওয়! যায় । হিমাংশ্তভৃষণ সরকার বহির্তারতীয় রামায়ণগুলি 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, “ঘবদ্ধীপীয় রামায়ণগুলির মূল উৎস গ্রস্টাৰের প্রথম যুগেই 
খুঁজিতে হইবে । যবদ্ধীপের রামায়ণ পদ্মপুরাণের কাহিনীর মতোই রাম-সীতার 
মিলনে পর্যবসিত হইয়াছে । অধিকন্তু ঘবদ্বীপীয় উত্তরকাগ্টি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ । 
সংস্কত বালকাগুটি যবদীপীয় সংস্করণে প্রায় অনুপস্থিত । এই সমস্ত বিষয় একভ্র 
বিচার করিলে ইহা মনে হওয়া অন্বাভাবিক নয় যে যবদ্ীগীয় রামায়ণের মূল উত্স 
এমন এক গ্রন্থ ছিল যাহাতে উত্তরকাণ্ড এবং বাঁপকাগ্ড ছিল ন1 এবং উহ রাম- 
সীতার মিলনানুষ্ঠানের ভিতব দিয়াই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল” (হীপময় 
ভারতের প্রাচীন সাহিত্য পৃঃ ২৪৯ )। 

ইদ্ানিংকালে অনেকে উত্তরকাগ্ডকে পরব বলে মেনে নিলেও একেবারে 
নিঃসংশয় হওয়। যায়নি । “উত্তরকাণ্ডেযর “উত্তর নামটিও সন্দেহজনক । উত্তর; 
মানেই তো পরবর্তাঁ। বাল্সীকি হঠাঁৎ এ নামটি দ্রিতে গেলেন কেন? উত্তরকাণ্ড 
যদি বান্মীকির রচনা ন। হয় তবে কে এর রচয়িত1? বাল্ীকির কত পরে এই 
কাগুটি রামায়ণে যুক্ত হয়েছে? রবীন্ত্রনাথেব মতে “ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন 
গুহক চগ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি 
আজ পর্যস্ত তাহার আশ্র্য উর্দারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে । 
পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাহার এই চরিত্বের মাহাত্ম্য বিলুপ্চ 
করিতে চাহিয়্াছে, শূত্র তপস্থীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ 
রামচন্ত্রেরে উপরে আরোপ করিয়া পরবত্ত সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের 
ৃষ্টাস্তকে ন্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে । যে সীতাকে রামচন্দ্র স্থখে দুঃখে 
রক্ষা! করিয়াছেন ও প্রাণপণে শক্রহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন সমাজের প্রতি 
কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন, উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনীসষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় 
আর্ধজ্াতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শ চরিত্ররূপে পুক্ রামচন্দ্র জীবনীকে একদ] সামাজিক 
আচার রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা! করিবার বিশেষ চেষ্ট! জগ্ষিয়াছিল |” অর্থাৎ 
রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, বামায়ণে উত্তরকাগু যুক্ত হয়েছিল ব্রাহ্ষণ্য ধর্মের পুনরুখানের 
সময়, লযাঁজ রক্ষকেরা নিজেদের শ্বার্থে এই কা যোগ করে। রাজশেখর বন্থু 
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একে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেও এর গুরুত্ব অস্বীকার করেননি, বলেন, “বাদ্মীকির 
কাল যাই হক, এ কথা নিশ্চিত যে যূল গ্রন্থে 'খিনি সীতার নির্বাসন প্রতৃতি জুড়ে 
দিয়েছেন তিনিও অতি প্রাচীন এবং তার কবিত্বও সামান্য নয় । তিনি মূল রামায়ণ 
101005ও করবারই চেষ্টা করেছেন, নিজের স্বাতন্ত্রা বজায় রাখেননি, তার রচনা 
বাঙ্গমীকির রচনার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে সমস্তই এখন বান্মীকির, নামে 
চলে ।” আবার এর বিপরীত দিকও আছে এবং সেখানেও যুক্তির অভাব নেই। 
অধ্যাপক জাহবীকুমার চক্রবর্তী মনে করেন, “উত্তরকাণ্ড রামায়ণের অবিচ্ছেন্ত. 
অংশ । উত্তরকাণ্ড না থাকিলে রক্ষোবংশের আদ্দি ইতিহাস ও কপিবংশের পূর্ব 
বৃত্তাস্ত অজ্ঞাত থাকিয়! যাইত। উত্তরকাণ্ড ন। থাকিলে রামায়ণকে আদি-মধ্য- 
অন্তসমন্থিত মহাঁক।ব্য বল। চলিত না। এক হিসাবে উত্তরকাণ্ড সমস্ত রামায়ণে 
উপোদ্ঘাতি ; ইহা! না| থাকিলে অনেক জিজ্ঞাস! অপূৃণ থাঁকিয়! যাইত। রাবণ 
এত দুর্ধর্ষ কেন, তাহার উত্তর উত্তরকাণ্ড। উত্তরকাণ্ডের বিবরণ দ্বারাই রাবণ-বিজম্ব 
রামচন্ত্রের গৌরব স্প্রতিষ্ঠিত । মনে হয়, পূর্ব ব্যক্ত রামায়ণে উত্তরকাণ্ড রচনাই 
বাল্মীকির প্রধান কৃতিত্ব ।” আধুনিক সমালোচক বুদ্ধদেব বস্থুও উত্তরকাণ্ডের 
যৌক্তিকতা স্বীকার করেন, অবশ্ঠ ভিন্ন যুক্তিতে । তিনি মনে করেন, “উত্তরকাড 
না থাকলে রামায়ণ এত বড়ো কাব্যই হতো না। লঙ্কায় অগ্রিপূরীক্ষার পর 
সীতা লক্ষ্মীমেয়ের মতে] রামের কোলে বসে পুষ্পকে চড়ে অযোধ্যায় এলেন, 
আর তারপর ঘরকন্তা করে বাকি জীবন স্থখে কাটালেন- এই যদি রামায়ণের 
শেষ হতো, তাহলে কি সমগ্র ভারতীয় জীবনে, এতান্দীর পর শতান্বী ধরে 
রামায়ণের প্রভাব এমন ব্যাপক, এমন গভীর হতে পারতো, বাল্মীকি ষর্দি উত্তরকাণ্ড 
না লিখে থাকেন, তবে সেইটুকুই বাল্মীকিতে তিনি ন্যন। উত্তরকাণ্ড যে কবির 
রচন! তিনি বাল্সীকি না হোন বালীকিপ্রতিম নিশ্চয়ই বস্ততঃ, রামায়ণকে অধর 
কাব্যে পরিণত করলেন তিনিই । ষে-সীতার জন্য এত ছৃঃখ, এত যুদ্ধ, 
এমন স্বদীর্ঘ ও স্ৃতীব্র উদ্যম, সেই সীতাকে পেয়েও হারাতে হলো, ছাড়তে হলো) 
স্বেচ্কায়, এই কথাটাই তে! রামায়ণের অস্তঃসার |”, 


বলা বাহুল্য প্রাচীন কাব্যবিচারের রীতি একে বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে 
মহাকবি ঠিক কোথায় এসে থেমেছিলেন বল! শুধু কঠিন নয়, অদস্তবও । তবু 
সেই প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ধারণায় “সপ্তকাণ্ড রামায়ণ” বাসা বেঁধে 
আছে। অথচ প্রাদেশিক অনুবাদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে, কেউ কেউ উত্তরকাণ্ড 
অনুসরণ করেন নি। যেমন, তুলসীদাসী রামায়ণ, মাধবকন্দলীর রামায়ণ ও শঙ্কর 
'কবিচন্দ্রের রামায়ণ। এরা তিন্ঙ্গজনেই মধ্যযুগের কবি এবং সময়ের দিক থেকে 
তুলসীদাসের রামচরিতমানস সবচেয়ে প্রাীন। এই তিনজন কবির রামায়ণ 
উত্তরকাশ্ড বর্জনের পেছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? এঁরা কি বিয়োগাস্তক বা 
করুণ রসাত্মক বলে উত্তরকাণ্ড বর্জন করেছিলেন, না, উত্তরখ্াণ্ড সম্বন্ধে এদের মনে 
সংশয় জন্মেছিল, কে জানে? তবে শঙ্কর কবিচন্দ্র সম্পর্কে একথা বল। চলে ন।। 


( 15) 


তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি এবং তখন রামায়ণ্রের সপ্তকাণ্ড নিয়ে কেউ লংশয় গ্রকাশি 
করেন নি। শঙ্করের পূর্ববর্তী কবি কত্তিবাঁস উত্তরকাঁও রচনান্ব কৃতিত্বের পরিচন়ই 
দিয়েছেন! সতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, শঙ্কর কৃতিবাসী রামায়ণের আদর্শে 
নিজের কাব্য রচন? করতে চান নি। পাছে ভার কাব্য বৈশিষ্ট্য হারায়, তাই তিনি 
বাংপ। দেশে প্রায়-অপরিচিত রাশায়ণের ভিন্ন আনর্শটিকেই গ্রহথ করেছেন । সেই 
আদর্শ 'ভারত'রামায়ণের আদর্শ, নারদ-কথিত রামায়ণের আদর্শ। আর 
একটি গ্রন্থের সাহ।য্য তিনি নিয়েছেন, সেটি হল তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস+ | 
লব কুশের বিবৃত রামায়ণ গানই “কবিচন্দ্রের রামায়ণ তাই রাম-সীতার 
সিংহাসপারোহণেই কাব্যের পরিলমাপ্তি। 


আলোচ্য রামায্মণ--শঙ্কর কবিচন্দত্র রামায়ণ রচনার সময় বছ সংস্কৃত রামাসণ 
এবং ভাষা রামায়ণ ব্যবহার করবার স্থষোগ পেয়েছিলেন বারণ সময়ের দিক থেকে 
তিনি মধ্যযুগের একেবারে শেষ পর্বের কবি। মহাভারত রচনাকালে তাকে 
রাজাদেশের কথ! স্মরণ রেখেই মূলান্ছুগ অন্থবাদদ করতে হয়েছিল, কিন্ত রামায়ণের 
ক্ষেত্রে ভার অন্তরের অন্ুপ্রেরণাই ছিল মুখ্য, স্কৃতরাঁং তিনি অবলীলায় বান্মীকির 
মা্ছষ রারকে অধ্যাত্মের নারায়ণ-রামে পরিণত করে তুলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তার ভাবুক ভক্ত কবি মনটিও আত্মপ্রকাশ করেছে । আমাদের অঙ্থমান কবিচন্ত্র 
স্বেচ্ছায় তার পুরোবর্তা কবি কৃত্তিবাসকে অন্নসরণ না করে একটি ত্বতন্ত্র রামারণ 
রচন র প্রেরণা অনুভব করেছিলেন এবং সেগ্গম্তই বান্ধীকি, অশ্যাত্ম প্রভৃতি সংস্কৃত 
রামায়ণ ছাভাঁও মহাভারতের রামকাহিনী, পুবাণের রামকথা এবং তুলসীদাসের 
রামচরিত মানস ও ভাগবত প্রভৃতি থেকে উপাদান গ্রহণ করেছিলেন । 
বাল্সীকিকে অন্থলরণ করে রামকথ] বলতে শুরু করেও তিনি থে রামের 
সিংহাননারোহণের পরই রামায়ণ শেষ করেছেন, এটিও তার অন্যতম কারণ হতে 
পারে। যূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফপে বিষুপুরী রামায়ণ হয়তো 
খানিকটা ভারপাম্য হারিয়েছে, তবে তাতে রসাভাঁন ঘটেনি । 
আপাতদৃষ্টিতে দেখ! যাবে বাল্সীকি ব মায়ণের সঙ্গে বিষুপুরী রামায়ণের সাঙঈশ্ঠ 
খুব বেশি । কবিচন্দ্র যে তার রামায়ণের মূল কাঠামোটি বান্ীকির গ্রন্থ থেকেই 
সংগ্রহ করেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই । এমন কি সমস্ত আদিকাগুটিকে বাল্মীকির 
অবিকল সংক্ষিপ্ত অন্বাদ বস্জেও অতুযুক্তি হয় না। এই কাণ্ডের শুধু একটি 
জায়গায় কবি অধ্যাত্ম রামায়ণের অন্থুসরণ কবেছেন, সেই অংশটি হল 'রাম-ধীবব্র 
ংবাদ,। তারপর অধোধ্যাকাণ্ডে বান্ম কির পূর্ব জীবনের কথ! কবি যোগ করে 
দিয়েছেন । এটি তিনি নিয়েছেন অধ্যাত্ম রা়ায়ণ থেকে | অন্যঞ্জ বান্মীকির 
অস্ুসর্ণ অব্যাহত । অরণ্যকাণ্ড অতি সংক্ষিপ্ত ও মৃলাম্ুগ। নৃতনত্ব আছে 
সীতান্বেষণের সময় রাম লগ্রণের সঙ্গে মাছরাও পাখি ওমণু.কের সাক্ষাৎ এবং ইতর 
প্রাধীর রামতক্তি। কিকিদধ্যা কাণ্ড থেকেই কবি কল্পনার জগতে বিচরণ করেছেন, 
তধে বাশ্পীকি-রামাক্সণের কাহিনী থেকে খুব দুরে সরে যান নি। 


( সুদে ) 


বাল্ীকি-রামায়ণের আখ্যানগুজির দিকে তাকালে দেখা যায়, করিচন্্র প্রধানতঃ 
রামকাহিনীটিকে রামায়ণ থেকে বেছে নিয়েছেন এবং বর্জন করেছেন অন্ঠান্ত 
উপাখ্যানগুলিকে, ধেমন-_বিশ্বামিত্রের বংশৃবৃত্বাস্ত, গঙ্গ। উপাখ্যান, সগর রাজার 
উপাখ্যান ইত্যাদি । সেজন্ত প্রথম থেকেই তার রামাকবণ তীব্র একদুখ্ধী এবং সংক্ষিপ্ত । 
বসত অরপ্যকাণ্ডের পর থেকে কবি তার বান্মীকিনিষ্ঠী বা কাব্যের সংক্ষিষ্ঠিকরণ 
বজায় রাখতে পারেন নি। লঙ্কাকাণ্ডের অধিকাংশই তার নিজন্ব কল্পন।.। মনে হয় 
কবি অন্যান্ত উপাখ্যান রচনার সময় বাম্পীকিকে অস্থসরণ ন। করে অন্যান্ত গ্রন্থ থেকে 
রামকথা সংগ্রহ করে কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন । বাল্সীকির প্রতি 
তার নিষ্ঠা থাকলেও রচনা-ভঙ্গীতে তিনি মহাঁকবির গাভীর্য ও সৌন্দর্য বজায় 
রাখতে পারেন নি। লক্ষণ যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ওঠেন__ 
“হনিষ্তে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয়্যাসক্তমানসম্‌। 
কপণঞ্চ স্থিতং বাল্যে বৃদ্ধভাবেন গহিতম ॥* (অযোধ্যা ২১।১৯) 

তখন কবিচন্দ্র লেখেন-__- 

"লক্ষণ বলেন প্রভু নিবেদি চরণে । 

যুবতীর বশ বৃদ্ধ রাজার বচনে ॥ 

যৃণপক্স হয়্যা বাঁপ। রয়্যাছে যাবত । 

এইকালে অযোধ্যায় করহ রাজত্ব 1” 
কিংবা, রাজ্যং গঙ্ধনং সাধে! পীতমণ্তাং স্রামিব | 

নিরান্থাগ্ভতমং শৃন্যং ভরতো। নাভিপত্স্যতে |” ( অযোধ্যা ৩৬১২ ) 
এর অন্নবাদে কবি লিখেছেন-_ 

“কৈকই বলেন আমার রাজ্যে নাই কাজ ! 

দ্রব্যহীন রাজ্যে রাজা! আই মা কি লাজ ॥” 
এভাবে দেখ। যাবে কবি বান্মীকির কাহিনীমাত্র অনুসরণ করেছেন । অবলম্বয, 
অন্যান্য গ্রস্থ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য | 


অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্য, রামকে পূর্ণত্রক্ষ ন।রায়ণরূপে প্রতিষ্ঠা কর|। 
এখানে রাম বিষ্ণুর অবতার এবং বামকষপে জন্মগ্রহণ করেও তিনি আত্মবিস্থৃত নন। 
রাম সর্বজ্ঞ এবং সর্বকর্ষের নিয়ামক | রামকে এভাবে অঙ্কন করার জন্য কাব্য 
রস কিছু ক্ষুপ্ন হয়েছে । তৎপরিবর্তে যুক্ত হয়েছে ভক্তি । শক্র-মির লকলেই 
এখানে রামভক্ত এবং যনে মনে রামের স্বরূপ সন্বদ্বে অবহিত থাকায় সংঘাতযূলক 
তীত্রতাগুলি স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পেয়েছে । অধ্যাত্মমতে শিব দুর্গার কথোপকথনে 
রাম-কথ ব্যক্ত হয়েছে । কাহিনী মোটামুটি বান্মীকি-রামায়ণেরই মতো। শু 
দেখা যায়--বান্ীকিয় পূর্ধজীবনের কথা, অহল্যার পাষাণী রূপ, এবং ছায়া-লীতার 
কথা অধ্যাত্মের অন্ুদরণ করেছে । লঙ্কাকাণ্ডে রাবণেরমানগণ কালনেমি প্রনক্গ 
এবং রাঁবণের মৃত্যু ঘটনাতেও অধ্যাত্ম কিছু বৈচিত্র্য এনেছে, তবে তায় পরিমাণ 
সামান্ঠই । কবিচন্্র অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় সবই গ্রহণ 
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করেছেন । অধ্যাত্ব রামায়ণে সগর রাজার উপাখ্যান, বিশ্বামিত্র আখ্যান, গঙ্গা- 
কাহিনী প্রভৃতি স্থান পায়নি । কবিচন্ত্রও তার গ্রন্থে এ সব অংশ বর্জন করে 
অধ্যাত্মের প্রতি আঙ্গগত্যই দেখিয়েছেন 1 তবে বান্সীকি রাষায়ণের নাটকীয়তা ও 
গ্রন্থস্চন] কবি বর্জন করতে পারেন নি। বিষুপুরী রামায়ণে রাম পূর্ণতরদ্ম নারায়ণ 
এবং শক্র-মিদ্ধ পণ্ু-পাথী সকলই রামভক্ত ঠিকই, কিন্ত রামচন্দ্র নিজে আত্ম্বরূপ 
সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন নন | তিনি বান্মীকি-রামায়ণের মতো অধ্যাত্ম রামায়ণেরও 
ভাধান্গবাদ করেছেন । যেমন দেখা যাচ্ছে, 
গৌতম অহল্যাকে বলছেন-_ 
“দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুরত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম | 
নিরাহার] দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা । 
আতপানিলবর্যাদি-সহিষুঃ পরমেশ্বরম্‌ । 
ধ্যায়স্তী রাম রামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতম্‌।৮” (আদি ৫1২৬-২৮) 
কবিচন্দ্র সংক্ষেপে লিখেছেন--“পাবাণ হঠয়। থাক আমার আশ্রমে” এবং 
হাজার বছর রহঃ শীত তাত বৃষ্টি সহঃ তোমারে তরিবেন আন্ত রাম” 
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের সঙ্গে বিষুপুরী রামায়ণের কোন যোগ নেই, নেই অন্তুত 
রামায়ণের সজেও। বল? বাহুল্য, শেষোক্ত তিনটি রামায়ণই বাল্গীকি-রামায়ণের 
পরবর্তী । 
কবিচন্দ্র অন্যান্য গ্রস্থ থেকেও রামকাহিনী সংগ্রহ করেছেন এ কথা! বলেছি। 
মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের নবমস্তন্ধে রামকথা আছে | এবং কবিচন্দ্রের রামায়ণের 
সঙ্গে মহাভারতের রামকাহিনীর সাদৃশ্তই যেন বেশি | রামসীতার সিংহাসনারোহণে 
কাহিনী শেষ হওয়1 ছাড়াও মহাভারতে রয়েছে অঙ্গদের দৌত্য-_-কবিচন্দ্রের রামায়ণে 
যেটি খুব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ ভাগবতের নবম স্বন্ধের একাদশ অধ্যায়ে আছে উত্তর- 
কাণ্ডের ঘটন1 | লক্ষণীয়, কবিচন্দ্র তার রামায়ণে এ স্কন্ধের কেবল দশম অধ্যায়ই 
গ্রহণ করেছেন । শিবপুরাঁণের একটি ঘটনাও কবিচন্দ্রের রামায়ণে লক্ষ্য কর। 
যায় | ঘটনাটি হল-_সাগরে সেতু নির্মাণ শুরু করে নল প্রতিদিন যেটুকু অগ্রদর 
হতো, রাতে রাক্ষপরা এসে তা ভেঙ্গে দিত। তখন সেতুর ওপর শিব-রিগ্রহ 
স্থাপন কর] হয়। রাক্ষসরা এসে শিবলিঙ্গকে প্রণাম করে আর সেতু ভাঙ্গতে 
পারে না। কবিচন্ত্র এ ঘটনাটিকে তার রামায়ণে স্থান দিষেছেন। রামের 
দেবীপূজার কথা৷ আছে কালিকাপুরাণ ও দেবী ভাগবতে । কবিচন্দ্রও রামকে দিকে 
দেবীপুজ! করিয়েছেন । 
নিজের কাব্যখানিতে নৃতনত্ব দানের আগ্রহে কবিচন্্র ভাষা রামাযণগুলির 
দিকেও লক্ষ্য করেছেন এবং তুলসীদাসের রামচরিতমানমের ভক্তিরস তার কাব্যে 
রস্ধন হয়ে উঠেছে । এইভাবেই কবিচন্্র তুলপীদানের কাছে আরে! একটি কারণে 
খণী। অঞ্জদ রায়বারের অয়মধুর উপাখ্যানটি তিনি তুলসীদদামের কাবা থেকেই 
সংগ্রহ করেছেন মনে হয়| বান্সীকি অঙ্গদের দৌত্যের কথ] বলেন নি, কিন্তু বাংলা 
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রাষায়ণে অঙ্গদ রায়বার একচি উল্লেখঘোগ্য ঘটনা । ১৮০৩ খ্রীষ্টা্ে প্রকাশিত 
রুত্তিবামী রামায়ণে অতি সংক্ষেপে অঙগদ রায়বার বরধিত হয়েছে । প্রক্ষিপ্ত না হলে 
বল] যায়, কত্তিবাসই বাংলাদেশে এই রচনার শ্ত্রপাত করেন। পরবর্তাকালে 
কৃতিবাসী রামায়ণে অঙ্গদ-রায়বারের যে ব্যাপকতা দেখ! যায়, সেটি এই কবিচন্দ্রেরই 
রচণ1। কৃত্তিবাধী রামায়ণের পুিতে ব্যাপকতা অন্গুপন্থিত। অঙজদ রাক়্বারের 
অন্থকরণে 'কুস্তকর্ণের রায়্বার', 'বিভীষণের রায়বার”, “্থ্পনখার রায়বার”ঃ 
“কালনেষির রায়বার”, ইত্যাদির হ্ট্টি হয়। কবিচন্দ্র দ্বয়ং অঙলদ রায়বধার এবং 
কুস্তকর্ণের রায়বার রচন। করেন। তুলসীদাসের সঙ্গে কবির অঙগদ রাম্নবারের 
বেশ মিল দেখা বায়। তুলসী দাস লিখেছেন__ 
“বালি বিমল জস ভাজনু জানী। 
হতউ ন তোহি অধম অভিমানী | 
কছ রাবন রাবন জগ কেতে। 
মে” নিজ অ্বণ স্থনে স্থুছ জেতে ॥ 
বলিহি জিতন একু গয়উ পতালা। 
রাখ! বীধি সিহ্থন্হ হয়সাল1 ॥ 
খেলহি বালক মারহি" জাঈ । 
দয়া লাগি বলি দীন্হ ছোড়াঈ ॥ 
এক বহোরি সহসতৃজ দেখা । 
ধাই ধরা জিমি জন্তবিসেখা | 
কৌতুক লাগি ভবন লেই আব] । 
লে। পুলস্তি মুনি জাই ছোড়াব] ॥ 
টি ০১৬০১০-৭ 
তিনহ মহ রাবন তৈ কধন সত্য বদহি তজি মাথ ॥ (র।মচরিত মানস,স. দাসগুপ্ত) 
কবিচন্দ্র লিখেছেন বাংলায়-- 
“কোন বাপ তোর জিন্তাছিল ছিনলোকে। 
কোন বাঁপ কোথা গেল বল দেখি মে কে 1... 
কোন বাপ জব্জ হৈল জমদগ্রি (1) তেজে। 
কোন বাপকে মোর বাপ বান্ধ্যাছিল লেজে ॥ (দ্রঃ পূঃ ৯৮) 
অন্যান্য বাঙালী কবির1 রায়বার লিখেছেন হিন্দীতে ব1 হিন্দী বাংলা মেখানে। 
. এক জগাখিচুভি ভাষায় । ফকিররাম, খোসাল শর্মা প্রমুখ রায়বার কবিদের 
রূচনায় তার পরিচয় মেলে । খোসাল শর্মাকে কবিচন্ত্রের পূর্ববর্তী বলে মেনে 
নেওয়া শক্ত । অষ্টাদশ শতকের শেষে € ১৭৮২-৮০ ) এ নামে এক লিপিকারেরও 
সন্ধান পাওয়1 যাক । মল্পভূমির পু'খির লিপিকালগুলি সতর্কতার সঙ্গে বিচার্ধ। 
বিষুপুরী রামায়ণের ছ্রিতীয় উল্লেখযোগ্য আখ্যান শিবরামেরু,যুক্ধ । দ্বিজ লক্ষণ 
ভণিতায়ও শিবরামের যুদ্ধ পাওয়া যায় । ইনি তদদি কবিচন্দ্রের পূর্ববর্তা না হন, 
তা হলে ধরে নিতে হুবে, কবিচন্্রই এই কাহিনীর ত্রষ্টা। আমরা শঙ্করের এক 
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পুত্রের নামও লক্ষণ পেঘ্বেছি | কবিচন্ত্রের রামায়ণের শিব-রামের ছন্য আমাদের 
মনে দক্ষিণ ভারতীয় ধামায়ণের হরিহুর ছন্দের কাহিনী ম্মরণ করায় । তাঁর কাব্যে 
আরো দেখ! যায়, শিবের কণ্ঠস্থিত ছয়রাগ রামাহৃচর | শত্রন্পপে ভজন করে 
তারা রামের হাতে শৃত্যুবরণ করেছে ও শিবসঙ্গে মিলিত হয়েছে । 
লঙ্কাকাণ্ডে কবিচন্দ্র সবচেয়ে বেশি স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন । অজদ-রায়বাঁর 
ছাঁভাও এতে আছে বিভীষণুপুত্র তরণী ও অরণির যুদ্ধ, মহীরাবণ ও অহীরাবণ বধ, 
সীত। ও রমার সাক্ষাৎকার এবং রামসী তার পুষ্পবাসর । তরণী ও মহীরাবণের 
কথ। কৃত্তিবাসী রামীয়ণেও আছে, তবে কবিচন্ত্রের রামায়ণে এই সব অগ্রধান 
আখ্যান বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। 
কম্তিবাস ও কবিচজ্্-_কৃতিবাঁপী রামায়ণের সঙ্গে বিষুপুরী রামায়ণের সাদৃশ্ঠ 
আছে কিন] মনে হওয়। ম্বাভাবিক। বাংল] দেশে যে কয়েকটি রামায়ণ জনপ্রিষ 
হয়েছিল, তার মধ্যে এই ছুটি বামায়ণের স্থান উল্লেখযোগ্য । কৃত্তিবাস অসাধারণ 
জনপ্রিয় কবি হলেও বাঁকুড়া বিষুপুর অঞ্চলে একদা বিষুপুরী রামায়ণের বিপুল সমাদর 
ছিল৷ এখনও এ অঞ্চলের ছো নৃত্যে বিষুপুরী রামায়ণখানি অন্ধন্থত হয় (রঃ 0101788 
[081396 01 [/10119--4১, 31)8009.01)81066 )। অবশ্য কত্তিবাপী রামায়ণের 
যূলরূপ এখন আর পাওয়1যায় না। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ও পরবর্তাকালে সংশোধিত 
এই ছুটির রূপের মধ্যেও রয়েছে ম্ব-বিয়োধ । তার রামায়ণ পডে মনে হয়, তিনি 
'ফ্ল্যাশব্যাক* পদ্ধতি গ্রহণ করেননি । ভারতবর্ষে গল্পের মাল্য-রচনার কারিগরিতে 
বিভিন্ন উপীখ্যান মূল কাহিনীর সজে জুডে দেওয়া! হয়। এর জগ্ত প্রয়োজন 
পিছনের দিকে ফিরে তাকানোর | যুল মহাভারত বা রামায়ণ এই পদ্ধতিতেই 
রচিত। কিন্ত কৃত্তিবাণী রামায়ণের কাহিনীগ্রস্থন হয়েছে পারম্পর্ধ অনুসরণে । 
তাই তার রাঁমায়ণে রামের পূর্বপুরুষ থেকেই কাহিনীর স্থচন]। 
রৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালী সংসারের চিত্রৰপ | খে ছুঃখে, মায়া-মমতায়, 
কর্তব্যে ও কর্মে বাঙালী জীবনেরই এক নিখুত প্রতিচ্ছবি । তার রামায়ণে রাম- 
লক্ষণ কর্তব্যপরায়ণ বাঁডালী। সীতা! পতিব্রত। বাঙালী বধূ । রাবণের ন্বর্ণলক্কা! 
যেন বাংলাদেশেরই একটি স্বদ্ধ নগরী । 
শঙ্কর কবিচন্দ্রের বিষুপুরী রামায়ণও জনপ্রিয় হয়েছিল এবং মজার কথা এই 
যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে সব অংশ সমধিক জনপ্রিয়, তার অনেকগুলিই 
শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনী। বিষুপুরী রামায়ণের অনেক কাহিনী ঈষৎ পরিমার্জিত 
করে সম্পাদকরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গীতৃত করেছেন । এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য" 
-_-অঙ্গদ-রায়বার, তরণীর যুদ্ধ, ভরত কর্তৃক হনুমানকে বাটুল নিক্ষেণ ইত্যাি। 
মহীরাবণ প্রপঙ্গটি দুই রামায়ণেই আছে, কাজেই সেটি কৃততিবাসের রচনা হওয়া 
অসভব নয়। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড রচন' 
রুয়েম নি। এটি অন্ত কবির রচনা । এর জন্য উপযুক্ত প্রমাণের প্রয়োজন । কিন্ত 
এ লঙ্কাকাণ্ডে ঘে কবিচন্রের বহু রচন] যুক্ত হয়েছে, ভাতে কোন সন্দেহ মেই। 
প্রচ্জিত কত্তিবাদী রামায়ণ কিছুট। সাজানো-গোছানেও, গ্রামযতাবঙ্ধিত ও 


( 8518) 


পরিমাজজিত ! কুশলী শিল্পীর হুনির্বাচিত ভাষান্ত্রে কাব্যমালিকা গ্রথিত। আর 
কবিচন্দ্রের কাব্যকুন্থম সগ্ভ আহুরিত, তার ভাষায় মধ্যযুগীপর অপেলবতা, কিন্ত ছন্দে 
সহজ কলতান। এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই বিষুপুরী রামায়ণের স্বাদ 
গ্রহণ করতে হবে। 
কবিচন্দ্রের কাব্যবিচা প- শঙ্কর কবিচন্দ্রের কাব্য বিচারের ভার আমর! 
পাঠকদের রসবোধের ওপরেই ছেভে দ্বিতে চাই । সমগ্র কাব্যটি পাঠ করে তাবা 
এর রসান্বাদ গ্রহণ করুন। আধুনিক যুগের মান্থঘের মনে মধ্যযুগীয় কাব্য তেমন 
আবেদনের স্ষ্ি করতে পারে না, না পারাই স্বাভাবিক । কিন্তু বিভিন্ন পুঁথিশালায় 
কবিচন্ত্রের পুঁথির প্রাচুর্য দেখে সহজেই বলা যায়, গত শতকে কবি পাঠক- 
মনের কতে। কাছাকাছি ছিলেন । 
অতিরিক্ত সংক্ষেপীকরণের জন্ত কবি কাব্যেব চরিত্রগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে 
পারেন নি। ভক্তবৎসল রাম অবনতমূখী সীতা, অনুগত ভক্তবুন্দ এবং ভক্ত হন্ছমাঁন 
প্রথা্চগ কিন্ত র ক্ষস-চরিত্র অস্কনে কবি নৃতনত্ব এনেছেন । অস্তরে যারা রামভক্ত 
বাইরে তারাই শক্রভাবে রামেব সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং রাষের হাতে মৃত্যুবরণ করছে। 
এই পরিকল্পনায় সংগ্রামের তীব্রতা হাস পেলেও রাক্ষম চরিত্রগুলি উন্নত হয়েছে। 
কোন বিস্তৃতির দিকে কবি যাননি, তবে নেই অভাব কিছুট1 পূরণ করেছেন বাস্তব 
জীবন থেকে নেওয়া উপমা! প্রয়োগ করে । “অঙ্গদ-র।য়বারে? কবি বলেছেন-_ 
“কি কাজ আকডি যদ্দি হাতে ফুল পাই। 
সেবকে হইলে কার্ধ আপনি ন। যাই ॥' 
“রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজ। কষ্ট পায়। 
গৃহিণী পাপে গৃহ নষ্ট, লক্ষ্মী উড্য! যায় ॥ 
শিষ্ঠ পাঁপে গুরু মজে নারীর পাপে পতি । 
তোর পাপে মজে বেটা লঙ্কার বসতি ॥»৮ 
কোন কোন বর্ণনায় কাহিনী নিটোল রসরূপ লাভ করেছে । সরম। সীতাকে 
সেতু বদ্ধনের সংবাদ দিলে সীতা। মনের আনন্দে অশোকঞুলের মাল। গাঁথতে বষেন 
রামকে পরাবেন বলে । আকাশে মেঘ দেখে তার রামের কথা মনে পড়ে । 
“যখন বসিয়া থাকি অশোকের বনে 
আকাশ্েতে মেঘ দেখি রাম পড়ে মনে ॥ 
নীল মেঘে বিজুরি সঘন গরজন | 
আমি বলি আইল মোর কমললোচন ॥” 
ধববাহ বাসরে রাম-সীতার বর্ণনা 
“হ।সিয়। বসিল রাম কনক আসনে । 
জানকী বসিল! বামে সৌদামিনী ঘনে ॥ 
নবমেঘ কোলে যেন [বিজুলির খেল ]। 
(কৃষ্বর্ণ) পাত্রে পু ধেন পদ্মমাঁল1 ॥” 


( সয় ) 


এরকম বহু দৃষ্টাস্ত দেওয়া! ঘেতে পারে, আমর! তা 'থেকে বিয়ত হুলাম। 
তার লেখ! ছোট ছোট প]লাও একদা জনপ্রিয়তা ও রাজসম্মান লাভ করেছিল। 
সেকথা আজও লোক ভূলে ধাননি । ডঃ প্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিচন্দ্রকে মধ্যযুগের 
বাংলার মানস-সংগ্কতির ও চিস্তাধারার প্রতিনিধিস্থানীয কবিকূপে চিচ্ছিত 
করেছেন (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে পৃঃ ১০৮ )। 

পুথি ১, আদর্শ পুঁথি, আদি-_-লঙ্কাকাণ্ড পত্র৮ংখ্যা ১৮১ পুঁধির আকার 
১৫১৫৮ পংক্তি ৮-১৯। ছুর্ভাজজ তুলট কাগজে লেখা, ছুই ধরণের হস্তলিপি 
দেখা যাক, প্রথম লিপি জড়ানো, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত স্পই্ই। লিপিকাল ১২০৮ 
সালের ৭ই জ্যেষ্ঠ । লিপিকারের নাম নেই । 


অন্যান্য পুথি 

২. অযোধ্যাকাণ্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুথি নং ৩৯ 
৩, টি দর ঠা 5১ নং ৪৯ 
৪, লঙ্কাকাণ্ড রঃ 55 ১ মং ১৬৩ 
৫, কিক্বিদ্ধাযাকাণ্ড ১) ১, নং ৭৩ 
৬, রঃ বিশ্বভারতী »।. নৎ ১২৬৮ 
৭. উত্তরকাণ্ড $ঃ »» নং ৪১১ 


এছাড়া রামায়ণের কোন কোন পালার পুথি বাংল! দেশের বিভিন্ন পু'খিশাঁলায় 
পাওয়া ঘায়। তাঁর মধ্যে অঙ্গদ-রায়বারের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি । উপরোক্ত 
২-৬ সংখ্যক পুঁথির কোনটিই সম্পূর্ণ নয় এবং কবিচন্ত্রের নামাঙ্কিত হলেও অন্যান্য 
কবির নামের মিশ্রণ ঘটেছে ( উত্তর ও অযোধ্যা )। এজন্য এসব পু'খি বিশেষ 
নির্ভরযোগা নয় । ৬ সংখ্যক পু'খির প্রথম দশটি পত্রের সঙ্গে শেষের ছুটি পত্রের 
কাহিনীগত যিল নেই, তবুও পুথিটি উল্লেখযোগ্য । ৭ সংখ্যক পুঁথিটি উত্তরকাণড 
নামে অভিহিত হলেও এটি কাশীরামদাসের মহাভারতের এবং কবিচন্দ্রের 
লঙ্কাকাণ্ডের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পত্র ছাড় আর কিছুই নয়। কবিচজ্দ্রের নামে 
“সীতার বালির পিণড' মুক্রিত হলেও আদর্শ পু থিতে না থাকাক্স আমরা! গ্রন্থের 
অন্তভূক্ত করি নি। 

আলোচ্য রামায়ণটি গ্রস্থাকারে প্রকাশে সবচেয়ে বেশি উত্সাহ ছিল শ্রীযুক্ত 
রমাপদ চৌধুক্মীর । কলকাতা] বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ভর 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ভালয়ের বইপত্র ব্যবহারের অন্থমতি দিয়েছেন । 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল পুখির ছু একটি পাঠ নির্ণয়ে সহায়তা করেছেন। 
প্রুফ সংশোধনে সহযোগিতা করেছেন শ্রীযুক্ত লন্ষ্মীকান্ত চক্রবর্তী ৷ সারদ] প্রিপ্টার্সের 
প্রযৃকত রামপ্রসারদ নাগ অনেক অহ্ব্ধার মধ্যেও মুদ্রণ কার্ধ পরিচালন! 
করেছেন। এদের সকলের প্রতিই আমার আস্তরিক ধন্থাবাদ | 


সচিজ। ধেব 


বিষ্ুপুরী রামায়ণ 


আদিকাণ্ড 
রামায়ণের সূচনা 


তমসার তীরেতে বাল্সীকি তপোধন । কহে নানা কাব্যকথ। সঙ্গে শিষ্াগন ॥ 
হেনকালে আলা তথ) ব্রহ্মার নন্দন | নারদে প্রণাম করি দিল? পাদ্যাসন ॥ 
নাবদে কহেন মুনি ভাবি অবিরত । ইহলোঁকে কেবা আছে সবগুণান্দিত ॥ 
ধর্মশীল সত্যবাদী সদাচারবান | সর্জীবে সমভ[ব বদাশ্ি বিদ্বান ॥ 
কাল পূর্ণ হয় তার যেব। করে কক্ষ। | বাহুবলে ত্রিলোক করিতে পারে রক্ষা ॥ 
নারদ বলে এত গুণ দেবের কোথা আছে । ভবিষ্য পভিল মনে কহি তব কাছে॥ 
ইক্ষ কু কুলেতে রাম সবগুণাকর । জন্মিতে আছয়ে ষাটি সহস্র বৎসর ॥ 
বাম অবতার কহেন ব্রহ্মাব কোর । ভবিষ্যা ান্মীকি সব কনে মুনিবর ॥ 
নারদ বিদায় হইয়া গেলা স্থানাস্তরে ৷ শিষা সঙ্গে মুনি গেলা জান করিবাবে ॥ 
তমসাব তীরে দেখে বক-বকী সঙ্গ । রভস কৌতুক রসে করে নান] বঙ্গ ॥ 
দরুণ নিষাদ বকে বাণেতে মারিল | বালীকি অনেক ভত্সি নিষাদে শাপিল॥ 
ম| নিষাদ প্রতিষ্ঠাৎ ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ | 
যৎ ক্রৌঞ্চমিখুনাদেকমবধী কাম-মোহিতম, ॥ 
শিষ্য ভরছদ্বাজ কহে বাল্লীকি মুনিরে । চারিটি চবণ বঠে শ্লোক হতে পাবে ॥ 
নান করা! আশ্রমে আইলা গুণনিধি । দৈবযোঁগে বালীকির ভবে আল্যা নিধি ॥ 
পাঠ্াযসন দিয়া মুনি পডিলেন শ্লোক । মুখে কি বেবাল্য ৫মার নাই বুঝে লোক ॥ 
নিধি কহে বাল্মীকিরে ক্রৌঞ্চবধ কথা। অপূর্ব হইল শ্লোক দূৰ কব ব্যথা ॥ 
নাবদের মুখে তমি যে কৈলে শ্রবণ | বামলীল। বর্ণ বল্য| করিলা গমন ॥ 
নাবদের উপদেশ বর্ণ বামলীল। | শুনিতে বণ সখ দ্রব হয় শিল1॥ 
বামায়ণ গ্রন্থ করা ধেয়। আম্বার্দিল। রাম পুত্র লব কুশে গান শিখাউল ॥ 
'অশ্বমেধ যজ্ঞ রামের অবসান দিনে । সাত কাগু গায়াইল ভাই দুই জনে ॥ 
আদিকাণ্ডে চিত্রকথ। কবিচন্দ্রে গায় | শ্রবণ যে করে সর্ব যজ্ঞ ফল পায়॥ 


ধায্যৃঙ্গ উপাধ্যান 
বীণ। কান্ধে গায় গীত ভাই দুইজন । শ্ররামের জন্মকথ। শুন দিয়া মন ॥ 
অষোধ্যায় দশরথ নামে হল রাজা | ইন্দ্রের সমান পুরী পালেশ্ধন্ত প্রছজ1॥ 


(২) 

'অপুত্রক সেই রাজ পুত্রের কারণে | বশিষ্টে কহেন আর ঘত ম্ছিগণে ॥ 

স্থমন্্ কহেন কথা শুন হে রাজন । সনৎকুমার কহিয়াছেন ভবিষ্যকথন ॥ 
কশ্যপের পুত্র বঠে বিভাগুক মুনি । তস্য পুত্র খযাশঙ্গ যোগসিদ্ধ জ্ঞানী । 
খষ্যশূঙ্গ মুনি আনি কর তার পূজা | যত বর চাহ তাহা পাইনে মহরাক্তা ॥ 
ঝম্বুশঙ্গ পূর্বকথ। অপূর্ব বড শুনি | যেবা যত বর চাহ তত দ্দিবেক মুনি ॥ 

অঙ্গ নাম দেশেআছে লোমপাদ রাজা । তার দ্বেশে অনারুষ্টি ছুঃখ পায় প্রজ] ॥ 
পাত্র মিত্র লইয়। যুক্তি করে সর্বক্ষণ । কোন যুক্তে আমার রাজ্য হবেক বরিষণ ॥ 
পাত্র মিত্র বলে রাজ] শুন সাবধানে | এক যুক্তি বলি যদি লয় তব মনে॥ 
খযাশঙ্গ নাম মুনির থাকে তপোবনে | বিভাগুক পুত্র সেই সর্ব লোকে জানে । 
খধ্যশঙ্গর জন্ম হইল হরিণী উদবে । ঢুই শঙ্গ শোভে তার মাথার উপরে ॥ 

এই সে কাবণে তার খগ্কাশঙ্গ নাম । তাহা দরশনে রাজ! সকল শিদ্ধকাম ॥ 

মন্্ণা কবিয়। তারে আনহ সত্বর | তবে সে হইব বুষ্টি রাজ্যেতে তোমাব ॥ 

ই কথ) শুনিয়া বাজাবলে সভাকারে | বিভাগের পুত্র আনিব কেমত প্রকারে । 
বিভাগুকের শপে কার নাহিক নিস্তার । শাপে পুিবেক রাজা হন ছাবখাব ॥ 
সর্বনাশ করিবেক দিয়া বরহ্দশাপ । ব্রহ্মশ[পে মন্দ হবেক ইহ বড তাপ॥ 

একে অনানুগ্গি হইয়াছে মোর বাজ্যে | তাহাতে নিভাগ্চেব শাপে লোক পাছে মজে ॥ 
বাপে পোয়ে বনে তারা থাকে সবক্ষণ । ভাহার সমুখ মোর হক কোনজন ॥ 
ভম্ম করিবেক ধ্যানে সকল জনে | বিষম মাহস এই বিষম কাবণে ॥ 

পাত্রের সহিত যুক্তি করিল অশেষ । কোন মতে খযাশর্গ আনি নিজ দেশ ॥ 
এমতে মন্ত্রণা কর চিত্তিয়া উপায় ৷ যেন মতে খযাশক্গ আসেন এথায় | 

সধথা মানিব তারে শুন মহাশয় ! মার এই সত্য কথা জানিহ নিশ্চয় | 
বিভাগতক তপ করে তমসার কুলে ৷ সর্বদিন থাকে মুনি তমসার জলে । 

সুর্য অস্ত গেলে ষখন প্রবেশে রজনী | হেনবেল। ঘরে আইসে বিভাগুক মুনি ॥ 
বেল। অবসান করি মুনি প্রবেশে ঘর । সর্বদিন খত্যশঙ্গ থাকে একেশ্বর ॥ 

এক যুক্তি বলি যাদ লয় তোমার মন | সোনার নৌকাতে রাজ। করহ সাজন ॥ 
দধি ছৃগ্ধ ঘ্বত মধু স্থুগদ্ধি কস্তরী। বাছিয়া কন্যা আন রাজা পরম ক্বন্দরী ৷ 
শৃঙ্গারের রস মুনি কিছুই না জানে । কৌতুকে আসিব মূনি কন্যা! সভা সনে। 
মন্ত্রীর মন্তরণ। শুনি লোক সব হাসে । এইমতে খধ্বশঙ্গ আনিতে পারিব দেশে ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রাম পদ সার। এডাবে শমন ডর এ ভব সংসার ॥ 

পাত্র মিত্রের কথ। শুনিয়া! রাজার পীরিতি। খস্বশূঙ্গ আনিতে তবে দিল অনুমতি ॥ 


চি. 5 
সোনার নৌকা! মিষ্টান্ন মোদক থরেখর | অমৃত সমান সন্দেশ তুলিল বিস্তর ॥ 
হ্বরজ নারেঙ্গ দিল আর চিনির পান]। গুব ক নারিকেল দিল অপর কত নানা ॥ 
দধি দুগ্ধ ঘ্ত দিল কলসী কলসী | তিন শত কন্যা! দিল পরম রূপসী ॥ 
চলিল কন্যা মব পরিয়া অলঙ্কার । আছুক মন্ধুষ্য মন মোহে দেবতার ॥ 
মুনিগণ মোহ যায় দবেখ্য। কন্যার বপ। নদ-নদী নাহিয়। ঘায় পরম কৌতৃক ॥ 
এইবপে গেলসতে মেই মুনির দেশে । বিভাগ্ডের পুরী গেল বেলি অবশেষে ॥ 
বিভাগুক দেখ! কন্যা সভে লাগে ডর | লুকাইয়া রয় তার! বনের ভিতর ॥ 
বনে লুকাইয়।ছিল চারি প্রহর রাতি। প্রাতঃকালে কন্যা সভে করিল যুকতি ॥ 
বিভাঁগুক মুনি গেল তপ করিবারে | আরবার নৌকা গেল সেইখান ভিতরে ॥ 
ধযশঙ্গ সম্মুখে সব বন্য] নাচে রঙ্গে | নয়ান কটাক্ষ দিয়া নাচে নান ভঙ্ষে । 
দেখিয়। মুনির পুত্র কন্ত। পানে চান । কামে অচেতন হয়া! হরিল গেয়ান ॥ 
নার বং্সরের শিশু মুনির কুমার । প্রথম যৌবন তার বুদ্ধেতে অপার ॥ 
বুঝিতে নাহিকপারে স্ত্বীৰভার কলা । ভাগাইতে নাই পাবে পাতে নান। ছলা " 
কন্যা সব নলে তুমি কাহার নন্দন | একেশ্বর বনে থাক কোন প্রয়েজন ॥ 
পে গুনে তোমারে দেখি যে আম্্ুপাম | কোন কুলে জন্ম তোমার কহ কিনা নাম ॥ 
খযাশক্ষ বলে তনে শুন কন্তাগণ | নিভাগুক মুনি (সই কশ্যপ নন্দন ॥ 
ধযাশঙ্গ নাম আমার তাহার তনয় | বাপে পোয়ে বনে থাকি কারে নাই ভয় ॥ 
প্রাতঃকালে যান বাপ তপ করিবারে । সন্ধ্যাকাল হইলে বাপ আইসেন ঘরে ॥ 
মন্গযোর সঞ্চার নাই আমার তপোননে | কথাবাতা। কহিতে না পাই কার সনে ॥ 
মামার আশ্রমে আজি ভাগ্ো পণো পাউ | অতিথের সেবা করি আমরা ইহ। চাই । 
খয়াশঙ্ষের কথ শুনিয়া কন্যা! সব হাসে । পরম কৌতুকে সভে গেল তার পাশে ॥ 
কন্যা) সব খম্যশঙ্গে দিল আালিক্গন | কামে অচেতন হইল মুনির নন্দন ॥ 
গনী সম্ভাষণ মুনি কড় নাই জানে । ন্ব্গপুরী ঘাই যেন হেন ভাবে মনে ॥ 
সর্বাঙ্গ দেখায় তারা পরম কৌতুকে | বুকের উপর দ্রই স্তন মুনি তাহ] দেখে ॥ 
স্ববর্ণে নিমিত যেন কুচের গঠন । কৌতুকেতে হাত দেই মুনির নন্দন ॥ 
দুই স্তন মূনির পুত্র ধরে ছুই হাতে । স্বর্গবাস হয় যেন লয় মুনির চিতে। 
নানাবর্ণের সন্দেশ খায় নানাবর্ণের নাড় । চিনির পান] খায়াইল পুরি স্বর্ণ গাড় 
রতি রঙ্গ আদি করে মুনির নন্দন | মধুপান কর)] মত্ত ঘুরিত লোচন ॥ 
কন্যা সব বলে যত খাইলে সন্দেশ | ইহার অধিক পাবে চল মোদের দেশ ॥ 
অমরাবতী শুনিয়াছ ইন্দ্রের নগরী | সেইমত মোদের দেশ যেন-দবর্গপুরী ॥ 
নানা উপহার আদি করাব ভোজন । আমার দেশে চল যাই মুনির নন্দন | 


(৪ ) 


মনির পুত্র বলে যদ্ধি ইহার অধিক পা । আমা লইয়া চল সভে সেই দেশে যাই ॥ 
যাবদ আমার বাপ না! আইসে ঘর | তাবদ আমারে লইয়া চলহ সত্ব ॥ 

আমার বাপ দেখিলে পড়ি প্রম।দ |'তাবদ ষাইতে নারিব কার্ধ হবেক বাদ ॥ 
খযাশঙ্গের কথা শুনিয়। কন্যা সব হাসে । নৌকায় চাপহ ঝাট চল আমার দেশে ॥ 
খয্যশঙ্গ চলিল হরিষ সর্বজন | অনাবুষ্টি ছিল দেশে হইল বরিষণ ॥ 

হেনকালে বিভাগ্তক আইল আপন ঘর । পুত্র ন1 দেখিয়1 মুনি হইল কাতর ॥ 
বিকল হইয়। মনি ভাবে মনে মনে | লোমপাদ লইল পুত্র ধ্যান করিয়া জানে । 
কুপিল বিভাগু মুনি অগ্নি হেন জলে | লোমপাদের দেশে শাপিতে দ্রুত চলে ॥ 
সংসার অসার সব ধ্যানে সকল জানে । কথো দূরে গিয়! মুনি ক্ষেম দিল মনে | 
লোমপাদ খস্তশূঙ্গে আনিল কাননে । দূরে ছিল খাশঙ্গ হইল মিলনে ॥ 

শন্া নামে কন্যা খযাশঙ্গে বিভ। দ্রিল | কন্যা দিয়া লোমপাদ আনন্দে রহিল ॥ 
খধ্যশঙ্গ বিবাহ কথা এত দুরে সায় | বাল্মীকি বন্দিয়। দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ॥ 


দশরথের পুপ্রেছি যত 
সা্পর পূর্বক করহ শ্রবণ | সুমন্ত্র সারথি কহে শুনহ রাঁজন ॥ 
সেই খপ্যশৃকগ আন শুন মোর কথ1। তোমার বালক নর হবেক সর্বথ। ॥ 
স্মন্ের কথায় বশিষ্ট আজ্ঞা দিল । শুনিয়া ত দশরথ আনন্দ হইল ॥ 
খয়াশক্গ আনিবারে দশরথ যায় | সসন্য সমেত রাজ] হইল বিদায় ॥ 
বথে চড়ি যায় রাজা পরম হরিষে । উত্তরিল গিয়া] তবে লোমপাদের দেশে ॥ 
পাগ্য অর্থ দিয়া রাজ। করিলেক পূজ! ৷ কি কারণে আগমন কহ মহারাজ ॥ 
দশরথ বলে সব কহিব বিশেষ । খয়াশঙ্গ দেহ মোরে লয়! যাই দেশ ॥ 
লোমপাদ বলেন যেমত আজ্ঞা হয় । খগ্যাশঙক্গ দিলাম লয় যাঁভ মহাশয় ॥ 
তন দিন ছিল রাজা পরম আদরে | খযাশঙ্জ লয়া আলা অযোধ্যা নগরে ॥ 
দশে এন্যা খধাশৃঙ্গের করিল পুরস্কার | পুত্রবব মাগে রাজ করি পরিহাঁব | 
ধযাশঙগ বলে রাজ! শুন মহাশঘ্ব | পুত্র হইবেক তব না করিহ ভয় । 
অন্ধমূনির শাপ কভু না হবেক আন । জ্যেষ্ঠ পুত্র তোমার হব দেব ভগবান ॥ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর সকল বেদের সার। চারি পুত্র হবেক বিষ্ণুর অনতা'র ॥ 
পাত্র মিত্র আনে রাজা বশিষ্ট পুরোহিত । অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব শাস্ত্রের বিহিত | 
সরঘূর তীরে কুণ্ড করহ নির্যাণ । সকল কার্য কর গিয়া হয়্যা সাবধান | 
স্বমন্ত্র বৈ আমার প্রধান পাত্র নাহি আর । আমার ধতেক "কাজ বশিষ্ঠের ভার ॥ 
'হেন শুনি সুমন্ত্র কছেন বশিষ্টেরে । কত দ্রব্য চাহে রাজা বলহ আমারে ॥ 


(৫ 8 
বশিষ্ঠ বলেন শুন স্থুমন্ত্র সারথি | যত দ্রব্য বলি তাহা আন শীঘ্রগতি ॥ 
যব ধান্য গোধূম আতপ তুল । দধি দুগ্ধ লহ আর পূজনের ফুল ॥ 
মধুতে পুরহ গিয়1 দীঘি সরোবর । আমি ঘত বলি তাহা! আন ত্বর[পর ॥ 
পর্বত প্রমাণ চাহি তিল রাশি রাশি | তিরাশি লক্ষ চাহিয়ে যে ঘ্বতের কলসী ॥ 
একদিনে চাহি অশ্ব বিরাঁশি অযুত । আটাশি লক্ষ অশ্ব আনি করহ মুত ॥ 
তিন কোটি ক্ষেপ চাহি শ্রীফলের কাষ্ঠে। এই সব দ্রব আন যজ্ঞের নিকটে ॥ 
দশ যোজন পর্ষস্ত যজ্ঞের আয়োজন । বিচিত্র কুণ্ড করহ অদ্ভুত গঠন: 
তিন কোশ পর্বস্ত কুণ্ড দেখিতে স্ুকর । তিন কোশ পর্যন্ত কুণ্ড আডে পরিসর ॥ 
ছয় যোজন করিলেক যজ্ঞের মেখলা | দশ যোজন উপরে বান্ধিল যজ্ঞশালা ॥ 
দধি দুগ্ধ স্বৃতে পুর দীর্ঘ সরোবর | যজ্ঞভাগ লইতে আসিবেন দেব পুরন্দর ॥ 
যজ্ঞ দেখিতে আমিবেন পৃথিবীর রাজ । আর যত আসিবেন লোক জন প্রজা । 
সভাকার আঁওয়াস ঘর করিল রচন । নির্ধাণ করিল স্থান অপূর্ব গঠন ॥ 
হেনকালে রাজাবে তবে বলে মূনিগণ | যজ্ঞস্থান হইল তোমার অপূর্ব গঠন ॥ 
শ্টনিয় মুনির কথা রাজ হরষিত। রাজা সব আনিতে দূত পাঠাল তুরিত । 
দেশে দেশে গেল দূত লয়! নিমন্ত্রণ | শুনিয়া দূতের মুখে আইলা রাজগণ | 
মিথিলার রাজ] আইলা জনক মহাঁঞমি । সান্ধ মহাঁবাজ আইলা রাজরাজ। কাশী ॥ 
নেপালের রাজা আইল আর মহাবল | রাজগিরির রাজ! আইল সৈম্ভ সকল ॥ 


মঙ্গদেশের রাজ! আইল লোমপাদ নাম | বিহার দেশের রাজা আইল যেন কালযম | 
বিজয়নগবের [রাঁজা]নগরস্থান কর্ণট। চারি ধাজ্যেররাজ| আইল লিখন নাযায় ঠাট॥ 


অষ্টপ্রহর সকল রাজ] থাকে রাজাব পাশে | নানা দেশের রাজা আইলা যেন 


যেখা আছে ॥ 


হেলঙ্গ তেল দেশ গান্ধান কলঙ্গ | আঠাইউশ লক্ষ রাজ | আইল দেখিতে অনঙ্গ। 
সিহুলি সিন্ধুর দেশ দক্গিণের অবি | লক্ষ লক্ষ রাজা আইল অযোধ্যাঁনগরী | 
পচাশি লক্ষ রা। উত্তরে থাকিয়া আইসে | সতরি লক্ষ রাজ্ঞা আইল থাকিয়া 


বঙ্গদেশে ॥ 


যত যত রাজ আইসে ভারথ ভিতর | রাজ চক্রবর্তী রাজা সভার উপর ॥ 

এত সব রাজ! আইল রাদ্রার প্রতাপে | দশরথের নামেতে সকল রাজা কাপে ॥ 
পথিবীতে রাজা সহশ্র কোটি অযুত | যাটি কোটি রাজ? আসিয়া! হইল মক্কুত ॥ 
সকল বাজগণ আউল দখরথের নিকটে | দশরথের যজ্জেতে সকল রাজ1 খাটে ॥ 
লক্ষ লক্ষ মুনিগণ বশিঠাদি করি। ঘজ্ঞ করিতে মুনিগণ বস্কিক্কা সারি সারি ॥ 
খযাশঙ্গ মুনি তখন অপ লয়ী হাঁতে | ষজ্ঞে আহুন্তি দেয় মুনি শ্রীফলের পাতে ॥ 


ডি. 
দশরথ কৌশল্যা আইল ফজ্রস্তানে । জোড হাতে পুত্র কাম্য করে দুইজনে ॥ 
আচচ্ষিতে দৈববাণী শুনি চমংকার | বিষণ জন্ম লভিবেন রাবণ সংহার ॥ 
ভেনকালে রাজ] কহে শুন মুনিগণ | দক্ষিণ আখি দক্ষিণ অঙ্গ নাচিছে সঘন ॥ 
হেনকালে রাজারে কহেন মুনিগণ | শুনিয়া [ত) হরযিত হইল] রাজন ॥ 
আছ্কাণ্ডে রামের জন্ম অপব কথন | বাল্ীকি বন্দিয়া ছক কবিচন্ত্র কন ॥ 


রামের জন্ম 





সাত কাণ্ডের ভিতরে প্রধান আছ্যকাণ্ড। সাবধানে শুন লোক অমুতের ভাগ ॥ 
শুনলে সকল হয় দুঃখ বিমোচন | ত্রিভুবন জিনিয়া ত বেডায় রাবণ ॥ 

স্বর্গবাসে রহিতে না পারে দেবগণ | রাবণের ভয়েতে পালায় সবজন ॥ 

এথা। দশরথ রাজা আছে যজ্ঞস্থানে ৷ বিধির নিবন্ধ পুত্র হইব যেমনে ॥ 

যাব ভয়ে লঙ্কা কাপে কুবের পালায় । বিধাত1 করহ তার বধের উপায় ॥ 

দেবগণে জিনিব বর মাগ্যাছে রাবণ | মানষের হাতে তার হইব মরণ ॥ 

বিরিঞ্ি বিষম জান্ত1 রুষ্ণে কবে ধ্যান । দেবতার প্র।ণ রক্ষ। কর ভগবান ॥ 
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আন । তুমি তপ তুমি যোগ ব্রহ্ম গেয়ান। 
নদ-নদী-পর্বত অখিল তোমার গায়। পৃথিবীর জল যেন সাগরে মিলায় ॥ 
পুকষোত্তম তুমি পুরুষ প্রধান ৷ তোমা বিনে প্ুকষ বলিতে নারে আন । 

আগম পুরাণ বেদ সকল যেবা জানে | সেহ তে।মার চরণ না পায় যে ধেয়ানে॥ 
তোমার চরণে যেবা লয়ত সঙবণ | মুক্তিপর্ধ দেহ তারে দেব নাবায়ণ ॥ 

তোমার মহিম1 গুণ কে জানে বিশেষ । দেত্য মারিয়া প্রভু করিলা নিঃশেষ ॥ 
তুমি সে সকলজান তো।ম।জানে কে।নজনে | ব্রহ্গামহেশ্বব তোমায় নাপ'য় ধিয়।নে 
অন্তরযামিনী প্রভূ দেব ভগবান | তে।মার চরণ বই গতি নাহি অন ॥ 

বৈকুঞ্ ছাভিয়ী প্রভু হইল গৌসাই | তোমার মায়া দেখি প্রভূ বড ভয় পাই । 
কার শক্তি তব গুণ বণিবাবে পারি | দেবগণে রক্ষা কর দেব শ্রহরি ॥ 

তোমা বিনে দেবগণের গতি নাহি আন । তুমি রক্ষ। করিলে হয় দেবের পরিভ্রাণ ॥ 
তিন লোক নষ্ট কবে রাজ] দশানন | আপনার ক্ষ্টিতে প্রভ় কেন না দেয় যন ॥ 
ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজ। হইল দুরন্ত । তিন লোক ক্রিনিলেক মহাবলবস্ত ॥ 

বর দরিয়া অভয় কর দেব নারায়ণ । দেবতার স্তৃতি শুনি কহেন জনার্দন 

কি কারণে দ্রেবগণ করহ স্তবন । কোন ভয় পাইয়া আইলে দ্েবগণ ॥ 

তুমি তয় দূর কর দেব নারায়ণ । নহেত প্রমাদ বড ঠেকিল দেবগণ ॥ 
রাজ্ির প্রভাত নাহি সুর্যের নাহি গতি | দশ হাজার বৎসর আজি অন্ধকার রাতি ॥ 


(5) 
কুবের ধন সম্ববিল বড পায়্যা ভয় | সাগরের ঢেউ এখন মন্দ মন্দ বয় | 
বরুণের ঘুচিল এখন জলের প্রবল | অগ্রিচিস্তিত হইল নহেত উজ্জ্বল ॥ 
দেবতা গন্ধর্ব যত স্বর্গ বিদ্যাধরী | নৃত্যক্থীত ছাভিয়। তেজিল হ্বপুরী ॥ 
নারদ ছাঁভিল কীণা জপ ছাড়িল মুনি । এতেক প্রমাদ প্রভ়্ কভু নাই শুনি ॥ 
বসন্ত শরদ নিদাঘ বরিষণ খত । সকল ছাঁডিল গ্রহ শুন তার হেতু ॥ 
পৌলস্তের পুত্র বিশ্বশ্রনার নন্দন | রাক্ষমীর গভে জন্ম রজ। দশানন | 
ব্রহ্মার বরে রাবন হইল দুর্জয় । তিন লোক জিনিলেক কারে নাই ভয় । 
দেবগণ সঙ্গে ব্রহ্ম। বন্ধ স্তব করে | বর মাগ বলি প্রভু কহে বিধাতারে ॥ 
বিধি বলে দশরথের প্রন্থ হয় তোক । রাবণে মারিয়। রক্ষ।কর তিন লোক । 
দেবগণের মুখে শুনি রাবণের কথা । স্বীকার করিল প্রন্থ দ্শরথ পিতা ॥ 
বর দিয়া রুষ্ণচন্্র ভল্য অন্তর্ধান | দেব সঙ্গে ব্রহ্মা [তবে' গেল। যজ্ঞস্থান ॥ 
পাশ যজ্ঞ করি করে বেদগান | কুণ্ড হতে উঠে পুরুষ অনল সমান ॥ 
দশরথে পায়স দেহ খত্তশরঙ্গে বলে | ইহা লয়। কি করিব কে।ন দ্রবা দিলে ॥ 
রাজার তিন জায়ায় খায়ায় হব চারি তোক | এত বল্য। অন্তধান গেল ব্রন্মনোক ॥ 
বধ্যশক্গ মহা মুক্সি হইয়। হরয | দশরথের হাথে দিল। যজ্ঞের পায়স ॥ 
কৌশল্যারে দশরণ দিল অর্ণখানি | অর্ধেক কেকৈয়ে দিল নৃপচ্ডামণি ॥ 
দৌভে অংশাঅংশি করি ক্ুমিত্রারে দ্রিল | ভক্ষণ করিতে সর্বে গর্বতী হলা ॥ 
যজ্জশালে স্বর্ণ বসতে তুষে মুনিগনে | আশীবাদ করি সবে গেলা যথাস্থানে ॥ 
পুষ্পশয্যায় তার। করিল শয়ন ৷ কণে। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিল। তিন জন | 
স্বপ্নেতে তিন জন দেখিল। শ্রহরি । শঙ্ঘচক্রগদাপদ্ম বনমলাধারী ॥ 
দর্বাদল শ্যাম তৃন্ঠ কমললোচন | একাবস্থা তিন গে হইল। চ।রি জন ॥ 
বাজার আগে স্বপ্ন কহেন তিনরাণি। এই স্বপ্প দেখিলাম শুন গুণমণি ॥ 
স্বপ্ন শুনিয়া রাজায় লাগে চমত্কব | এতদিনে শ্র্যবংশ হইল উদ্ধার ॥ 
কথেোদিনে জানাজানি হইল বিদ্দিত। শুনিয়! দশরথ রাজ। পরম পী্িত ॥ 
দিনে দিনে হয় মৃত প্রাণীর আকুতি | সুখে ৪ আলো করে তিনজনের জনি | 
শুনিয়া রাজার হইল হরয অস্থরে | নুতাগীত আনন্দিত অমোধা। নগবে ॥ 

, চন্দ্রে কল। যেন বাডে দ্রিনে দিন | অষ্টমাস গভ হইল জানে সর্বজনে ॥ 
দশম[স গর্ত হইল সম্পূর্ণ তিন রানী । প্রসব বেদন। ছুথ কর নাহি জানি ॥ 
চৈত্র শুরু নদমীতে কৌশল্যা প্রসনিল | পুনর্বন্ত নক্ষত্র পঞ্চগ্রহ উচ্চ ছিল 
ধিরল যজ্ঞের কল জন্মিলেন রাম। নীলোং্পল দল যেন সধ্টনশান ॥ 


চি 


পীত বাস চতুভূজি বনমালাধারী | শঙ্খচক্র গদাপদ্ম রূপের মাধুরী ॥ 

দুন্দুভি বাজয়ে স্বর্গে জয়-জয়কার | কৌশল্যা সমূখে দেখ্যা করিল নমস্কার ॥ 
আমার জঠরে জন্ম লোকে বিডস্বন । চরাচর ঘত দেখি তোমার হ্জন ॥ 

মা বলি আমারে প্রভূ যদি কর দয়া । আমারে ন বাধে যেন প্রভু তব মায়া ॥ 
গ্রভৃ কহে তোমরা দৌোহে তপ কর্যাছিলে । আমার সমান পুত্র বর মাগ্যা নিলে ॥ 
রাবণ বধের তরে বিধির প্রার্থনা । সকল পূর্ণ [ হউক 7 মনেব বাসনা ॥ 

এত বলি দ্বিভূজ হইল] নারায়ণ । হইয় প্রারুত শিশু করেন রোদন ॥ 

অধ্যাত্ম রামলীল। গাইল শংকর | চতুর্র্গের ফল পায় শ্বনে যেই মব ॥ 


দশরথের আনন্দ 

পুত্র হল্য রাজা শুনি : ধায় নুপ চুডামণি : আসে বাজা বশিগ্গের সাথে | 
পুত্র দূর্বাদল শ্যাম : নয়নে দেখিয়া বাম ' কপ দেখা লাগিল কান্দিতে ॥ 

থশ্যশঙ্গ ঘুচাইল শোক | 
বেদ মিথ্যা! কভু নয়: বশিষ্ঠেরে রাজ কয় . তোমার রুপায় হল “মার তোক ॥ 
আনন্দ অযোধ্যা মাঝে : মুদক্গ মন্দিরা বাজে: অন্তঃপুরে সভাকার সুখ । 
নাচে অযোধ্যার প্রজা  স্বখে ভাসে মহারাজ : বৃদ্ধকালে দেখ্য। পুত্র মুখ ॥ 
ডাকিয়া পণ্ডিতগণে : জিজ্ঞাসিয়া গুকস্থানে : জাতকর্ম করে কুলো চিত । 
ব্রাঙ্মণে দিলেন দান ; ধেন্ত ধরা কোষ যান : হষযূত ব্রাক্ষণ পণ্ডিত । 
বারাঙ্গন। নাচে গায় : নানা বন্ম ধন পায় * বন্দী মাগধে ধন দ্িল। 
রাজার হইল বেট]: ধাইল যুবতী ঘট: রাম বপ দেখা জডাইল। 
পুত্রোৎসব নৃূপতির : বিলায় তৈল মীন ক্ষীর : দ্ববানিশি বাজয়ে নান] । 
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়: যে ধার ভবনে যায় . আশিস কর্যা যতেক অঙ্গন| | 


রামের বাল্যলীল। 


সুভদিনে কৈকই তনয় প্রসবিল | যুগল যমক পুত্র স্বমিত্রার হলয । 

বশিষ্ট রাজায় বলে ছুাদল শ্যাম । লোকের সঙ্গেতে রমণ প্রহার নাম বাম । 
ভবণ করিব ভার ইহার নাম ভরথ | এক্র মার্যা শক্রঘন ভরথে অনগরত॥ 

এই স্রমিত্রার পুত্র সর্ব হ্থলক্ষণ | বামে অন্ুরত ইহার নাম যে লক্ষণ ৷ 

চারি পুত্র বাডে রাজার অস্তপুর মাঝে | শুরু পক্ষের চন্দ্র যেন গগনে বিরাজে ॥ 
ছুটি ভাই ধরাধরি হামাগুড়ি যায়। ধরিয়া বাপের গলা দন দেখায় । 
কৌশল্যা পরায়ে দিল চরণে নূপুর ৷ আঙ্গিনার মাঝে ধায় ডাঁকে স্থমধূর ॥ 


চিন” 


অলঙ্কারে চার তাই কত শোভা পায় | মায়ের কোল ছাভিয়া আঙ্গিনায় ধায় ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেব ধ্যানে ন1 পাইল ষারে | মা বলিয়া রামচন্দ্র ডাকেন কৌশল্যারে ॥ 
দীক্ষা! করাইল মুনি চারি সহোদরে | বিদ্যা পডাইল মুনি পঞ্চম বসরে ॥ 

বনে যেয়া। চারি ভাই যারয়ে হরিণী । তাভাইয়। সভাই ধরে খশক প্রবিনী ॥ 

দিনে দিনে চারি ভাই হয় বলবন্ত। রামের অসীম তেজ কেব। পায় অন্ত ॥ 
বাল্যলীল1 আধ্যাত্মিকে গাইল শংকর | বিশ্বামিত্র আগমন শুন তাবপর ॥ 


ভাড়ক] রাক্ষসী বধ 
ধুলায় পড়িয়া রাজ! দিল পাণ্ঠাসন | কি ভাগ্য আমার দেশে তব আগমন ॥ 
নিশ্বামিত্র বলে রাজা আশীবাদ লহ । রাক্ষস বধের তরে রাম লক্ষণ দেহ ॥ 
বশিচ্চেরে ঘলে রাজ! হল সর্বনাশ | রাম দিলে মরিব ন| দিলে কুল নাশ ॥ 
বশিষ্ট বলে রামে দিলে ন] হব অকার্ধ | অন্ত্যূত বিগ্য। রামে দিব মুনিবধ ॥ 
বিশ্বামিত্রে দিল রাম লক্ষণে আনিয়1] | আশীর্বাদ করা যায় রবুনাথে লয়্যা ॥ 
কৌশল্য। স্মিত্রা ছুহে বুক নাহি বাধে । মুনির ডরে ফুকারিয়া কেহ নাই কান্দে ॥ 
অযোধ্যার লোক যে ধরিতে নারে ছাতি । মুনি সঙ্গে বনে প্রবেখিলা রঘুপতি ॥ 
জ্ঞান বিজ্ঞান বিদ্যা দিল মুনি মহাশয় | ক্ষুৎপিপাসা না থাকিব যুদ্ধে হব জয় ॥ 
বিণ পায় প্রণমিল মুনির চরণে | 'অনঙগ আশ্রমে প্রবেশিল তিনজনে ॥ 
এই বনে শিবের কোপে পুডিল মদন | অনঙ্গ হইল দেন ইহার কারণ | 
সেই বনে তিনজনে নিশা গুডাইল | প্রভাতে চভিয়! নৌকায় নদী পার হল্য ॥ 
মলয়জ বনে যায় কহে ব্রহ্ম খসি । এই ননে বসে রাম তাডকা রাক্ষসী ॥ 
বিশ্বামিত্র বলে কব ব্রান্ষণের হিত | তাভকাবে র মচন্দ্র মারহ তৃরিত ॥ 
পিতামাতা কয়াছিল আসিবাব কালে | [ তাডকণ 1] আসিব ধায়। বামচন্দ্র নলে ॥ 
ভয় দূর কর প্রত আগে চল তুমি । আডকারে এক নাণে বিনাশিব আমি ॥ 
এত পলি দিল রাম ধন্ুকে টঙ্ক(র ৷ ননজন্থ প।লায় পাইয়ণ চমত্কার ॥ 
দারুণ ধনুক শর গগন ভেদিল। বনে এক শবে শব্ধ সহস্র হইল ॥ 
শব্দ শুন্য] স্তব্ধ হয়্যা তাডকা রাক্ষসী | বাহু পশ।রিয়া ধনয় ভয়ে ক।পে খমি ॥ 
বাক্ষপী ধাইয়া আসে গিলিতে লক্ষণে । রামচন্দ্র মারে তারে অর্প চন্দ্র বাণে ॥ 
তাডকা মাঁরিল স্বর্গে ডাকে জয় জয়। বাণশিক্ষা করাম র/মে দেবরাজ কয় ॥ 
তাডকা মাবিয়া রাম কৈল উপগার | নিরবধি চিন্তা করি কল্যাণ তোমার ॥ 
বরন্ম অস্ত্র রুদ্র অস্ত্র অস্ত্র ছিল ষত। মুনির আজ্ঞায় হলা রামে অনুগত ॥ 
স্মরণে পাইবে রশে কহে প্রভু রামে । প্রণাম করিয়া বাণ গেল নিজ ধানে ॥ 
তারপর যাতে বনে রামচন্দ্র কয়। পরত নিকটে বন কাহার আত্রুয় ॥ 
এই বনে নলিকে ছলিল নারায়ণ । এইখানে যজ্ঞ নষ্ট করে দেবগণ " 


(১০) 


রাম কহে যজ্ঞের আরম্ভ কর তুমি | রাক্ষসেরে বিনাশ করিয়া! দিব আমি ॥ 

মুনি সঙ্গে আস্তা যজ্ঞ করিতে লাগিল | যজ্ঞ ধুম গ্ধ পায়্যা পাক্ষস ধাইল ॥ 
মারীচ স্থবাছ ধায় অন্থচর সাথে | যজ্ঞে বিদ্র করিতে ধাইল বাঁউ পথে || 
মাবীচে বায়ব অস্ত্র রামচন্দ্র মারে । শত যোজন উড্যাঁ পডে সমুদ্রের তীরে ॥ 
মু হয়্যা মারীচ পড়ে সাগরের নীরে | রাবণ দেখিয়া তারে লয়া। গেল ঘরে ॥ 
অগ্নি অন্স এডে রাম পুবিয় সন্ধান | একবানে সবার লইল পরাণ ॥ 

বাউ অন্বে রাক্ষসের সেন। মরে যত । রাক্ষস মরিল বিশ্বামিত্র আনন্দিত ॥ 

ছয় জয় রামজয় ভাঁকে মুনিগণ | বিশ্বামিত্রর যজ্ঞ সাঙ্গ কবিচন্দ্র কন ॥ 


অহল্য! উপাখ্যান 
প্রণাম করিয়] র।ম কহে মুনিবরে । আজ্ঞা পালো যাই মোবা আপনার পুবে ॥ 
হরধন্ত দেখাইব জনকের ঘরে । তবে ছুটি ভাই যাবে অযোধ্ানগরে ॥ 
জনকের যজ্ঞ স্থলে মুনি সর্ধে যান । নান! বন এডাইলা সঙ্গে প্রত বাম ॥ 
গৌতমের আশ্রম দেখি শ্রীরাম শুধায় । পাষাণে নিশান দেখি যুবতীর প্রায় ॥ 
বিশ্বামিত্র মুনি বলে শুন অহে রাম । অহলায। গৌতম নারী হয়্যাছে পাষাণ ॥ 
অহল্য ব্রহ্ার কন্যা গৌতমেরে দিল । অহল্যার কপে ইন্দ্র মোহ বড পাল্য ॥ 
ছলে বিদ্যা পড়ে গুরু করিয়া মুনিরে । গৌতমের কপ ধব্য। 'অহলযাবে হবে ॥ 
অহল্য।র সঙ্গে রতি সম্ভোগ করিল । বাহির হইয়। যাতে গৌতম দেখিল ॥ 
মমাশ্রমে কি কবিলি মম বপে আমি | সত্য কথা ন। কহিলে কবিব ভন্মবাশি ॥ 
গৌতমেব পায় পড়া] কহে শচীপতি | তব জায়! হবিলাম কিবা ভব গতি ॥ 
'অবে পাপ ছুরাচার মুনি কহে তারে । ত্রিভুবনে হেন কম কেব। কোথা কবে ॥ 
মোব মত হয়্যা মোর রমণী হরিলি | নরকগামিনী হাঁন ভালগুকদক্ষিণ। দিলি ॥ 
সহত্র যেনি অঙ্গে হোকু মূনিবর শপে । অহলাবে শ[পে মুনি থরহর কাপে ॥ 
ইজ সঙ্গে ভূগ্ধ রতি ভয় ন।ই লে যমে। পাষাণ হইয়। থাক আমার ন্মাশ্রমে ॥ 
ছিজ কবিচন্্র করে সংক্ষেপে বর্ণন | শুনিলে রামের লীলা পাপ বিমোচন ॥ 


অহল্যা গৌতমেব পায় . ধরা] গডাগডি যায় ; স্বেচ্ছায় না ভি ইন্দ্রেআমি। 
যোগেতে সকল জান - ওবে শপ দেঅ কেন . কিবা দে!ষ মোরে ছাড তুমি ॥ 
মনে দেখি প্রত্ত ভাব : আমি আর কোথ। যাব : প্রাণপতি তুমি মোর ভ-৮। 
যুবতীর পতি গুক : শুন বাহ্াকল্পতক : পোষণ পালন শাস্তি কর্তী॥ 

স্বন্দরী রমণী যাব - যদি জাতি যায় তার: কুলটারে ছাডিতে ন1 পারে | 
তেজি লাজ কুল ভয়: জায়া যদ্দি দুষ্ট হয়: তথাপি হারে রাখে ঘরে ॥ 
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দুষ্ট নহে বটে সতী : তার রীত জানে পতি : রূপ। করা! কহে গুণধায | 
হাজার বছর রহ: শীত তাত বৃষ্ট সহ: তোমারে তারিবেন আশ্তা রাম ॥ 
এ করয়্য। মুনি যায় : দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়: মল্লভূম পেম্বায় বসতি | 

প্রভ় দর্বাদল শ্যাম : মোরে না হইঅ বাম : পরকালে যেন হয় গতি ॥ 


বঘুনাথ পাষাণ পরশ করে পায়। পাপে মুক্ত হইয়া হইল পূর্ব কায়। 

সান্ঘজ সহিত রাম ধন্র্বাণধারী | অহল্যা মোহিত হল্য রামরূপ হেরি ॥ 

অহল্যা বলেন প্রভু বিধি ছিল বাম | পদরজে উদ্ধার করিলে মোরে রাম ॥ 

যার পদ পদ্ম রজে গঙ্গ৷ হল পৃতা। শিব শক্র সনকাদি পৃত হয় ধাতা॥ 

ভাগ্যের নাহিক ওর পূর্বে পুণ্য ছিল । দূর্বাদল শ্াম রাম নয়নে দেখিল ॥ 

চারি বেদ কহিতে না পারে যার সীম | যুবতী হইয়া আমি কি কব মহিম1। 
কোথায় জনম লভি রূপা করামোকে । তোমার চরণ রজে মন যেন থাকে ॥ 
বংমের চরণে পড়া কৈল বু স্ততি | অহলায।রে আশ্বাস করিল রঘুপতি ॥ 

পাষাণ ভরিয়। গেল লোকের বিন্ময়। গৌতমে পাইল পুন কবিচন্্র কয় ॥ 

রামের বিবাহ 

মহলা তারিয়া রায় গঙ্গ। পারি হতে | ধীনব কহেন রামে কর্যা জোড হাতে ॥ 
কাপ্ারী বলেন শুন রাজ্ীবলোচন । মোর নৌকায় পার হয় যত মুনিগণ ॥ 
সাক্ষাতে দেখিলাম তব চরণের ধুলা । পাষাণ মান্ষী তন্ঠ হইল অহল্যা ॥ 

নায় বলে রামচন্দ্র কহি তব ক!ছে | পায়ের ধূল] পালে রী ভন্য। মায় পাছে ॥ 
মে!দের জীবিকা কেবল নৌকার উপায় | পদবজ্ত পালে তরী রা! পাছে যায় ॥ 
এতেক শুনিয়। হাসে যত মুনিগণ | রামের চরন ছুটি ধুয়।ন লক্ষণ ॥ 

মূনি সঙ্গে নৌকায় রাম লক্ষ্মণ পশ্চাত | নায়্য। বলে অপরাধ ক্ষম রঘুন[থ ॥ 

হান্তা| হা] রাখ তার করিল কল্যান | গঙ্গ। পার হয়া। আল্য। মিথিলায় রাম ॥ 
বিশ্বামিত্র আলা দেশে শুনি জনক বাজ | পুরোধ। সহিত আশ্তু| রাজ। করে পুজ। 
দ্ুভায়ে দেখিয়া রাজ। মুনিরে শুধায় । কাহার তনয় দুটি চক্র ক্্ধের প্রায় ॥ 
দশবথের পুত্র রাম জনকে কিল | মোর সঙ্গে হরদ দেখিতে আউল ॥ 
গৌতমের পু শতানন্দ রামেব তত পালা । নিশ্বামিত্রে বলেমায়ের কেন দশ] হলা 
মুনি বলে শতানন্দ দূর কর বেখা!। রামের পদরজে মুক্ত হলা তোর মাত। ॥ 
অহলার পুত শুন্য। আদ্র দষ্টে চায় । মাছাড খাইয়। পডে শ্রবামের পায় ॥ 

এই পায়ের ধূলায় মা মুক্ত হয়া গেল । আমার অনেক ভাগ্য চক্ষেতে দেখিল ॥ 
সার্ক জীবন মোর সার্ধক জীবন | নয়নে দেখিলাম দুটি অভয় চরন ॥ 


€( ১২ ) 


ধন্সক দেখিতে আল্য শ্রীরাম লক্ষণ | রামের জতেক গুণ জনকেরে কন ॥ 

এই রাম দয়ানিধি নিজ বানু বলে । রাক্ষসেরে বিনাশ করিলা যজ্ঞস্থলে ॥ 
রামের পরিচয় পায়্যা হষ্ট হল্য! রাজা । মুনির সহিত ছুটি ভায়ের করে পুজা ॥ 
জনকেরে খতানন্দ কহে মুনির তত্ব । শুন রাজা বিশ্বামিত্রের কহিব মহত্ব ॥ 

এই বিশ্বামিত্রে দেখ গাধির তনয় | তপন্তাতে ব্রহ্গধষি হলা মহাশয় ॥ 

মুনি বলে আল্যা রাম ধন্থক দেখিতে । শুনিয়া জনক রাজা! কহে জোড হাতে ॥ 
প্রতিজ্ঞা কর্যাছি ধন যেজন ভাঙ্গিব। সেই মহাবীর সীতা! বিবাহ করিব ॥ 
দেবান্ুর ধন্কেতে চড1 দিতে নারে ৷ অজয় শিনের ধন্ত কি করিব নরে ॥ 

এই ধন ধর্যা শিব দেবে কৈল জয় । দ্ক্ষযজ্জে নিজ ভাগ পাল্য মহাশয় ॥ 

সেই ধনু আমারে দিলেন ভ্রিলোচন | শ্রীরামে দেখায় ধন্ু বিশ্বামিত্র কন ॥ 
রাজা কহে রামরূপ লাগিল মরমে | চডা দিতে পারেন যি সীতা দিন রাষে ॥ 
রাজার আজ্ছ।য় পাচ হাজার মহাকীরবর্গে। শকটে তুলিয়া ধন্ছ লয়। আসে সর্পদে 
রাগ অভাস্তরে [ আর ] নগরে ঘোষণা | ধনুক ভাঙ্গিব রাম ধায় সর্বজন ॥ 
যত মুনি যত রাজা সর্ধে হল জড | ধন্তুক ভাঙ্গিব রাম সভা হল বড ॥ 

ঝরক। উপরে সীতা রামে দেখিয়া | সখিগণ সঙ্গে দেখে জুডাউল হিয়া ॥ 
সীত। বলে হেন ভাগ্য আমার হইব ৷ কঠিন হরের ধন্স কেমনে ভাঙ্গিব ॥ 

রাম কহে মহারাজ আজ্ঞা কর তুমি | শিবের কামুক তুল্য! চডা দিব আমি ॥ 
বিশ্বামিজ্র বলে রাম কি আর বুধাঅ | বাম হাতে তুলিয়া ধন্থুকে চডা ক্বেঅ ॥ 
ধন্ক ভাঙ্গিতে রাম বান্ধিল কমর | পৃথিবীকে কহে লম্মণ আরোপির] কব ॥ 
অনন্ত কর্মের সঙ্গে হয় সাবধান | শিবের ধনুক টান্তা ভাঞ্েন প্র রাম ॥ 
পথিবী ভয়েতে পাছে যায় রসাতল | সাবধান হয়া সর্ব অষ্ট কলাচল ॥ 

কেহ বলে কথ শুন দেখি বড বুক | কেহ বলে এই মেনে ভাঙ্গিবেক ধন্তক । 
মুনিবর্গে প্রণমিয়া ধু যায়! তোলে | রামের জয় জয় ল্য বিপ্রবর্গে বলে ॥ 
ধনুক ধরিয়। রাম দিলেক টক্কার । শবে দশদিগ পূর্ণ বিস্ময় সভার ॥ 

রামরূপে আপনি সে দেব ভগবান | টানিতে হরের ধন্ন হল তিন খাঁন ॥ 

শব্দ শুনি যত লোক যৃছিত হইল | নাগলোক বলে পারা ব্রহ্মাগ্ড ভাঙ্গিল। 
পাতাল পশিল (প্রভুর ধনুভঙ্গ প্বনি | কুগুলী হইল যত বড বড ফণী॥ 
শ্রীরামের জয় বল্যা ন্বর্গলোকে কয় । ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কভূ মিথ্যা নয় । 
দ্রাসীর সঙ্গে সীতা রামের পাশে আল । আরামের গলে সীতা স্বর্ণমালা দিল " 
বিশ্বামিত্র বলে শুন খষি মহাশয় ৷ দশরথ নৃপতির পুত্র চারি হয় | 

কুশপবজের ছুই কন্তা তোমার আছে দ্বয়। চারি ভায়ে চারি কন্যা দেহ মহাশয় 


( ১৩ ) 


বিশ্বামিত্রের সজে রাজ! স্থযুক্তি করিয়া | অযোধ্যানগরে দূত দিল পাঠাইয়া ॥ 
রামের বিবাহ কথ। নুপতি শুনিল | রথ রথী ঘোডাহাতি পদাতি সাজিল ॥ 
ব্যালিশ বাজন? বাজে মিথিলায় চলে । রামের জননী সব চতুরঙ্গ দলে | 
বশিষ্ঠাদি মুনিবর্গে কবি আগুয়ান । দশরথপুত্র লঙ্গে করিল পয়ান ॥ 

স্থমন্ত্র সহিত রাজা মিথিলায় গেল । বিশ্বমিত্রে প্রণমিয়া রামে কোলে নিল ॥ 
জনক সম্ভাষ করে পরম সাদরে | কৌশল্যাদি লয়্য। গেল নিজ অস্তঃপুরে ॥ 
জনকের দুই কন্যা শ্ররাম লক্ষ্মণে | কুণ্ধ্বজেব দুই কন্তা! ভরথ শক্রঘনে ॥ 

শুভ লগ্নে বিভ। কৈল ভাই চারিজনণ | মিথিলা নগরে বাজে ব্যালিশ বাজন। ॥ 
বব-কন্ত।য় জলধার। দিয়! লয়! যায় । বাল্মীকি বন্দিয়া ছিজ কবি১জ্্র গায় ॥ 


রাষ-সীভার বিবাহুবাসর 


নাসগৃহে প্রনেশ কবিল বঘুপতি | রামেরে আসন দেই যতেক যুবতী ॥ 

হাসিয়া বসিলা রাম কনক আসনে । জানকী বসিল। বামে সৌদামিনী ঘনে ॥ 
নব মেঘ কোলে যেন [বিছুলিব খেলা 11 [ কুষ্ণবর্ণ] পাত্রে পূর্ণ যেন পদ্মমাল। 
দোহাঁকার রূপ হেবি কহে সখিগণে | পাদপন্স বস্্ম দিয়। করহ বারণে ॥ 

মধু লোভে ফিবে অলি সবোজ সম্মে | পাছে আসি দংশে রাম তোমার চবণে ॥ 
একথ | শুনিয়। হাসেন জনক-নন্দিনী । অভিপ্রায় বুঝিয়া কহেন বঘুমণি ॥ 

নিজ নিজ বিষয়ে সভাত্ন মন আছে । পন্মমুখী ছাডি কেব। কোথাকারে গেছে ॥ 
₹বোজ নিন্দিয়া! মুখ ভোমা সভাকাব | মধু লাভে যাবে অলি মন্যথ। কি তার ! 
বামেব ব১নে হাসে যত নারীগণে | জানকী আনন্দে ভাসে খী নারায়ণে ॥ 
অগ্তক চন্দন চুয়ী কস্তবী আতব | বাম-সীত। অঙ্গে দেই হরিষ অস্তব ॥ 

মল্লিকা মালতী জাতী ম্পক কেশব | মাল ঠী মাধলী কুপ্দ আব নাগেশ্বব ॥ 
শেফালিকা পারুল শিরিষ সন্ধযমণি | নান। পুপ্পে গাথে ভাব যতেক বমণী ॥ 
হার গাথি দুহাকার গলে সভে দিল । ক ফর হইলা সভে মদনে মাতিল ॥ 
অবশ হইয়া কেহ পডে কার গায়। কেহ কেহ সভমেতে বাম মুখ চায় ॥ 

কেহ বলে মন চুরি কৈল যেই জন | কেহ বলে এই সখি পুরুষ রতন ॥ 
আজান্লম্বিত বাহু করিকর জিনি । কট'ক্ষেতে সভাকার মন নিল হানি ॥ 

সিংভ মধ্য জিনি মধ্য দেশেব গঠন | বাম লম্ভা জিনি জজ্ঘ। অতি স্তখোভন ॥ 
জব] পুষ্প জিনিয়। স্ন্দর পদতল | নখেতে বিহরে চন্দ্র করে ঝলমল ॥ 

দূবাকান্ত জিনিয়া] বপ অধিক উচ্জল । অতি স্তশোভিতর্পদখি বদন মণল ॥ 
কামধচ জিনি ভূরল্ভঙ্গী হেব সথি | কোকনন্দ জিনিয়া! শোভয়ে ছুটি আখি ॥ 


( ১৭ ) 


এমন হ্থন্দর রূপ কু নাউ শুনি । কোন বিধি গডিয়াছে রসময় জানি ॥ 

পরস্পর এই কথ কহিতে কহিতে | পাশ। লয়া বলে সভে খেল রঘুনাথে ॥ 
জানকীর সঙ্গে পাশা খেল দয়াল রাম | আমা সভার হয় তবে পূর্ণ মনক্বাম | 
খেলিবার কথা শুনি হাসে রঘুপতি | যদি হারেন জানকী তবে কি হব সঙ্গতি ॥ 
হারিলে হবেন দাসী কহে নারীগণে । লজ্জিত হইল রাম শুনিয়া বচনে ॥ 

নাম বলেন শুন সগি করি নিবেদন । প্রতিজ্ঞ। করিলে ভাল খেলিৰ এখন ॥ 
হাসিয়] খেলিতে পাশা দিল ঘত নারী | জানকীর সঙ্গে রাম খেলেন পাখাসাবি ॥ 
মধ্যস্থ হইল সব নারীর সমাজ । গ্রথমে ফেলিল। দান বদুকুলরাজ ॥ 

তারপর জনকনন্দিনী কেলে দান | সগিগণ বলে এবার হারিবেন রাম ॥ 

মুসতীর মন্ত্রণতে হারিলেন রাম । সভে নলে আমাদের পূর্ণ যনঞ্ষাম ॥ 

পুনর্বার খেল পাশ কহে রঘুপতি | হাসিয়া নৌতুকে কয় যতেক যুবতী ॥ 
প্রথমে হাবিলে রাম কিব। পুন কহ। হারিলেন হাতে লিখি সীতা আগে দেহ ॥ 
সখীর মুখের ভাষ শুনিয়া সনাতন | বাসগৃহের উপযুক্ত এসন কখন | 

এই সন কৌতুকেতে রাত্রি হল শেষ । প্রদ্দীপের জ্যোতি মন্দ বাত্রি হল শেষ | 
মন্দ মন্দ পদ্মের সৌবভ বয়্যা যায় । ডাকে তামচৃড পক্ষ বুঝিয়! বিদায় । 
রামলাল। কবিচন্দ্র হৃদয়েতে দেখি । বাসর রচিল মনে হয়া। বড সখী ॥ 


রাম-সীতার বিদায় 
প্রভাত হইল দেখি কারে কয় যত সখী: ানমিষেকে পোহাল বঙ্গনী | 
দিবকর পরকাশে : বাম যাবে নিজ দেশে * সঙ্গে লয়! জনন-নন্দিনী ॥ 
নলে সভে কর জুডি: রাম-সীতার পায়ে পড়ি: মনে রাখ্য করি নিনেদন । 
পূর্ণ হল মনন্নাম : দেখিলাম সীতাবাম : ভালে ভাল ছিল যে লিখন ॥ 
নিন্দিয়া কহিছে সখী : উদিত ভান্রে দেখি: তোব সঙ্গে কিবা ছিল বাদ । 
মনের আনন্দ ছিল : সেহ মোদের দূরে গেল : সখ সিন্ধুয় পাডিলি প্রমাদ ॥ 
স্বভাবে কহেন রাম : পূর্ণ হবে মনক্কাম : না ভাবিহ যতেক হন্দরী | 
তো।মাদিগে ছাডা নই : সত্য সত্য এই কই : হদয়েতে দেখ সভে হেরি ॥ 
কোটর। পুরিয়া ছেন1 : মিশায়যা চিনির পানা : রামে দ্দিল ভোজন করিতে । 
ভোজন করিল রাম : প্রস্থ দূর্বাদল শ্যাম: সখিগণ সীতা লয়া সাথে ॥ 
স্বর্ণ ঝারি পুরি বারি : মুখ প্রক্ষালন করি: খাইলেন তাম্বল কর্পর | 
পুত্রবধূ লয় রঙ্গে : বিদায় রাজার সঙ্গে : দশরথ চলে নিজ পুর ॥ | 
সর্বলোক হরি বলে : শীত] বসে রাম-কোলে : কনকের দি'খি শোভে মাথে। 


(১৫ 9 
মণি মুক্তার [ ঝারি : শোভে প্রবালের 1 সারি £ নানা চিহ্ন পুরটের সাথে ॥ 
উমিলা লক্ষণের আগে : মাগুবী ভরথের ভাগে : জনক কুশধবজ পায় শোক । 
শ্রতিকীতি বিদায় হল : শক্রঘনের আগে কৈল : কান্দিয়া আকুল সর্বলোক ॥ 
চারি ভায়ের চারিজায়া : কেবল দেবীর কায় : সোনার প্রতিম। যৃতিমান | 
বাদ্য হল পরিপাটি : তোলপাড় করে মাটি: খিজ কবিচন্্র রস গান ॥ 


পরশুরামের দর্পচর্ণ 
বার কোশে রাখা? রাক্তায় "গল নিকেতনে | রামে লয় দখরথ চলে মুনি সনে ॥ 
মহেন্দ্র পর্বতে পরশুর'ম বীর ছিল | ধনুভঙ্ষ শব শুন্য! নেগেতে ধাউল ॥ 
থর থর করে অঙ্গ হয় দাকণ কোপ। মোডা দিয় মুচভিয়া খাডে বান্ধে গোপ ॥ 
ক্ষত্রিয় দলন টাঙ্গী আরোপিয়1 কান্ধে। কামূণ্ক ধরিয়া কীর ত্বরা কচ বান্ধে। 
যথ। রাম গেলা তথা গোট| চারি লাফে । অনল সমান গ্রাস বভে নাসা কপে॥ 
পবশ্থরামে দেখিয়। সভার হল ভয় । প্রমাদ পড়িল বড পরম্পব কয়॥ 
ঝ[ডেঝোডে আডেয়োডে গহবর কন্দরে | লুকাইল কত এত পরশুরামের ডে ॥ 
অর্ধ্য দিয়া দশরথ প্রণমিলা পায় | পদাথাত পিঠে মারা। ঠেল্যা পেলে তায় ॥ 
বিপাক ভাবিল নড রাজা দশবখ | পুনঃ পুনঃ পায়ে ধরা করে দগ্ডবত ॥ 
কোপ কর্য। রামচন্দে কহে পবশ্তবাম । [তামার বীরত্ব জানা! রাম তোর নাম ॥ 
জীণ ধনু ভাঙ্গা তোর এতেক নডাগ্রি । তোর দর্প চর্ণ আজি হবে মোর ঠাঞ্জি। | 
রাম তোমার দাস দশরথ নলে । যত পায় ধরে তত উঝটিয়। পেলে ॥ 
তা দেখিনা কোপে কাপ্যা কহেন লক্ষণ | শন দ্বিজ তে।মাতে আমাঁতে আজি রণ 
দুর্জন দমন মুখি। বাদ্দ পরিকর | বি ধিবি নি'ধ নতুবা বুক পাত্যা। নে শর ॥ 
পরশুরাম বলে নেটা শুনরে অজ্ঞান । পিশ্বকর্ম। ছুই ধ করিল নির্মাণ ॥ 
হর হরি সহ ছুই ধন্তক ধরিল । হরধন্ হত্যে বিষ্ণুধন্ত বড হলা ॥ 
হরধন্ ভাঙ্গিয়া তোমার এত অহঙ্কার | বিষুধন ভাঙ্গ তিক্ত জানিব তোমার | 
রাজ বলে কশ্যাপেরে দিয়া বন্ত্রমতী | মহেন্দ্র পর্বতে থাক রাখিলে ণিরাতি ॥ 
কাতিকেরে যুদ্ধে তুমি কৈলে পরাজয় | ক্ষেত্রি মের্যা মো র পূর্বে কর্যাছ অভয় ॥ 
এক চড়ে গণেশর ভাঙ্গ ছিলে দাত । পুত্র হতে ভাল তোমায় বাসে ভূতনাথ ॥ 
" শুনহে ব্রাহ্মণ ঠাকুর রামচন্দ্র কয় | তোমায় আমাম্ন যুদ্ধ সমুচিত নয়। 
এক গুন শরামন ক্ষত্রিয় সকল | নবগুণ যজ্ঞন্তত্র ব্রাঙ্গণের বল ॥ 
ভূত বলে মুখে বেদ পিঠে ধন্গুতীর | ধাপে এরে বিনাশিতে প্রারি রঘুবীর | 
কাতবীর্ধ অন রাক্্। মহাবীর ছিল । চায়্যা দেখ এই তীক্ষু কুষঠারে কাটিল॥ 


(১৬) 


দ্বাদশ হূর্যের তেজ ধরয়ে কুঠার | একুশ বার কৈলাম আহি ক্ষত্রিয় সংহার ॥ 
তাঙ্ষিলি হরের ধস্থ বিষুধন্ঠ নে। ভূগ্ড বলে জই আমি মোরে জিনে কে ॥ 

কোপে ধঙ্গ পেল্যা দিল রামের উপর | বাম হাতে অবহেলে ধরে রঘুবর ॥ 

হাতে বাপ দিতে তেজ হরে রঘুপতি । কোন পথ রুদ্ধ তোমার করিব সম্প্রতি ॥ 
চাপ বহিবার তেজ নাহিক তাহার | পরশুরাম স্তব কর্য। করে নমস্কার ॥ 

ত্রেতায় জন্মিব আমি দশরথের ঘরে | চক্রতীর্ঘে কথা কহিয়াছিলে মোরে ॥ 

সার্থক জীবন মোর সার্থক জীবন । নয়নে দেখিলাম ছুটি অভয় চরণ ॥ 

বুঝিতে নারিলাম মায়া আমারে বধিলে । বীরত্ব আছিল মোর তেজ হর্যা নিলে । 
ছ্বিজ কবিচন্দ্র গায় রামের ১রিত । রামের চরিত লীল। শুনিতে অমৃত ॥ 


অধোধ্যায় রামের আগমন 
বধ হাতে ধনুক ধরে : ন্বর্গপথ রুদ্ধ করে : দেব দেব প্রভূ রঘুনাথে | 
প্রভু দূর্বাদল শ্যাে : প্রণাম করিল রাষে : রাম গেল! মহেন্দ্র পর্বতে ॥ 
সভার ঘুচিল ভয় : সর্বে ডাকে রাম জয় : বিশ্বামি আশীর্বাদ বলে। 
সর্বে আশ্যা জড় হল : রামের বিপদ গেল : দশরথ বামে করে কোলে ॥ 
বাগ শুনিবারে পায়: অযোধ্য।নিব।লী ধায় . দ্বারে ছরে রূপি মুতাফল। (?)। 
অমরাবতীর আভ' : কি কব অযোধ্যার শোভা : নগরে চত্বরে বনমালণ ॥ 
জানকী রামের কোলে : সাধু সাধু সর্বে বলে . সীতা৷ বূপে পুরী কবে আলা । 
দেখ! রামসীতার মুখ : সভার ঘুচিল দুখ : ঝলমল সৌদামিনীর মাল] ॥ 
বাম বিভা কর্যা আল : কন্যাটি সেজ্যাছে ভাল : রমিক। যুবতী সবে কয় । 
দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে: শ্রারামের পদতলে £ নায়কের রাম কর জয় ॥ 
বর বধু বরণ 
কৌশল্যা। স্মিত্রাী কৈকেই নৃপতির দারা | পুত্রবধূ লয়া গেল দিয়া জলধারা । 
মঙ্গল হুলাহুলি ধুত্যগীত যে প্রাঙ্গণে । চারি ভাই প্রবেশিল1 যে ধার ভবনে ॥ 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি আর বন্ধু রাজাবর্গে । দধি মিষ্ট[ন্ন রাজ খায়াইল সর্বে ॥ 
পায়স পিষ্টক নান। বিবিধ ব্যঞ্জন | মহাস্থখে চারি ভাই করিল ভোজন ॥ 
বিশ্বামিত্র আদি মুনি জন রাজাবর্গে। বিদায় হয়্যা যে যার ভবনে গেল সর্বে ॥ 
নাট নান্দী হষ্ট হল পায় নানা ধন ' চারি ভাই রসাবেশে করিল শয়ন ॥ 
জানকী হইল বড রামের প্রেয়সী । মধুর বচনে প্রাণ হত্যে গরিয়সী ॥ 
প্রভাতে উঠিয়। রাজ। মাঝে বসিল । রামলক্ম্ণ চারি পুত্রে ডাকিয়া আনিল ॥ 
. রাজা বলে ভরথের মাতুল যুধাজিং | নিতে আলা ভরশেরে রামে ক্চ হিত ॥ 
বুঝিয়! বাপের মতি রাম দিল সায়। প্রণমিয়! রথে চাপ্য। ভরথ বার যায় ॥ 
আধ্যাত্সিকে রামলীল। কবিচন্দ্র গায় । ফেজন শরণ করে নাই ষম দায় ॥ 
আব্িকাণ্ড সমাপ্ত 


জম্োঞ্যান্ষাওও 
রামের অভিষেকের আয়োজন 


অপূর্ব রামের লীল। শুন সর্বজন | রামে রাজ করিতে ভূপের গেল মন ॥ 
অভিষেকের দ্রব্য যত ছত্র দণ্ড আদি প্রস্তুত করিল রাজ যে লিখিত বিধি ॥ 
আনন্দের সীমা নাই অযোধ্যা? নগরে | মঙ্জল বাজনা বাজে প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
কৌশল্য। দেবীর চিন্তে আনন্দ হইল । রামের কল্যাণে পুজে দেবতা সকল ॥ 
ভরথের ধাত্রী কুঁজী ভাবে মনে মনে । কৌশল্যার দাসী প্রতি জিজ্ঞাসে কারণে ॥ 
কৌশল্যার দাসী বলে রাম হবেন রাজ । দয়ার ঠাকুর রামে অনুগত প্রজ। ॥ 
এত শুনি গেল দাসী কৈকইর ঘর । রামের অপূর্ব লীল। গাইল শংকর ॥ 
অন্রার মন্ত্রণ! 

শয়ন করিয়া স্তধে কৈকই যে আছে । হেন কালে মস্থরা গেল তার কাছে ॥ 
পাপিনী দুর্ভাগ। শুয়। কোন স্থথে আছ । লাঞ্ছনা হইল বড় বৃথা তুমি বাচ ॥ 
কোন ছুঃখ পায়! ভূমি মোরে কটু বল । শুন রাণী রামচজ্জ্র দেশে রাজ হল ॥ 
এত শুনি কৈকইর আনন্দ অপার । দাসীরে বকশিশ দেন যত অলঙ্কার ॥ 
দাঁপী বলে অলঙ্কার কেন দ্রিলি মোরে । রাজ হবে রামচন্দ্র কহিলি আমারে ॥ 
অলঙ্কার ফেল্যা বলে শুন রাজরাণী । ভরথে করহ রাজ! রাখ মোর বাণী ॥ 
এতেক শুনিয়া! রাণী বলয়ে বচন। হেন বোল আর না বলিহ কদাচন ॥ 
কৈকই বলেন দাসী বলিগো তোমারে । রামের উ সব কথা না বলিহ মোরে ॥ 
কৈকই বলেন দাসী কহি তব ঠাঞ্ছি | শ্রীরাম ভরথে মোর ভেদ বৃদ্ধি না্চি | 
মাতামহ বাসে পুত্র ভরথ রহিল । রামের রাজস্ব সুখ দেখিতে না পালা ॥ 
লক্ষ্মণ সমেত রাম কোলে বস্য।ছিল। দণ্ড দুই হয় নয় এই উঠ্যা গেল ॥ 
দাসী বলে তব আজ্ঞ| ন1 লঙ্ঘে রাজন ৷ সতীনের পুত্র হব রাজ্যের ভাজন ॥ 
তেমন পুত্র নহে রাম কহি তোর কাছে । আগে আমা বন্দি রাম মায় বন্দে পাছে ॥ 
সদবপধি ভক্তি তোমায় কহি গো নিকটে । যদবধি নহে রাজ অধোধ্যার পাটে ॥ 
রাম রাজ! হলে পুত্রে নারিবি বাঁচাতে । ভরথ মরিব তোর লক্ষণের হাতে ॥ 
আপনি কুঠার মালি আপনার পায়। অহ্ঙ্কার ভরে ডিঙ্গ। ছ্ক্ধালি দরায় ॥ 
সৃধ।সম রামলীলা কবিচন্ত্র কম্ব। যেজন শোনস্কে তার নাহি যম তয়। 

চ 


(১৮) 
কৈকই-র বর প্রার্থন। 


প্রাণের প্রেয়সী তুমি আম্ত করি কোলে । দ্রাসীর বুঝিয়া! ভাব রাজরাণী বলে ॥ 
[ধন্য দাসী বলি তোরে নাঞ্জি] দেখি পথ | কেমন প্রকারে রাজ! করিব ভরথ ॥ 
শুন রাঁণী দেবাস্থুর যুদ্ধে রাজ গেল1। সম্বরে মারিয়া রাজ্য পুরন্দরে দিলা ॥ 

ধন টান অঙন্গুলেতে হইল বেদনা । প্রাণ সংশয় রাজার পাইলমন্ত্রণ1 ॥ 

মহৌষধে ভাল তৃমি করিলে রাজারে । তুষ্ট হয়্য। বরদ্ধয় রাজ! দিল তোরে ॥ 
ভূপতির ঠাঞ্জ কিছু বর মাগা! লহ। চোদ্দ বৎসর বনবাস রামচন্দ্র দেহ ॥ 

আর বরে তরথেরে দেহ রাজধানী । রাজ! আজ্ঞাকারী তোমার শুন নিতন্িনী ॥ 
এত বাক্য হল্য যদি মস্থরার মুঞ্ে। অলঙ্কার পরিহুরি শুয়্যা থাকে ভূঞ্ে ॥ 
তারপর গেলা রাজা কৈকইর পাশে ।কৈকইয়ে বিরূপ দেখ্যা দশরথ ভাষে ॥ 

রাজা বলে রাণী তুমি পভ্যা! কি কারণে । কৈকই বলেন বর মাগি তোমা স্থানে ॥ 
রাজা বলে বব দ্দিব ইথে নাই আন । উঠ্যা বসত চত্্রমুখী জুড়াক পরাণ ॥ 
নিবেদন চরণে করিব পাছে আমি । মহারাজা মোর আগে সত্য কর তুমি ॥ 
নারীবশ কেবল হইল দশরথ । আপনি আপনার কৈল মরণের পথ ॥ 
রাম বিনে তোমা হতে প্রিয় কেহ নাঞ্চি | বধ মাগ সত্যে বন্দী হল্যাম তব ঠাঞ্ছি ॥ 
রাণী বলে চন্দ্র স্র্য দৌহে হয়া সাথি । বর দিয়! প্রতিশ্ত পাছে হয দুখী ॥ 

পূর্বে তুমি বরদয় দ্রিয়াছ আপনে | চোন্দ বসরের তরে রাম জাকু বনে ॥ 
অযোধ্যায় ভরথে কর অভিষিক্ত | রাম জট] বাকল পর্যা পুরী হোকু ত্যক্ত ॥ 
কৈকইয়ের কথা শুন শোকে রাজা আর্ত। রাম রাম বলা। কান্দে নাই জ্ঞানমাত্র ॥ 
আপনা নাশিতে কেন আলাম তোর ঘরে । পাঁপিনী রাক্ষসী দুষ্টেকিবন্িলি মোরে ॥ 
রঘুনাথ প্রাণধন কেবল আমার । কোন অপরাধ রাম করিল তোমার ॥ 

রাম রাম বলি দশরথ রাজা কান্দে। উঠিল শোকের সিন্ধু বুক নাই বাধে ॥ 

রাণী বলে সত্যের সমান ধর্ম নাই । আপনি পরম জ্ঞানী কহি তব ঠাই। 

শিবি রাজা দিল অঙ্গ ঘুধুর কারণে । আপনি সকল জান শুন্যাছ পুরাণে ॥ 

অনর্ক নামেতে রাজা সূর্য বংশে ছিল । দ্বিজে ছুটি চক্ষু দিয়া বৈকুষ্ঠেরে গেল ॥ 

বর দিয় কান্দ তুমি কাঁপুরুষের মত। পাগল হলে প্রাণনাথ জ্ঞান হল্য হত ॥ 
দাতার কথ] মোরে তুমি বুঝাঅ আর কি। প্রাণ চাহ চক্ষু চাহ বল ধদি দি। 

মরণ লিখিল বিধি মোরে হল্য বাম । কি বল্য! বলিব বাছ। বনে যাহ রাম ॥ 

ধন ধরা প্রজ প্রাণ ছত্র দণ্ড নেহ। দস্তে তৃণ ধরা! বলি রামচন্দ্রে দেহ! 

নবম স্বন্ধের কথ। অমৃত সমান । শুনিলে রামের লীল! বিদরে পরাণ ॥ 


( ১৯ ) 


বিমাতার মুখে পিভার আদেশ শ্রবণ 


রাণী বলে মোর বাক্য মিথ্যা ঘি হয় | নারীবধ দিব আমি কহিলাম নিশ্চয় ॥ 
দশরথ বলে শুন স্মন্ত্র সারথি | রঘুনাথে ভাক্য। তুমি আন শীশ্রুগতি ॥ 

ইঙ্গিত বুঝিয়া বেগে চলিল সারথি । রামচন্দ্রে ডাকা! আনে লক্ষণ সঙ্গতি । 
পড়্যা আছে দশরথ মরণের পথ | বাপের চবণে রাম হল্যা দগবত॥ 

কৈকইয়ের পদে দৌহে করিল প্রণতি | বামে দেখি মুদ্দি আখি কছে বিপরীতি ॥ 
দশরথ বলে আমার রাম আলে পারা । বলিতে ন] পারে বাকা চক্ষে বহে ধার! ॥ 
পিতাঁব ছুর্গতি দেখি রামে হলা ভয় । জোড হাথ করা প্রভূ কৈকইয়েরে কয় ॥ 
জিজ্ঞ/সিলে সদ কান্দে না কহে বচনে । কহ মা বাঁপাঁর দশা। এমন হল কেনে ॥ 
ভরথ শক্রঘনের বা কুচ্ছিত সমাচার | সেইজন্য শোক প্রায় হয়্যাছে রাজার ॥ 
পিতা যে পবম গুরু দেব নারায়ণ | আজ্ঞা! পালে বিষ খাই অগ্রির সঙরণ ॥ 
কৈকই বলেন বাম বাকা ধর মোর । পুত্র যদি বঠ রাম পিতারে উদ্ধার ॥ 

মোর ঠাঞ্চি সত্যে বন্দী হল তব পিতা । ইহাতে তোমার ভক্তি জানিব যোগ্যতা ॥ 
ভরখ হইল রাজ] কাব মুখ চাহ | চোদ্দ বৎসরের তবে বনবস যাহ ॥ 

শুনি কৈকইয়েব কথা রামচন্দ্র চাসে। পুত্র আন্যা কর রাজা যাই বনবাসে ॥ 
রখুন।থ বলে রাজা হবেক ভরথ ভাই | ধন ধর প্রজ1! দিব ভরথের ঠাই ॥ 

লোক দিয়া সত্বরে ভরথে আনাঅ সতা | র।জ] কর্য। ভাই সঙ্গে কয়্যা যাব কথা ॥ 
বুদ্ধ জনক জননী ভরথে সমপিব | ভাগা বড ভরথ রাজা লোচনে দেখিব ॥ 
কৈকইরে প্রিয় বাকা রাম কন যত । মধুর বাক্য শুন্য রাজরি জ্ঞান হল্য কথ ॥ 
রাম পানে চাইতে লোচনে পডে লো । অজ্ঞান হইল পুন পায়্যা মায়! মে? ॥ 
জনক জননীব পদে করিয়। প্রণতি। লক্ষণের সাথে বাসে গেলা রঘুপতি ॥ 

শ্রকবি শঙ্কর গান র।মের চরিত | নবম স্বন্ধের কথ] শুনিতে অমৃত ॥ 


লঞ্সমণের বিক্রম 
কৌশল্যা রামের মা! গৌরীপুজ! করে । হেনকালে গেলা রাম মায়ের গোচরে ॥ 
মায়েরে প্রণাম [করি 1 রহে রুতাঞ্জলি | ঠাকুর লক্ষণের প্রাণ করিছে বিকুলি ॥ 
কৌশল্যা বলেন রাম জিয়া থাক তুমি । তোমার কল্যাণে গৌরীপুজ1 করি আমি । 
ছযোধ্যায় বাছ। রাম কালি হবে রাজা | শিশুকাল হতে তোমায় অনুগত প্রজ। ॥ 
তোমার রাজত্ব আমি লোচনে দেখিব | অনেক দিনের সাধ রাজার মা হব ॥ 
রামচক্্ বলে ম। ছাড় সকল আশ । নিবেদিয়ে বাপ। মোরে দিল বনবাস ॥ 
আমার কপালে মা! রাজত্ব লেখ। নাঞ্ি । তিনজনের দুঃখ ভালে লিখিল গোসাঞ্জি ॥ 
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তুমি জানকী আর ভাই লক্ষণের । তিনজনে পালে কষ্ট বিধি দিল ফের ॥ 

কৈকই মায়ের বাক্যে রাজ হল বন্দী । মন্থরা মন্ত্রণ। কর্যা। কয়্যা দিল সদ্ধি। 
ভরথ হইন রাজ। কৈলাম তোমারে । বনবাস যাই চোদ্দ বৎসরের তরে ॥ 
রামমুখে শুনি বাণী বজ্ যেন পড়ে । কদলী ভাঙ্গিল যেন নি্নারুণ ঝাডে ॥ 

ধায়] গিয়| রামচন্দ্র মায়ে করে কোলে । লক্ষ্মণ পড়িয়া কান্দে রাম-পদতলে | 
রামমুখ হেরিয়। কৌশল্য। রাণী কান্দে ॥ তা দেখি লক্ষণ বীর বুক নাঞ্জি বান্ধে ॥ 
যতেক করিলাম ইচ্ছ। মিথ্যা হল্য সব। তপস্য। বিফলে গেল বৃথা অনুভব ॥ 
অষ্টাদশ বৎসরের বাছণ হলে তুমি । বুকের উপর কর্য1 আজ্য রাখি আমি ॥ 
তোমায় বনে পাঠাইয়| কি বলিয়া রব । চক্ষের আয়ড হলে পরাণে মরিব ॥ 

সাত পাঁচ নাই তুমি লোচনের তারা । তিলে শত যুগ বাসি সদ! করি হারা । 

মা বলিয়া কোলে চড অরে বাছ। রাম । মায়ে ছাড্যা কোথা যাবে দূর্বাদল শ্যাম ॥ 
কৌশল্যা বলেন রাম বনে যাবে কেনে | অযোধ্যায় থাক রাম আমার বচনে ॥ 
অজ্ঞান কুমতি ছুষ্ট মূর্খ তোর বাপ। জীবনে নাহিক কাজ মোরে দেই তাপ॥ 
লক্ষণ [বলেন ] প্রভ্‌ নিবেদি চরণে । যুবতীর বশ বুদ্ধ রাজার চনে ॥ 

যুছ্ণপন্ন হয়্যা বাপ রয়্যাছে যাবদ । এইকালে অযোধ্যায় করহ রাজত্ব ॥ 

ছত্র দণ্ড লহ প্রভূ বৈস রাজপাটে । তোমার রূপার ফলে মোরে কেবা আটে ॥ 
রাজ) হয়ায' বন্য পাটে ভোগ কর পুরী । আজ্ঞে পালে সসন্যে ভরথে আমি মারি ॥ 
কৌশল্যা বলেন রাম কমললোচন | হিত পথ্য সত্য কহে প্রাণের লক্ষণ ॥ 

সপত্বী মায়ের বোলে বনে যাতে চাঅ। বনবাসে যাঅ যদ্দি মায়েব মাথ! খাঅ | 
মায়ের বচনে ইন্দ্র করিলেক রাজ্য ভ্রাতৃবধ কর্য! ইন্দ্রের কি হল্য অকার্য ॥ 
আমার বচন ঠেলি যদি তুমি যাবে । মাতৃহত্যার ফল তুমি ঘোরতর পাবে । 
এতেক বলিয়া রাণী মুখ হেরি কান্দে । রামের বিয়োগে সদ] বুক নাই বান্ধে। 
রাম বলেন জননী গে শুন মোর কথ1। পিতৃআজ্ঞায় পরশুরাম কাটিল মায়ের মাথ| ॥ 
আমি মেনে পিতার আজ্ঞা লজ্ঘিতে নারিব । যে বল সে বল মা আমি বনে যাব ॥ 
পিতার আজ্ঞায় যত সগরের বংশ । সমুদ্র খনন কর্য। ব্রন্ধশাপে ধ্বংস ॥ 

অন্গমতি দ্েঅ মাগো করি নিবেদন। বন ন1 যাইতে পাল্যে তেজিব জীবন ॥ 
দ্বিজ কবিচন্ত্র গান রামের পুরাঁণ । রামের চরিজ্রলীল1 অমৃত সমান । 


কোৌশল্যার বিলাপ 
রামচন্দ্রে করি কোলে : কৌশল্যা কান্দিয়া বলে: মোরে ছাভ্যা যাবে বনবাসে। 
ভখের আয়ড় হল্যে : পরিহরি যদি গেলে : প্রাণ দিব তোমার হাইবাসে ॥ 
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শুন বাাকর্পতরু : মায়ের সমান নাই গুরু ; আম হতে বড় নহে পিতা! । 
গর্ভধারণ পোষণেতে : বড নহে আম হতে £ তে কারণে গরীয়সী মাতা ॥ 
হাষ হায় মরি মরি: প্রাণ কি ধরিতে পারি : হলাম আমি কৈকইর বশ। 
গর্ব করি মোর আগে: ইহা মোর চিত্তে লাগে : কহিবেক বচন কর্কশ ॥ 
তুমি যাবে বনবাসে : তারে রাজ ভালবাসে : তাহাতে হবেক রাজার মা। 
মন্থর পরম ছুষ্টা : দাসী তার যোরে রুষ্টা: কোন দিন গলায় দিব পা॥ 
মা পিতা হতে গুরু বঠ : কে তোমারে বলে খাট : চরণে করিয়ে নিবেদন । 
যুবতীর গুরু ভর্তা ; গতি জীবনের কর্ত1: স্বামীর বাক্য করিবে লঙ্ঘন ॥ 
ভরথের দোষ কি: শুন গে রাজার ঝি: কৃপা করি রাজা দিল বাপ। 

বব পলা স্বামীর ঠাঞ্ি : কৈকইর দৌষ নাগর : বৃথা তুমি তারে কর তাপ॥ 
দ্বিজ কবিচন্ত্র কয়: শ্রীরাম মান্ঠষ নয় : পূর্ণ ব্রহ্ম দেব নারায়ণ । 

রাবণ বধের তরে । জন্মিল। রাজার ঘরে : অংশাঅংশে ভাই চারিজন ॥ 


সীত1 ও লক্মণপন্ু পলামের বনগম্ন 
সীতাদেবী নানা দেব পূজা কবে ঘরে । প্রিয় সহীসঙ্গে রামের রাজত্বের তরে ॥ 
হেনকালে রামচন্ত্র গেলা সীতার পাশ । ফ্লানমুখ দ্বেখ্যা সীতায় লাগিল ত্রাস ॥ 
শ্রবাম বলেন সীতা! থাক মায়ের ঠাঞ্জি। পালিতে বাপের সতা বনবাসে যাই ॥ 
বনবাস হতে আমি না! আসি যাবত । ভরথ শক্রঘনে সীতা দেখ পুত্রবত ॥ 
কৌশল! কৈকই মায়ে ভেদ ন। করিহ। দিবানিশি সমতায় প্রশংস। করিহ ॥ 
জানকী বলেন নাথ রহিতে নারিব । তোমার সঙ্গে অহে বাম বনে আমি যাব ॥ 
রাখ বলে বনবাসে যাইতে নারিবে | বনেব যন্ত্রণা নাঁন। বন্ধ কষ্ট পাবে ॥ 
এ মঙ্গে কেমন করা বাকল পরিবে ॥ তিক্ত কট্র ফলমূল কেমনে খাইবে ॥ 
ভূণপত্রের শয্যায় শুইবে কেমনে । চোদ্দ বৎসর যে থাকিতে হবে বনে ॥ 
জানকী বলেন প্রভূ তুমি নাথ যাব । কিবা! ঘরে বনচরে ছুঃখ নাই তার ॥ 
তোম। ছাডা একদগড আমি নাই জিব । দেখিতে না পাবে আর পরাণে মরিব ॥ 
জীবনে মরণে যুবতীর পতি গতি। ছাভ্যা গেলে পাছু যাব তোমাব সঙ্গতি ॥ 
সীতার বুঝিয়! ভাব দিল] অন্গুমতি | লক্ষণের বান ধর্যা কহে রঘুপতি ॥ 
কয়া! যাই হের আশ্ত প্রাণের লক্ষণ । ভরথেরে বল্য তোমার রাম গেলা বন | 
এত শুন্য লক্ষণ পিল রামের পায় । আমা ছাঁড্যা যাতো বনে তোমায় ন। জুয়ায় ॥ 
স্বণা কর্যা নাছাডিহ আমি তোমার দাস। নফর হয়্যাঞ্োমার সঙ্গে যাব বনবাস ॥ 
তোম! বিনে এক তিল আমি নাই জিব । তুষ্বি বনে গেলে আমি কি লর। থাকিব ॥ 
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লক্ষণের হাতে ধরি রামচজ্্র কয় । জননী ছাতিস্বা যাতে সমুচিত নয় ॥ 
অতএব তোমার ন] হুল্য বনে যাব! । তব মম জননীর কে করিব সেবা! ॥ 
লক্ষুণ বলে আমার পার! কত আছএ নফর । ধর্মশীল ভরথ শক্রত্ব গুণাকর ॥ 
ভবথ করিব সেব। ইথে অন্য নয় । ভরথের যত রীত জান মহাশয় ॥ 

রামের লোমাঞ্চ হয্ম লক্ষণের বোলে । চুম্বন করিয়। মুখে করিলেন কোলে | 
বরুণের পাশ অস্ত্র নেঅ ধনু তীর । তরকচ শাণিত খঙ্গ [করি] মনস্থির ॥ 

কুটশ্ব পরম জ্ঞানী ঝাট ডাকা! আন । স্ুষজ্ঞ বশিষ্ট পুত্র সখা মোর প্রাণ ॥ 

এত শুনি লক্ষ্মণ প্রবেশে যজ্ঞস্থলে | সুযজ্জেরে ভাক্যা আনে অতি কুতৃহলে ॥ 
সীত] রাম মুনিপুত্রের বন্দিল চরণ | কেয্‌র কুগুল দেন অনেক গোধন ॥ 

প্রবাল মাণিক চুনী পুরট বসন । আশিস করিল বামে মুনিব নন্দন ॥ 

বামের পাইয়া আঙ্ঞ। ঠাকুর লক্ষ্মণ ৷ অগন্ত্য কৌশিক গর্গে দেই নন ধন ॥ 
নতক গায়ন ভূত্য প্রিয় ছিল যত। বসন ভূষণ ধন দ্দিল বেদমত ॥ 

যত চায় তত পায় দেই বভ ধনে । অনেক দ্দিলেন রাম যত দুঃখী জনে ॥ 

একে একে যত জনে পবিতোষ করি । পিতা সম্ভাষিতে রাম গেল] অন্তপুরী ॥ 
রামে দ্বেখ্য। দশরথ আস্ত আন্ত বলে। মুছণপন্ন হল রাজ লোটায় ভূতলে । 
লক্ষণ ধরিয়! রাজায় করিছে হাত|শ | মুখে জল দ্িয়। রাম করিছেন বাতাস | 
হেল্য! পড়ে দশরথ লক্ষণের গায়। দুটি চক্ষে ধার| বহে রামপানে চায় । 
এইকালে বলে রাম আজ্ঞা যদি পাই । সীতা লক্ষ্মণ সঙ্গে কর্যা বনবাসে যাই ॥ 
বাজা বলে তোমা বিনে তিলেক না জিব । ভরথ রাজ] হকু বন তোমা সঙ্গে যাব ॥ 
বাপমুখ হেরি রাম কহিছে উত্তর । বয়স হয়্যাছে তোমার নয় হাজার বৎসর | 
পরাণ ধরিয়া বলি মোর বাণী রাখ । ভরথে রাজত্ব দিয়া নিজ সতো থাক ॥ 
বামবাণী শুনি রাজ। করিল আদেশ । পিতার আজ্ঞ। পায়্যা রাম হইলা হরিশ ॥ 
র!মের একাস্ত জান্ত। মহারাজা কষ । মরণকালে ছেভা। যাত্যে সমুচিত নয় ॥ 
রাজ] বলে বাছ। রাম কলি বনে যায়্য | ক্ষীর খণ্ড কিছু খায়্য আজি দেশে রয্য ॥ 
বাপে পোয়ে এক নিশ। একত্বরে থাকি । চক্ষু ভর্যা রামরূপ রাত্রি দিবা দেখি ॥ 
বাম সীতা! লক্ষ্মণ বসহ আমার কাছে । যতক্ষণ দশরথের দারুণ প্রাণ আছে ॥ 
ভ্ররাম বলেন বাক্য অলজ্ঘ তোমার | ভোগাদি বাসন। বাপ ঘুচিল আমার ॥ 
দেশে এক দণ্ড মোর নাই রহে মন । আজ্ঞা কর মহারাজা অদ্য যাব বন ॥ 

কুমন্ত্র সারথিরে ডাকিয়া! রাজা বলে । সাজন করিয়! দেঅ চতুরঙ্গ দলে ॥ 
ঘানাদি ষতেক ক্রিয়া রাষেরে করায় | বনবাসে যায় রাম কার মুখ চায় ॥ 

বসন ভূষণ লহ চোদ্দ বৎসরের মত | রথে কর্যা নেহ ঝাঁট ভঙক্ষ ব্রব্য যত ॥ 
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কৈকই বলেন আমার রাজ্যে নাই কাজ । ব্রব্যহীন রাজ্যে রাজ! আই ম! কি লাজ ! 
দশরথ বলে মুখে কি কহিলি কথা! | খাখার রাখিলি কুলে দিলি বড বেথা ॥ 
কোপদুষ্টে কৈকই রামের পানে চায় | অচেতন হয়্যা রাজ! পিল ধলায় ॥ 
কৈকই বলেন রাম অন্য বনে চল । বস্ত্র ছাড্য। পর রাম গাছের বাকল 

গাছের বাকল ছুষ্টে দিল হাথে হাথে | বাকল লইয়। রাম বন্দিলেন মাথে ॥ 

বসন ভূষণ তেজে যত অশ্মপাম | বাকল পরিল] রাম দূর্বাদল শ্যাম ॥ 

কৈকই খসায়াযা লয় কর্ণের কুগুল। জানকীর চক্ষু দুটি করে ছল ছল ॥ 

রাম বলে সিংহাসনে বস্ত রাজার ঝি। আমি আপনি ষতেক ভূষণ খসাইয়। দি ॥ 
হাত দিল অতি কোপে জানকীর গায়। সীত। ঠ।কুরাণী প্রত রামপানে চায় ॥ 
হরষ বিষাদে কন ভকত বসল | বাস ছ[ড্যা পর সীতা গাছের বাকল | 

বান্দা? কান্দ্া। জানকী গাছেরবকলপরে। সাতশউনপঞ্চাশ রাণী প্রান ধবিতে নারে ॥ 
খসাইয়া নেহ সীতার বুকের কলি । প্রবাল মুকৃতা হীর। ছাড ছাড বলি ॥ 
কুণুল ধরিয়া কোপে কুঁজী গিয়া টানে | কাতিৰ হইল লীতা রক্ত পে কানে ॥ 
নাপিকায় হাত দিতে ভয়ে সীত। ধরে । বেশর খসায়া। দেহ রাম বলেন তাবে | 
গজমোতি খসাইতে ন।স। হল শৃ্ু। গর্ব করা। নৃপুব ভাঙ্গিল ভুষ্টা পুন্থ ॥ 

বাম পানে চায়্যা কহে জনক দুহিত1 | তোমার সাক্ষাতে প্রহ হইলাম অনাণা ॥ 
শ্ববাম জানকী দিল যত আভরন | তা দেখিয়। মনে ভাবেন ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ 
মুনিবেশ দেখি বুক ধরা শ|হি যায়। মোব অঙ্গে আভরণ শোভা নাই পায় ॥ 
এত ভাবি খসাইল যত অলঙ্ক/র ৷ কৈকইবে দিয়। বীর করে নমস্কার ॥ 

আগো! দেবী লহ তুমি মোর অলঙ্কাব। ভরথ ভায়ের কিছু হব উপকাব ॥ 

এত বলি অশ্রু বে বপু কাপে কোপে । ফেলাইয়। গপ্ডিখান ঘনঘন লে।ফে ॥ 
কেবল ভরসা! গণ্ডি করিয়ে তোমাব | ছোদ্দ বখসবেব মত তুমি অলঙ্কার ॥ 
মহাবীর লক্ষ্মণ ভাবেন মনে মনে | কেমনে বিদ্বায় হব জননীর স্থানে ॥ 

বড পরমা হল কি হব উপায়। জননী ছাভিয়! পাছে না দেই আমায় ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে বড ভয় হল মাকে । হেনকালে স্ুমিত্র। লক্ষ্পণ বল্যা ডাকে ॥ 
উপায় না দেখি আর মোর মরন বই । মোরে কি ছাভিয়। দেই ডাকিলেক অই ॥ 
বনে যাতে মা মোরে যদি কবে মান| | বুঝিলাম তবে গেন জিবার বাসন। ॥ 
লক্ষ্মণ পিল গিয়া স্ুমিত্রার পায় । হাতে ধরি স্মিত! বাছারে বুঝায় ॥ 
অযোধ্যা পর়িলে মনে চায়া বনপানে । যথ| সীতা রাম তথা অযোধ্যা সেখানে ॥ 
পিতার বিয়োগে ষদদি চিত্তে হয় দুখ । দূর হব তাতচিস্তা দেখ মের মুখ ॥ 
অভাগিনী যঙ্দি আমি মনে পডে মা। ঘুচিব আমার চিন্তা দেখ সীতার পা ॥ 
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শুনরে লক্ষণ বাপু মোর কথ! রাখ্য | বনে গেলে জানকীরে মা বলিয়া ডাক্য | 
হাতে ধর্যা স্থমিত্রা কহেন লক্ষ্মণেরে | প্রাণ গেলে প্রাণ দিবে সীতারামের তরে | 
যে কিছু করিবে রামসীতার উপগার | তবে জানি আমার শুধিলি ছুধের ধার ॥ 
প্ররামের হাতে ধর্য। স্বমিদ্রা কহিল । প্রাণের লক্ষণ তোমার হাতে হাতে দিল | 
পুরবাপী লোক সর্বে করে হাহাকার । দিবস হইল যেন ঘোর অন্ধকার ॥ 

মায়ে প্রদক্ষিণ কর্য! চাঁপিতে যান রথে | কান্দিয়। কৌশপ্যা রামের ধরিলেন হাতে ॥ 
তুমি না যাইতে পুরী হল্য অন্ধকার । চান্দমুখ তুলি বাছা চাহ একবার । 

মায়ের বিলাপ দেখি কথ হল মোহ | চাপা রাম রাখিতে নারে লোচনের পোহ ॥ 
মায়ে মোহ দিয়! রাম চাঁপিলেন রথে । প্রণমিয়। জানকী লক্ষ্মণ কর্যা সাথে ॥ 
রামের আদেশে সত চালাইল হয় । হায় হায় রাম বাম শব পুরীময় ॥ 
আবালবণিতাবুদ্ধ ধায় যত লোক | আবেশে অবশ অঙ্গ পায়' ঘোর শোক । 
পরস্পর কান্দিয়া কহেন পুরজনে । কবে আসিবেন রাম দ্েখিব লোচনে ॥ 
কৌশল্যার হৃদয় লোহায় নিরমাণ | অতএব ফাটিয়া না হল্য ছুই খান ॥ 

পুণ্যবতী সীত] সতী রামসঙ্গে যায় । জলসাথে গমন যেমন ছায়া প্রায় ॥ 

সাধু সাধু ধন্য ধন্য ধশ্য লক্ষণ ৷ জননী ছাডিয়! রাম সঙ্গে যায় বন। 

লক্ষমীনারায়ণ যাতে পুরীশোভা ঘুচে। রাম বাম বিনে আব অন্ত নাই কচে। 
হাতি ঘোড। আদি কান্দে প্রীরামের গুণে | পশ্ত পক্ষ অন্তেন বাম গেলা বনে ॥ 
কোলাহলে কলরবে প্রজার ক্রন্দনে | চেতন পাইয়া রাজা চায় চারি পানে ॥ 
কৌশল্যারে বলে রাজা কোথা মোর রাম । দেখিতে না পাই কেন দূর্বাদল শ্যাম । 
রাণী বলে বামে বনে করিলে বিদায় | জানকী লক্ষ্মণ সাথে রথে এ যায় ॥ 

এত শুনি দশবথ ধায় উরধ্বমুখে | পদাতি যুবতী পাছু যায় লাখে লাখে ॥ 

বাছ। রাম মবি আমি খানিক দাণ্ডায় । জনমের মত মোরে চঙ্ন দিয়া যায় ॥ 
খেনে উঠে খেনে পভে হায় হায় করে। বাম সীত। প্রাণ মোর যায় কত দূবে ॥ 
ছুই বাহু তুলি রাজা বলে রহ রহ। ভূমে পড়ে ধরিতে না পারে তাবে কেহ ॥ 
মুখ তুলা কহ কথ! দুরে হতে দেখি । মোর লাগি শ্রীরামে বুঝ হ চন্দ্রমুখী ॥ 
ধায়রে অযোধ্যার লোক আর কিবা দেখ । বলিয়া কহিয়া আমার রামকে সে রাখ ॥ 
রামের বুঝিয়। ভাব ক্কুমন্্থ সারথি | বাউবেগে বথ চালাইল শীপ্রগতি ॥ 

পুরবাসী যুবতী গোভাক্যা ছিল খত । শোকাতুব হয়! সর্বে নিরথয়ে পথ ॥ 

বশিষ্ঠ বলেন রাজ! শোক ভাল নয় । যাত্রাকালে অমঙ্গল শুন মহাশয় ॥ 

লোহ্‌ মুছে দশরথ বশিষ্ঠ বনে । এক দৃষ্টে চাহিয়া! বহিলা রাম পানে ॥ 

রাম পীতা ষাতে অস্তপুরের ত নারী । করুণ করিয়া কান্দে আর্তনাদ করি। 
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অনাথজনার রাষ দুর্বলের বল । তপন্থীজনার প্রাণ ভকত বসল ॥ 
জননী সমান স্সেহ সর্বে করিখেন | হেন রাম হায় মরি ছাড়িয়া গেলেন ॥ 
ধেছ ধত নাই চায় বাছুরের পানে | রামশোকে জরজর কান্দে অভিমানে ॥ 
দিনে ঘোর অন্ধকার সুর্য ঢাকিলেক | নাগ যত হয়্যা ভীত বিষ তেজিলেক ॥ 
উদ্ধাপাত “নির্ঘাত করে যাবদেক গ্রহ | চঞ্চল হইল সর্বে স্থির নহে কেহ ।॥ 
দশদিকে ঘোরতর আচ্ছাদিত ধু । শোকাবেশে পুরবাসী হল্য উধধ্বসুডা॥ 
হাস্ত পরিহান্ত ভোগে নাই কার মন । চন্দ্রের উদয় নাই বাঘু নাই বন ॥ 
যুবতী ঘতেক ফিরা। নাহি চায় স্থুতে। দুগ্ধ পোষ্য শিশু কান্দে পড়্যা অবনীতে ॥ 
শ্রীরাম রহিত পুরী ভ্রমিয়া বেভায় | ইন্দ্রশৃন্য [যেমন ] অমরাবতীর প্রায় ॥ 
রথ রেণু দেখিবারে পায়েন যাবত | লোচন ন! নাড়ে প্রায় রাজা দশরথ ॥ 
রাম সীতা! লক্ষণে দেখিতে নাই পায় । আছাড় খাইল রাজ! কবিচন্দ্র গায় ॥ 
মুনিদের আশ্রমে রামের রাত্রিবাস ও রত্বাকর দন্থ্যর কথা 
মুণীপন্ন বিষণ্ন হইল দশরথ | প্রবোধিয়া। রাজারে উঠায় রাণী যত ॥ 
কোপ করি কৈকইরে দশরথ কয় । আর না দেখিব তোরে কহিলাম নিশ্চয় ॥ 
অলে। দুষ্টে ছুঃখ দিলি রাজ্য যায়যা সাধ | রাম বিনে না বাঁচিব কৈলে মোরে বধ ॥ 
বন্ধ বান্ধব শুন কহি সভাকারে | শীগ্র কর্য। লহ মোরে কৌশল্যার ঘরে ॥ 
এত শুনি নিল তারে কোশলাার ঘরে | শয্যায় শয়নে রহে আপন] পাসরে ॥ 
হারাম লক্ষ্মণ সীতা উচ্চন্বরে ডাকে | মরণ সময়ে তোর ছাড়া! গেলে মোকে ॥ 
কৌশল্যারে কে রাক্ত| হাত দেঅ গায় | পাশে বশ্ত রামের মা ধরিয়া আমায় ॥ 
রাম সঙ্গে গেল প্রাণ ফিরা নাই আল | এখন দারুণ দেহ কেন না পডিল ॥ 
অর না দেখিব আমি দুর্বাদল শ্যাম | বিদরিয়া পড়ে বুক বিধি হলা বাম ॥ 
নিরবধি হৃদয়ে জাগয়ে টা মুখ । পাষাণ হৃদয় কাট্য। নাই গেল বুক ॥ 
রাণী বলে অহে রাজা আজি কান্দ বৃথা | লঙ্ঘিতে না পার তুমি কৈকইর কথা ॥ 
কৈকইর বচনে তেজিলে তুমি রামে । প্রাণ কান্দে ন। জানি কি হয় পরিণামে ॥ 
আর কবে রাম সীত লোচনে দেখিব । অযোধ্যায় আর বাছব ফিরা] কি আসিব ॥ 
সাত পাচ নাই মোর সেই পুত্র বিন্ত। কৈকই কি দোষে মোর কোল কইলি শৃহ্ ॥ 
,এই মত শোকে রাণী করুণা করিল | রামচন্দ্র প্রজালোকে সাদরে কহিল ॥ 
মোর বোলে প্রজ1 সব ফির্য1 যাহ ঘরে । হিত পথ্য নীতিশাস্্ব কহিয়ে সভারে ॥ 
আম] হতে ভবথে অধিক স্থখ পাবে । তরথ ভূপতি হলে সুখে গুঙাউবে ॥ 
মহাবীর ধর্মধীর জ্ঞানী প্রিক্নবাদী | পুত্রবত পালিব ভরথ গুণািধি ॥ 
তোমারদের প্রতি স্েহ আমার ঘেমন । ভরন করিব ভরথ সভারে তেমন ॥ 


( ২৬ ) 


রামচজ্দ্রের মুখে মভে এত কথা শুনি । আছাড় খাইয়া ভূষে পডিল অইমনি ॥ 
হাটে ঘাটে গোঠে মাঠে নগর-চত্বরে । ভূমেতে পড়িয়া? প্রাণী সভাই ফুকরে ॥ 
ক্ুমন্ত্র সারথি সাথে রথ দ্রুত ষায়। অন্তরে বাজ্যাছে শোক ফিরিয়া নী চায় ॥ 
কান্দেরে অযোধ্যার প্রজ1 হাহাকার করি। অধোধ্যার চন্দ্র বিনে অন্ধকার পুরী ॥ 
কান্দেরে কৌশল্য। রাণী কর্যা হায় হায় | লক্্ীনারায়ণ আমার বনবাসে যায় ॥ 
হেদেরে নগরবাসী কিবা আর দেখ | বলিয়া কহিয়। আমার রাম ঘরে রাঁখ ॥ 
কৌশল্যারে লয়া গেল দশ বিশ দাসী | অতি দীনা কান্তিহীন] শান মুখশশী ॥ 
রাজার মহিষী শোকে কর ধায়্াধাই | বাছুর হাবাইয়া যেন হাম] দেই গাই ॥ 
দিনে সুর্য অস্ত গেল হল্য অন্ধকার | ভোগাদি বাসনা যত ঘুচিল সভার ॥ 
ভূপতি পড়িয়া! কান্দে কৌশল্যার ঘরে । নিবৃত্ত হইল সর্বে গেল নিজাগাবে ॥ 
কুমন্ধে বিদায় দিল গেল শোকে বাসে । গোহাব নগরে তহে আনন্দে প্রবেশে ॥ 
গোহা আল্যা শ্রীরামের পডে পদতলে | মিতা! বল্য! দয়ার ঠাকুর করে কোলে ॥ 
বনবাস প্রয়োজন কহিল। কাবণ । শুনিষ। চিন্তিত হল্য শ্বপচনন্দন ॥ 

রাম বলে মৈত্র তুমি শীঘ্ব কর জটা'। শোক তেজি তুরিতে আনহ বট আঠা ॥ 
অবিলম্বে চগ্ডাল আনিল যত্বে আঠ]। শ্রীরাম লক্ষণের শিরে বান্ধয। দিল জট| ॥ 
ফল মূল ষথাকালে করিল আহাব । তকী আরে।ভণে বাম গঙ্] হলা পার ॥ 
গঙ্গারে প্রণাম কর্যা সীতা কহে বাণী | ফিরা যদ্দি দেশে আন ভ্রিপথগামিনী ॥ 
তোমার প্রীতে ব্রাহ্মণ দিব সহণ্প গোধন । কনক অঞ্জলি দিব বসন ভূষণ ॥ 
পথে যেন কোন দৈব কষ্ট নাই পাই । বনবাস প্র্তর সঙ্গে স্থখে যেন যাই ॥ 
গঙ্গারে প্রণাম কর্য| হল্যা পারাপার | গোহারে নিদায় দিল কব্য| পুরম্বাব ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্ষণ সীতা গঙ্গাপার হয়া| | তিনজনে চলি যান মুনিপাড। দিয়? ॥ 
কোন মুনিপতী বলেণ হবেন রাঁজাব বেটা । কেহ বলে তবে শিরে বান্ধে কেন জট| ॥ 
কেহ বলে ইহারা হইবেক ব্যাধপুত্র । কেহ বলে তবে কেন কান্ধে ষজ্ঞন্ত্র | 
কোন মুনিপত্রী বলে হবেক ব্রহ্মচারী | কেহ বলে তবে কেন সঙ্গে একটা নারী ॥ 
কোন মুনিপত্বী বলে হোর দেখ রাম । জনম সফল হুল্য শুনিলাম নাম ॥ 

আগে যেই জন যান মোর প্রাণনাঁথ | উহার অনুজ হল আমার পশ্চাত ॥ 
মূনিপত্বী এত জানকীর মুখে শুনি । অঝোর নয়ানে ঝোরে মুনির ব্রাহ্মণ। ॥ 


জানকী লক্ষণ সাথে দেব রখুবর | যেত্যে যেতো পালেন গিয়া ভরদ্বাজের ঘর ॥ 
শ্রীরাম দেখিয়া! মুনি কৈল সমাদর । কহে ভরদ্বাজ যাহ বাক্সীকি গোচর | 


রাম সীতা৷ লক্ষণ পরম আনন্দে । বাস্ধীকি মুনির পদ তিন জন বন্দে ॥ 
শ্রীরামে দেখিয়া! মুনি কৈল সমাদত্র । জগতের পৃজ্যে পূজ করিয়া! আদর | 


( ২৭ ) 


ফল মূল নৈবেগ্াদি আর যজ্ঞের শেষে । আতিথ্য বাবহারে মুনি রামচন্দ্রে তৃষে ॥ 
মুনিরে প্রণাম কর্যা রামচন্দ্র কয় । তিনজনে হব মোরা কাহার আশ্রয় ॥ 

এত শ্তন্যা বিন্ময় ভাবিয়। মুনি কয় । শুন রাম তুমি সর্বজীবের আশ্রয় ॥ 

পূর্ব জন্মের কথ। কহিএ প্রসঙ্গে । কিরাতের দেশে ছিলাম কিরাতের সঙ্গে ॥ 

সঙ্গ দোষে জ্ঞান [বুদ্ধি আমার হল্য হত | ধঙ্গর্বাণ হাতে বনে ফিরি অবিরত ॥ 
দস্যসঙ্গে থাকি সদ। করি দক্থাধর্ম | বাড়িল অনেক পাপ করিয়া কুকম ॥ 

পরধন চুরি করি হরি পরদার1। মদে মত্ত অবিরত খাই মাংস স্বরা। 

একদিন দেখ! হল সাত মুনি সাথে | একাপ। ভ্রমিয়ে আমি ধন্বাণ হাতে ॥ 
ধনলোভে সাতজনে চাহি বধিবারে | থাক থাক অইখানে মুনি কহে শরে ॥ 
শরাঁসনে রইল বাণ নাই ছুটে তীর | পরাণ চঞ্চল হল্য শুন রঘুবীর ॥ 

ধন্তস্তস্ত বি্যা জান কপট তপস্বী । চোটায়্যা কাটিব অঙ্গ এই দেখ অসি ॥ 

এত শুনি মাত মুনি খল খল হাসে । কহিল অনেক যোগ আশ্তা মোর পাশে ॥ 
দারা পুত্র আদি যদি অধর্মের ভাগী হয় । তবে বনে আন্ত সর্বে বধিবে নিশ্চয় ॥ 
ঘরে যায়্য! জিজ্ঞাসিলাম পুত্র দারারে | অঙ্গীকার তার1 কেহ অধর্জ না করে ॥ 
নৈরাশ হইয়। ঘরে হইলাম বিদায় । লোটায়্যা পড়িলাম যেয়যা সাতমুনির পায় ॥ 
সেখানে অশ্বখ বুক্ষ দেখিতে বিশাল | দক্ষিণেতে শুখায়্যা রয়্যাছে এক ডাল ॥ 
নারদ বলেন বাছ। শুনরে বচন | জীয়স্ত কি মর! ডাল কর নিরীক্ষণ ॥ 

দেখিয়া কহিন্নু আমি শুন মহাশয় । মরা এই ডাল দেখি জীয়স্ত ত নয় ॥ 

এখান হইতে তুমি কোথাঅ ন1 যাবে | মরা মর! জপিলে পরম পদ পাবে ॥ 
উপদেশ দিয় তার তীর্থসেবায় গেল | মর] মরা জপিএ মুখে তোমার নাম আল্য ॥ 
বল্সীকের রাশি ভল্য আমার উপরি । যোগে জপি রাম [ নাম । আপনা পাসরি ॥ 
বাল্ীকি বলেন রাম তোমায় সত্য কই । সাত মুনি ফির্যা আল্য হাজার যুগ বই ॥ 
বল্মীকে ঠেলিয়া আমি উঠিলাম সত্বর | বান্দীকি আমার নাম থুলা। মুনিবর ॥ 
আমারে উদ্ধার করি গেল। যথাস্থানে ৷ যারে জপি তারে আমি দেখিলাম নয়ানে | 
আশ্রম পবিত্র হইল কুল হইল পৃতত। মনের বাসন] আজি পূর্ণ হল যত ॥ 

ধন্য আমি ধন্য জন্ম ধন্য মুনিগণে | তপস্যা সার্থক মের হল্য এতপিনে | 

তোমার দরশন লাগ্যা আছি এই বনে । যোগে জানি রামচন্দ্র আসিব কাননে ॥ 
মরা মরা জপ আমি হল্যাম ব্রন্ষখষি | তোমার নাম গায়্য। বৈষ্ণব হল্য গিরিবাসী ॥ 
চিত্রকুট পর্বত রাম অই রমাস্থান | ইহাতে বসত কর হবেক, কল্যাণ ॥ 

বাল্সীকি মুনির রাম পাইয়া আশ্বাস | কুটীর বাদ্ধিয়? চিত্রকটে"্করেন বাস। 
বনফল আন্য। দেন ঠাকুর লক্ষ্মণ | ষথাকালে রাম সীত করেন ভক্ষণ ॥ 


(২৮ 9) 


অন্ধমূনির পুত্রবধ 
দিনাস্তে প্রবেশে পুরী স্থমন্ত্র সারথি | কান্দিতে কান্দিতে গেল খা নরপতি। 
রাজা বলে সুমন্ত সারথি আঁস কোলে । কোন বনে সীতা রাম লক্ষণে রাখিলে ॥ 
শুন রাজ। একে একে ঘে কয়্যছেন রাম । তব পদে কর্যাছেন অসংখ্য প্রণাম ॥ 
কান্দিতে ন্বমস্্র মোর মানা কর্য মায় । দগ্ডবত কর্যাছেন প্রভূ কৈকইয়ের পায় ॥ 
প্রণাম করিয়! সীতা কান্দে হেট মাথে | লক্ষ্মণ কান্দেন সদ] ধন্থর্বাণ হাথে | 
এত শুন্য! কৌশলযা যে সেইখানে আল্য | হাহাকার কর্যা রাজ|র চরণে পড়িল ॥ 
কৈকই তোমার নারী যুবতীর বোলে । বরছঘয় দিয়া রামে বনে পাঠাইলে | 
ভাল কৈলে রাজা নিলে যেব! ছিল মনে । কি দোষ করিল রাম পাঠাইলে বনে ॥ 
এত শুন্য! দশরথ বলে কৌশল্যারে । কৌশল্যা কেনগে। আর বিদ্ধ বাকশরে ॥ 
একে রাম শোকানলে দাহ হই আমি । তাহাতে দারুণ জালা কেনে দেহ তুমি ॥ 
রাম বিনে আগো প্রিয়ে আর নাকি জিব | রাজীবলোচনের শোকে পরাণে মরিব ॥ 
একদিন গেলাম আমি মুগয়ার আশে । মুনির পুত্র জল ভরে পিতার আদেশে ॥ 
নিখাকালে কুস্তে ভরে সরযূর নীর | গজ ভ্রমে মারিলাম শব্দভেদী তীর ॥ 
বুকেতে বাজিল বাণ ধরণী লোটায়। বাপ বাপ বল্যা শিশু কান্দে উভরায় ॥ 
কে বিদ্ধিল বাণ কার দোষ নাঞ্চি করি | হায় রে দারুণ বিধি কি করিলে হরি ॥ 
আমার পরাণ গেল তার নাই দায়। জল না পায়্যা বাপ! পাছে পরাণ হারায় ॥ 
শব্দ অনুসারে আমি গেলাম ত।র কাছে । অস্থির হইয়া শিশু ভূমে পড়্যা আছে ॥ 
চরণে ধরিয়া হেনকালে কহি আমি । রাজা দশরথ মোরে ক্ষেমা কর তুমি ॥ 
ব্রঙ্গহত্যার পাঁপ রাজ না হবে তোমার | জল দিয়া পিতামাতা বাঁচাঅ আমার ॥ 
আমি জিতে জিতে যাঁঅ তার বরাবরে । সাস্বন1! করগ্যা দৌহে শাপে পাছে তোবে ॥ 
এত বলি ম্নিপুত্র তেজিল জীবন | জলকুস্ত লয়! গেলাম যথা তপোধন ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামের কৃপায় । অযোধ্যাকাণ্ডেতে লেখা সপ্তম অধ্যায় । 


মুনিপতীর শোক 
বাহার বিলম্ব দেখি £ স্বামীরে কহিছে ডাকি £ বাছাঁধন কেন নাঞ্ি আল্য। 
পড়িল বা দৈবের চক্রে £ ধরিয়া ব1 খাল্য নক্রে £ হেন বুঝি সর্বনাশ হল্য। 
মন করে ছন ছন £ কান্দা। [কান্দা।] উঠে প্রাণ £ প্রাণে জিয়া বাছ1 আমার নঞ্রি | 
এ ঘোর দারুণ রাতি £ বিদরিয়! ষায় ছাতি £ ডাকিতে দোসর কেহ নাঞ্চি। 
পূর্ব জন্মে কৈলাম পাপ £ তেই এত পাই তাপ £ কর্মদোষে দুই জনে অন্ধ । 
প্রত আর কিব1 দেখ £ বাছা বাছা বল্যা ডাক £ কাল পূর্ণ দৈবের নির্বন্ধ ॥ 
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মহিষ গণ্ডার আগে £ ধরিয়! বা খাল্য বাঘে £ বধিজ বা বরাহ মর্কটে । 
দ্বিজ কবিচন্দ্র গান £ দাকণ মায়ের প্রাণ £ মরণের কথ সতা বটে ॥ 


দশরথের প্রতি অন্ধমূনির অভিশাপ 


আমার পায়ের ধ্বমি শুনি মূনিদারা । আহ। মরি মরি আমার বাছ। আলে পার1। 
আস্ত আস্ত আশ্ত বাছ। জল দেহ খাই ।এতেক বিলম্ব কেনে বালাই লয় মর্যা ফাই ॥ 
জল লয়্যা বাছাধন দি না৷ আসিতে । এতক্ষণ পিতামাতায় দেখিতে না পাতো ॥ 
রাজ। দশরথ বল্যা পভিলাম় পায় । তব পুত্র মারিলাম ক্ষেমা কর দায় ॥ 

দু'হে অন্ধ থাকি মোরা এই ঘোর বনে | কিবা দোষে মালি পাপী আমার বাছনে ॥ 
কার অপরাধী নই শুনরে রাজন | তপস্যায় থাকি সদ ভজি নারায়ণ ॥ 

বনফল খাই আর সরযূর জল । চিন্তা করি সদ? সুর্যবংশের কুশল ॥ 

বাণেকাটা। পেলি মোদের চারিচক্ষের তারা । আধলারনভি মোদের বাছহল্য হার।॥ 
যেই দ্বারুণ বাণে রাজ! মারিলে বাছাকে | সেই বাণ তুল্য মার অন্ধকের বুকে । 

না বিধিবি যদি বাণ খঙ্গ নেহ ঝাট | অন্ধকের গতি নাই চোটাইয়1 কাট ॥ 
লইলাম শাণিত খড়গ আপন। নাশিতে | না মার ন। মার বল্য। মুনি ধরে হাতে ॥ 
মারিলে বাছাকে রাজ। ক্ষেমিলাম দায় | কোনখানে পড্য। বা) দেখাঅ আমান 
হাতে ধর্যা লয়া। গেলাম মরা বাছ। ঘথ1 । মর। পুত্র কে।লে কর্যা কান্দে পিতামাতা ॥ 
কে।থাকারে গেলে বাছণ কোল করা শৃহ্থ । ফল মূল জল কেব। দিব তোম| বিশ ॥ 
হের আস্ত দ্শরথ আশীর্বাদ নেহ। সরযূর তীরে ঝাট চিতা৷ করা! দেহ ॥ 

মুনির আদেশে আমি রচিলাম চিতা । স্সান করাইয়। পুত্রে শুয়ইল পিতা ॥ 

অগ্নি দিয়া চিতাতে শুইল1 তিনজনে । তিনজন স্বর্গ গেল দেখিলাম নয়ানে ৭ 
কথোদূর যায়্যা মুনি ভাকেন আমাকে | এমনি পাপী পুভিয়। মরিবি পুত্রশোকে ॥ 
রাজ। বলে কৌশল্য| গে। দোষ দেহ কেনে । অন্ধক মুনির শাপ ফলিল এতদিনে | 
রাম বিনে আগে] প্রিয়। আর নাকি জিব রাজীবলে।চনের শোকে পরাণে মরিব | 
দশরথ মহারাজ। যায়্যা শোকাগ।রে | অন্ধক মুনির শাপ কহিল সভারে ॥ 

রাম রাম বল্যা। রাজ। তেজিল জীবন | রথে চড্যা দশরথ ন্বর্গকে গমন ॥ 

হাহাকার শব হল মলা যদি রাজ1। ধুলায় লোটায়্যা কান্দে অযোধ্যার প্রজা ॥ 
বশিষ্ঠ রাজার দেহ তৈলেতে ভাজিয়।। সুমন্ত প্রড়তি দূতে দিল পাঠাইয়া ॥ 

ভরথ শক্রঘন আছে মাতামহ বাসে । অবিলম্বে চল ঝাট ভরথের পাশে ॥ 

এসব বৃত্তান্ত কিছু না কহিবে তারে । ত্বরাপরে আন তাকে আযোধ্যানগরে ॥ 

সাত রাত্রে গেল দূত গিরিব্রজ দেশে | দ্বারী যেয় উত্তরিল ভরথের পাশে ॥ 


(৩০ ) 


ভরতের দেশা গমন 
ন[ন| অমঙ্গল স্বপ্ন দেখিল ভরথ । সেই দিনে দূত আল্য বড়ই বিপধ ॥ 
শ্িরাম লক্ষ্মণ সীতা তারা গেছেন বন | রামশোকে বাপাআমার তেজ্যাছে জীবন ॥ 
ঘেন কালি রাজা হবেন আজি বনবাস | হেন বেল! মোর মা রামে দিল বনবাস ॥ 
স্বপনের কথা বন্য! কহেন ভব্থ। হেন কালে দূত আল বডই বিপধ | 
স্মস্ত্র পভিল ভরথের পদতলে | বাহু পসারিয়া! ভরথ স্রমস্থে করে কোলে ॥ 
শ্ীরাম লক্দ্ণ সীতা আছেন কেমনে | কতদ্দিনে রামচন্দ্র দেখিব নয়ানে ॥ 
স্বমস্থ বলিল গেসাঞ্জি সভার কুশল । দেখিতে চায়্যাছেন রাজা ঝাট তুমি চল। 
মাতামহে প্রণমি «1 হইল বিদায় । অশ্বগজ দ্রিল তারে রাজলন্দ্রীর প্রায় ॥ 
রথারোহণ করে শক্রঘনের সঙ্গতি । যুধাজিং মাতুলেব লইল সম্মতি ॥ 
তিন রাত্রে অযোধায় আইল ভরব। মঙ্গল বাজন! নাঞ্ছি না শুনি বেদ নীত ॥ 
যার পানে চায় ভরথ সেই প্রজা] কান্দে । ভরথে দেখিয়া কেহ বুক নাঞ্জি বান্ধে | 
জিজ্ঞাসিলে নাই বলে স্ফট নাই ভাষে। রখ ছাড়া! গেল ভরথ জননীর পাশে | 
প্রণাম করিল ভরখ জননীর পদতলে । হাসিয়া কৈকই পুত্রে করিলেন কোলে । 
কান্দয়ে সকল প্রজা সভাকার দুখ | অস্তপুরে দেখিলাম মায়ের হাশ্যমুখ ॥ 
কৈকই জিজ্জাসে পিতামাতার কুশল । ভরধ বলেন মাতা সভার মঙ্গল ॥ 
ভরথ ললেন কেন অকারণ দেখি । অধোধ্যায় আনন্দ নাই ঝরে সভার আখি ॥ 
যাবপানে চাই আমি সেই প্রজ।কান্দে। আমায় দেখ্য| প্রজা সব তোমায় কেন নিন্দে ॥ 
ভালমন্ প্রচারিয়। মোরে কহ কথা । দেখিয়ে ভবন শূন্য পিতা আমার কোথা ॥ 
যে কথ! কহিতে কেহ না হৈল সাহসে । হেন কহে কৈকই পবম সনর্ষে ॥ 
কৈকই বলেন ভরথ শুনবে বচন । দশ দিন হইছে তোমাঁব পিতার মরণ ॥ 
ছুটি ভাই পিতার শোকে কান্দিয় বিকল | কৈকই প্রবোধ করে মুখে দিয়। জল ॥ 
নয় হাজার বসবের বুড] হল তোর বাপ । যথ|কালে স্বর্গ গেল! বৃ কর তাপ॥ 
ভরথ বলেন যম মনে উঠে তাপ । কহ কোন ব্াধিগ্রস্তে মল্য মোর বাপ ॥ 
কৈকই বলেন পুত্র কহিএ তোমাকে । তোমার বাপ পরাণ তেজিল পুত্রশোকে ॥ 
ভবথ বলেন আমর] ভাই চারিজন ৷ কোন পুত্রের শোকে বাপা তেজ্যাছে জীবন | 
আগছ্যপাস্ত বিবরিয়া কহিল সকল | রাম বনে যাতে রাজ হইল বিকল ॥ 
রামের বনবানে রাজা তেজিল পরাণ । রাজত্ব তোমারে দিল সভা বিষ্যমাঁন | 
বাপের সকার কর দেশে হঅ রাজা । তোমা পুত্রে অনুগত আছে যত প্রজা ॥ 
এমন কুমন্ত্ণ1 যা তোমারে কেবা। দিল | রাম বনে পাঠাইয়। রাঁজ। পরাণ তেজিল | 
স্র্যবংশ নাশ করিতে বাপা বিভা! কৈল তোরে । স্ডেইরাম পাঠাইলে কানন ভিভরে! 
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অযোধার পাটে কর আপনি রাজত্ব । আমার হইল মাগে। শ্রীরামের পথ ॥ 

যেই পথে গেছেন রাম সেই পথে যাব । কোন বনে রাম সীতা লক্ষ্মণেরে পাব | 
ভরথ বলে দয়! হয় ধর্মের জনয় | ধর্ষ করিলে যাঁয় নর বৈকুণ্ঠ ভুবন | 

নির্দয় তোয়ার হিয়া বজের সমান 1 তেঞ্ি জুভায় ডাকিয়াছ বনে যারে রাম ॥ 
বঙ্জত্ুল্য বক্ষ তোর কি কাজ করিলি। কোন সুখে রঘুনাথের কুণ্ডল কাড্যা নিলি ॥ 
গীত বস্থ নিলি রামের চান্দমুখ চায়্যা। তখন তোর বুক নাঞ্চি গেল বিদরিয়া ॥ 
বাকল পর্যাছেন আমার প্রভু রঘুবীর | শুন্য] কেনে প্রাণ আমার না হল্য বাহির | 
তোর বাপ কেকয় রাজা করে ধর্মকর্ম । তার বীর্ধে হল্য কেন রাক্ষসের জন্ম ॥ 

খঙ্জে করা খানিখানি কাটিতাম তোমারে | পাছে দয়ার রামচন্দ্র বর্জেন আমারে ॥ 
তেই মোর হাতে তোর রহিল জীবন । দেখিতে না পাই পাছে রাতুল চরণ ॥ 

লোক মুখে শুনে ভরথ কুবজী এত করে । বিবিধ অবস্থা বীর করাইল তারে ॥ 
রঘুবংশ রাম পাছে বজজেন সেই চিন্তা ॥ রামের শোকে মরিলেন দশরথপিতা] ॥ 
রামে রাজা করিতে বাপ নিল ছত্রদ্ণ্ড । কোথা থাকি কুবজী চেড়ী পাঁডিল পাসগু॥ 
কুবজীর লাগ পালে ভাই বধিব পরাণে | বিধাতার নির্বন্ধ কুবজী আইল সেইখানে॥ 
খাস! ভুনি পরিধান দিব্য বেশে সাজি | খিভকী ছুয়ার দিয়। সেখানে আইল কুঁজী ॥ 
এতেক প্রমাদ কুৰ্জী কিছুই না জানে । ভরথ রাজা করিতে আইসে হরষিত মনে ॥ 
চেনকালে দ্বারী বলে শুন শক্রঘন ৷ এই কুবজী বুডা রাজার বধিল জীবন ॥ 

এই কুন্জী রামেরে পাঠাল্য বনবাস | এই কুবজী সকল দেশের কইল্য সর্বনাশ ॥ 
এই কুবজী মজাইল অযোধ্যানগরী । এই কুবজী মারিলে ভাই সকল পাসরি ॥ 
শক্রঘন বলে ভাই আছে মোর মন | এইক্ষণে কুবজীর আমি বধিব জীবন ॥ 

কুপিয়া শক্রঘন ধরিল কুবজীর চুলে | মা বাঁপ বলিয়। কুবজী পরিত্রাই বলে ॥ 

ত্রাস পাইয়! কুবজী কৈকইয়ের ঘর ছুটে | রুসিয়া শক্রঘন লাথি মারে তার বুকে । 
কুনজী বলে কৈকই মোর কর পরিত্রাণ । ভরথ শক্রঘন লয় আমার পরাণ ॥ 
কৈকইয়ের ঘর ধক্রঘন সাম্ভায় সত্বরে | চুলে ধরিয়া কুবজীর ঘর হতে বারি করে ॥ 
তোমা লাগিয়! বাপ মরে ভাই বনবাঁস। প্রাণেতে মারিব ছাড জীবনের আশ | 
হিচড্যা লইয়] যায় কুঁজে যায় ছড | তা দেখ্যা কৈকই রাণী উঠ্য৷ দিল রড ॥ 
দাসীকে মারিয়। পাছে আমা আসি মারে । ত্রাস পায়্যা কৈকই রাণী পালাইল ভরে ॥ 
'শক্রঘন বলে শুন কৈকই রাজরাণী। পালাইয়া নাই যাঅ শুন মোর বাণী॥ 

সাতশ সতিনী £জনিয়া তোমার প্রতাপ | তুমি ঘে বলিতে তাহা ন। লঙ্ঘিত বাপ। 
সতের অধিক শোক ঘোষে সর্বলোকে | আমি কেন মারিধ জেরে পড়িবে নরকে ॥ 


যদি প্রাণ বধ করি তবে দুখ ঘুচে । সতম। বধ করি! পুরুষার্থ কিবা আছে । 


( ৩২ ) 


রাম রাম বলিয়া ভরথ বীর কান্দে । শক্রঘন পভিল ভূমে বুক নাগ বাধে ॥ 
বাম নাম উচ্চন্বরে শুনিবারে পায় । কৌশল্যা স্থমিত্রা লঙ্গে বাউ বেগে ধায় ॥ 
বাহু পমরিয়া রাণী ভরথে করে কোলে । দুটি ভাই পড়িল মায়ের পদতলে ॥ 
ভরথ রামের শোকে করিছে রোদন | ছ্বিজ কবিচন্দ্র বলে না বাঁচে জীবন ॥ 


কৌশল্যার ক্রন্দন 
ভরথের গল। ধরি : কান্দে রাণী মুখ হেরি : বাছাধন কবে আলে তুমি । 
বাম গেল বনবাস : হল্য আমাব সর্বনাশ : কেমনে বাচিব বল আমি ॥ 
বামের শোকে মল্য রাজ : কান্দিয়। আকুল প্রজ| : রাম বিনে আমার প্রাণ ফাটে । 
এই কার্য ভরথ কর : আমার বচন ধর * লহ মোরে রামের নিকটে ॥ 
বিধি কৈল বিডম্বন . ছত্র দণ্ড সিংহ[সন : ভূমেতে পড়িয়া এই দেখ । 
যদি মরি রাম লাগি: হবে ভরথ বধভাগী : একদণও যদি দেশে রাখ ॥ 
বামের বসন কেড্যা নিল " গাছের বাকল পর।ইল . এত ছুংখ দিল তোমার মা। 
বনচ।রী হল্যা রাম . জীবনে নাহিক কাম - অসময়ে গলে দিল পা॥ 
আঙ্গিনায় ব্য! থাকি : বাছ। রায় বলা! ডাকি : ঘরে আমি গুডাইতে নাবি | 
শোকে জর জর তন্ক : না বাচিব রম বিচ : আজি কালি কবে মনে মবি॥ 
সেহেন কে'মল পায়: সীতার হাত বাজ্ধে তায় : কেমনে বেডাবে বনে বনে। 
জাগিতে ঘুমাতে শুতে : কত মায়ের উঠে চিতে : দিবা নিশি স্থিব নাই প্রানে ॥ 
কৌশল্যার করুণ। শুনি : ভরথ পরম জ্ঞানী : পায়ে ধর্য। প্রবেধিল মায়। 
রামের চরিত্স কথ। পুবাঁন সঙ্গীত পোথ1 : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায় ॥ 


বামের উদ্দেশে ভরতের বনগমন 
ভরথ বলেন মাগো করি নিবেদন | সত্যবাদী রামচন্দ্র প্রত গেল বন ॥ 
বাম বিনে কায় মনে জানি যদি মৃঞ্ি। গে! ব্রাহ্মণ অগ্নি আমি পায়ে কব্া। ছুঞ্ছি | 
একা মিষ্ট অন্ন লোভে যেই জন খায় । সেই পাপ আমার লাগিব আস্তা। গায় ॥ 
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিন্দা] যেবাজন করে । গুরু নাই মানে যেব। পবদ্রব্য হরে ॥ 
বিপ্র অগ্নি গরু যেব(জন চাঠে পায় । সে সকল পাপ আন্য। ধরিব আমায় | 
আষাটী কাত্তিকী মাঘী বৈশাখী পৃণিম। | দান ছিজে দেই নাই হই তার সমা॥ 
রাজ। হইয়। গ্রজাকে না করে পালন । তত পাপের পাপী হই জানিলে ফারণ ॥ 
প্রজা! হইয়া! রাজার দ্রোহ করে ষেই লোকে ৷ তত পাপের পাপী হইয়া পভিব নরকে ॥ 
বিগত! খাইয়া গুরুদিন্দা করে যেইজন | তত পাপের পাণী হই শুনহ বচন ॥ 
কর্ম করিয়া দক্ষিণ। না দেই মেইজন | তত পাপের পাপী হুই শুম নিবেদন ॥ 


( ৩৩ ) 
আপনা বাড়ায়া ঘেবা পরনিন্দা করে | তত পাপের পাপী হই কহিল তোমারে | 
স্বাপ্য ধন হুরিলে হয় ঘতেক পাতক | তত পাপের পাগী হইয়! যাইব নরক ॥ 
যত পাপ হয় সতাই মিথ্যা বচনে । শপথ জানিয়ে যদি রাম যাবেন বনে । 
আশ দিয়া ভ্রবা যেবা না করেন দান । তত পাপের পাপী হই কর অবধান ॥ 
কৌশল্য! বলেন ভরথ জানি তোমার মন । শিশুকাল হত্যে তুমি রাম-পরাম্মণ 
বালাই লয়! মর্যা যাই হয়্য চিরজীবী | অন্তরে তোমারে আমি রামতুল্য ভাবি ॥ 
কার দোষ নাই ভরথ বিধি মোরে বাম । মা বলিয়! কোলে আন্ত তুমি আমার রাম॥ 
দশদিন হল্য আমার রাম ঘরে নাই । দশদিন হল্য কেউ মা বলে নাই ॥ 
কৌশল্যা বলেন ভরথ আমার কথা রাখ | জুডাক আমার প্রাণ মা বলিয়া ডাক ॥ 
এত শুন্যা। চান্দমুখে মা বলিয়া ডাকে । বাছ। বাছ। বল্য! রাশী করিলেন বুকে ॥ 
ভরথ বলেন দেশে রাঁজা! নাই হব । শোক দূর কর কালি রাম আনিতে যাব ॥ 
প্রতিজ্ঞ! পশ্চাতে রাখ সব তোমার ভার | মোর বোলে কর আগে বাপের সত্কার ॥ 
প্রভাতে ভরথ গেল জনকের কাছে । তৈলের দ্রেণীতে রাঙ্গা পড়িয়। রয়াছে ॥ 
চরণে ধরিয়া ভরথ করিছে রোদন | মরিব তোমার সঙ্গে নতুন1 যাব বন ॥ 
নারীর বচনে রামে পাঠাইয়া বন । মোরে অভিমান কর্যা। তেজ্যাছ জীবন ॥ 
ক্রন্দন সঙ্কলে ভরথ বশিষ্টের বেলে । রাঙ্জারে রাঁখিল লয় দিব্য চতুর্দোলে 
সরযূর তীরে চিত! কৈল বিধিমত । অগে।র চন্দন কাষ্ট গন্ধব্রব্য যত | 
বিধিমত ভূপতির করিল সৎকার । ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধ করিল রাজার ॥ 
ব্রহ্মণে দিলেন দান নান] রত ধেন্গ । মনে নাই ভরথের রাম-পদ নিঙ্থ । 
পাঁজ মিত্র বশিষ্ঠাদি ভরথেরে কয় । অভিবেক করি রাজ্য কর মহাশয় ॥ 
তরথ বলেন মোরে কহ অকারণে | কে হবে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র খিনে ॥ 
মিনতি করিয়া আমি কহি সভাকারে | সর্বে চল মোর সঙ্গে রাম আনিবারে ॥ 
ভরথ শক্রঘন গেল কৌশ্ল্যার ঠাই । চতুর্দে/লে চাপ চল রাম আনিতে যাই । 
এত শ্বন্যা অযোধ্যাবাসীর গেল শোক | সাধু সাধু ভরথেরে বলে সর্লোক ॥ 
কৌশল্যা প্রভৃতি রাণী চলে সর্বজনে । কৈকইর হরষ বিষাদ হলা যনে । 
মত্ত গজকাঁম সাজে ত্রিশ হাজার | অবিরত মদ গলে মেঘের আকার ॥ 
হাঁতিনী সহশ্র হয় সাকিল অযুত | উট-পিঠে বাজে দাম। পদতি রাউত | 
দ্লামাম! দগড ভেরী বাজে করনাল । রাজবাদ্য বাজে কত ফুকরে কাহাল ॥ 
অশ্ব-পিঠে গজস্বন্ধে কেহ কেহ রথে । পতাকা চামর চড়া লাগে বাউ পথে ॥ 
ভকতবৎসল দেশে আসিব রঘুপতি | কুলের কামিনী ধায় বালক যুবতী ॥ 
অন্ধ খঞ্জ বুড়া! শিশু ধায় যত সতী | জয় হুলাহুলি দেশে আঁসিবশপ্মঘুপতি ॥ 


তু 


(৩৪ ) 


কেহ বলে অন্ধ ভাই তুমি ঘাঅ কেনে । ছড়াছড়ি কর্যা পাছে যরহ পরাপে ॥ 
অন্ধ কুবজ! বলে মোয়া রহিতে নারিব। রামানন্দে প্রাণ গেলে স্বর্গ চল্যা! হাব । 
ফাহার নিষেধ মানা তার! নাই শুনে | তোমরা দেখিবে রাম মোরা শুনিব শ্রবণে ॥ 
অনাঁথের নাথ রাম পতিতপাঁবন | রামনাম লইতে অন্ধ পাইল লোচন । 
অধোধ্যার সেন! চলে ভরথ সহিতে । রাম আনিতে চলে ভরখ রাজ্য-সমেতে ॥ 
যমুনার পার রাম তরিল] কুন পাশে । উত্তরিল। গিয়! ভরথ শ্রীরামের আশে ॥ 
পৃথিবী জুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায় | গঙ্গাতীরে বৈসে চণ্ডাল দেখিবারে পায় 
কুন রাজা সাজি আইসে যুদ্ধ করিবারে । আপনার ঠাট গুহা সাজাইল সত্বরে ॥ 
জানে গুহ! অযোধ্যার ঘত সেনাগণে । কপট করিয়া বামে পাঠাইল বনে ॥ 

সাজ সাজ বলিয়া দগড়ে দিল কাঠি । হেনকালে গুহা ভাবে ভরথেরে ভেটি ॥ 

দি দুগ্ধ স্বত মধূ কলসী কলসী | অমৃত সমান ফল নিল রাশি রাশি । 

গুয়1 নারিকেল নিল আত্ম কাঠাল | অমৃত সমান ফল খাইতে রসাল ॥ 

যদি ভরথ শ্রীরামেরে কর্যা লয় রাজা । ভালমতে করিব তবে ভরখের পূজা ॥ 
যদি বা আসিয়! থাকে বিপক্ষ গেয়ানে ৷ তবে ভরথেরে আজি বধিব পরাণে ॥ 
সাত পাঁচ গুহ এখন ভাবে মনে মন । হেনকালে স্ুমন্ত্র সনে হইল দরশন ॥ 
স্মন্ত্র বলে রাম নিতে আইল! ভরথ । এখা থাকি গেছেন রাম কতদিনের পথ ॥ 
গুহা বলে তার দেখা না পাবে ভরথ | এখা হইতে গেলেন রাম চিত্রকুট পর্বত ॥ 
ভরথেরে তবে গুহা হঙাইল মাথ। | ভেট দিয়] গুহ1 তবে কহে নানা কথ] ॥ 

ঘর দার আমার ভরথ বনের ভিতরে । আজ্ঞা কর কটক ভূষ্ভাই অতিথ-বেবহারে ॥. 
ভরথ বলে আমার ঠাঁট না করে ভোজন । যাবদ রামের সনে হে দরশন ॥ 
গঙ্গার চেউ দেখি আমি বড়ই সঙ্কটে । তুমি পার করিলে আমি ঘাই চিত্রকুটে ॥ 
গুহা বলে ভরথ আমার কটকে পথ জানে । কটক সমেত চল শ্রীরামের স্থানে ॥ 
তোমার বনে আমি না যাই প্রত্যক্স । মনে তোলপাড় করে দেখ্যা লাগে তন্ন | 
কোন রূপ ধর্যা আইলে ভাই সম্ভাষণে । সাজন কটকে দেখ্যা বিশ্ময় বড় মনে ॥ 
ভরথ বলেন তুমি শুন মোর বাণী। রামের চরণ বিনে অন্ত নাই জানি । 

রাম বিনে রাজ! হতে অন্টে নাই পারে । রাজ্যসনে আসিয়াছি রাম নিবার তয়ে ॥ 
গুহা বলে ধন্ত ভরথ তোমার আচার । তোমার ধশ ঘুষিবেক সকল সংসার | 
তোম। হেন ধন্য ভাই রঘুনাখ মিত্র । ধন্য রঘুবংশ তুমি করিলে পবিত্র 

ভরথ বলে গুহা তৃষি চগ্ডালের রাজা | কতদিন শ্রীরামের তুমি কৈলে গৃজ। | 
আমি ছুষ্ট চগ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে। আমারে কি বলি রাম গেলা কোন দেশে ॥ 
ওহ! বলে রাষ হেখ। ছিল? ছুই রাতি। ছুই রাতি বঞ্চিলাম একুঠাই গীরিতি ॥ 


6 ভি 


শীরামে লক্ষণ বীর সেবেন রাজ্িদিনে | চারি প্রহর থাকেন বীর হাথে গণ্তিবাণে ॥ 
কথযস্থে বিদায় দিয়া রাম ভাবেন চিতে । এথ1 থাঁকিলে আম। নিতে আসিবে ভরথে 1 
এথা থাকিয়। গেলা রাম চিত্রকূট পর্বতে | তথ] গেলে আমার দেখা! না পাবে তরথে ॥ 
এই পথে তিনজন করিল| গমন | গঙ্গ/পার করি আমি খুইলাম তিনজন ॥ 

গুহা! বলে তিনজন গেল এই পথে । সেই পথ দিয়া তখন চলিল। ভরথে ॥ 

তথা এড়্যা ভরথ আর দূর বনে যায়| তৃণশধ্যায় শ্ুল্য ভরথ গাছের তলায় | 
তাহার উপর শুয়্যাছিল্য। সীত। ত রূপসী । তৃণের উপর পড়্যা পাট কাপড়রাশি ॥ 
পাট কাপড় আর খন্তাছে আভরণ । ঝলমল করে যেন রবির কিরণ ॥ 

তা দ্েখ্য! ভরথ বীর কহেন সভারে | কেমনে শুইয়াছিলেন তৃণের উপরে ॥ 

কেমনে শুইলা তৃণে সীতা ত জানকী | চিনিলাম আভরণ করে বিকিমিকি ॥ 
আছাড় খাইয়া ভরথ লোটে ভূমিতলে । পুত্র বলি কৌশল্যা ভরথে করে কোলে ॥ 
রামের শোকে প্রজ। সব যায় গড়াগড়ি । রামসীত। বলে সভে ক্রন্দনরব ছাড়ি ॥ 
ক্রন্দনের রোল তবে হইল সাত্বনে ৷ সানন্দে চলিলা সভে বিপ্রের বচনে ॥ 

তৃণ ছাড়ি উঠিল ঠাট মহা। কৃতৃহলে | উত্তরিল গিয়া! ভরথ ভাগীরথীর কূলে 

গুহা চগ্ডান আদি আছে ভরথেব সঙ্গে । কেমনে পার হব ভাই গলা-তরঙ্গে | 

সাত কোটি নৌকার উপর রাজ যে চগ্ডাল। দ্রুততর নৌকা আনাইল গঙ্গার কূল ॥ 
নোৌক। মানুষে সব গজাজল ঢাকে । পার হইল ভাগীরখী সকল কটকে ॥ 

ঘোড়া হাতি যতেক কটক হল্য পার । তবে পার কৈল রাজার যতেক ভাগ্ডার ॥ 
নৌকায় হইল পার সাতশউনপঞ্চাশ রাণী । সকল কটক পার হৈল ত্রিংশ অক্ষৌহিণী ॥ 
গুহা বলে চিত্রকূটে আমার নাঞ্ি কার্য । মেলানি দেহ প্রভু আমি যাই নিজ রাজ্য । 
নেউটিয়1 তুমি যখন কর আগমন | নৌকায় মানুষ মোর রহিল সাজন । 

তভরথ বলেন তুমি রঘুনাথের মিত | তোমার পুজা করিতে আমার হয় ত উচিত। 
যারে কোল দিয়াছেন আপনি অীরাম । আমা যে উচিত তোমায় করিতে প্রণাম | 
প্রীত কর্যা ভরথ তবে দিল আলিঙ্গন | গন্ধ চন্দন দিল বহুমূল্য ধন । 

রাজপ্রসাদ পাইয়। গুহা আইল নিজ দেশে । চিত্রকূটে ভরখ গেল রামের উদ্দেশে । 
ঘোড়1 হাতি ঠাট কটক থুইলেন পথে । একেশ্বর ভরথ গিয়! উঠিল পর্বতে ॥ 
ভরদ্বাজ বসি আছেন লয় মুনিগণ | হেন বেল। ভরথ গিয়! বন্দিল চরণ | 

দশরথের পুত্র আমি ভরথ মোর নাম । রাজ্য ছাড়ি বনে আইল জ্োষ্ঠ ভাই রাম ॥ 
আমি দুষ্ট চণ্ডান হইলাম মায়ের দোষে । রাজ্যসমেত আসিয়াছি রাম নিতে দেশে ॥ 
আমার সঙ্গে আছে দকল পুরীজন | কোন দেশে রামের আমি-পাঁধ দরশন ॥ 

মুনি বলে ভরথ তোমার বুঝিতে নারি মন। একেস্বর পর্বতে তূমি আইলে কিকারথ 1 
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হাথি ঘোডা ঠাট কটক থুয্্যা আইলে পথে। কোনরূপে আসিয়াছ নাঁপারি বুঝিতে 1 
সকল কটক আনি আশ্রমে হয় পীড়া । তে কারণে পথে থুয়্যা আইম্থ হাথি ঘোভা | 
মকল কটক আমার ত্রিংশ অক্ষৌহিণী । কোনখানে রহিব ঠাট ভয় করি মুনি । 
তোমার সঙ্গে উত্তর করি বড বাসি ভয় | ধ্যান করিলে আপনে জানিবে মহাশয় ॥ 
ভবথের কথ শুনি আঞ1 দিল! মুনি । আপন ইচ্ছায় আন ঘত অক্ষৌহিণী ॥ 
দিব্য পুরী স্থজিয়৷ দিব দিব্য দিব বাসা | ভালমতে কটকের পূরাইব আশা ॥ 
ভরথের কথা শুনি মুনির হইল হস । এখনি দেখিবে তব দিব্য আওয়াস ॥ 
কটক আনিতে ভরথ চলিলা আপনি । পর্বত উপরে পুরী হ্ছজিলেন মুনি ॥ 
যঙডশালায় যায়্যা মুনি করিল] ধেয়ান | সভাখণ্ডে বিশ্বকর্মী হইল] আগয়ান ॥ 
্হ্মমন্ত্র পড়ি মুনি ধ্যান করিয়া বসে । যখন যারে আঞ্1 করে তখন সেই আইসে ॥ 
আধ যোজনের পথ পর্বত আয়েবজন | অছ্থুত পুবী তাহে করিল গঠন ॥ 

সোনার প্রাচীর কৈল সোনার আওয়াবি | সোনায় বাদ্ধিল ঘাট দিব্য পখুবি ॥ 
পুবীর ভিতর কৈল দ্দিব্য সরোবর | ঘোড]1 হাথিব তরে কৈল লক্ষ লক্ষ ঘর ॥ 
সে।নাব খাট সোনার পাট রত্ব সিংহাসন | দিব্য কন্যা লয়া। ঠাট কবিব শয়ন | 
গুর়1র সলাপুড1 কৈল সোনার চিকনি। কন্তবী কুমকুম থুইল সেনার দাপনি ॥ 
সাত শত নদী ছিল পৃথিবী ভিতবে । মুনিব আজ্ঞায় আইল তারা পর্বত উপবে | 
সাত খত নদী ধ্যানে আল্যা শীঘ্রগতি | চিত্রকুটে [পনি আইলা ভাগীরথী ॥ 
ভরদ্জের তপের কথ। বড চমত্কার । দশদিগ লোকপাল কৈল আগুসার | 

্ব্গ বিদ্যাধরী লইয়া! আইলা পুরন্দর | কন্ঠ।র রূপ দেখি যেন অতি মনোহর ॥ 
হেম্ঘট দেখি যেন কুচের গঠন | আছুক অন্যের কাজ মোহে দেবগণ ॥ 

যক্ষ রক্ষ কুবের আইল ধনের অধিকারী । স্বর্ণের থাল। গাভ, ভরাইল পুবী ॥ 
স্থমের পশ্চিম থাকি আইলা পবন | মলয় বসন্ত বায়ে মোহে সবাব মন ॥ 
দ্বিভরাজ চন্দ্র আইল। শোভে ত রজনী | তুর নারদ আইল। বিচিত্র নাঁচনি ॥ 
মকগণ বন্থগণ আইল] বিছ্যাধরী | গন্ধর্বেতে গায় গীত নাচয়ে অপছরী ॥ 

শনি আদি নব গগ্রহ যত মহাশয় | চিন্্রকুটে অ।ল কৈল সুর্যের উদয় ॥ 

ভাঙ্গিল অমরাবতী ইন্দ্রের নগরী | চিত্রকুটে ভরদ্বাজ নির্মাইল পুরী ॥ 

হেনকালে তরথ কটক সমেত আইসে । এতেক কব্যাছে মুনি চক্ষুর নিমিষে | 
দেখিয়া রথ রাজায় লাগে চমৎকার | দেবগণে মুনিগণে যুক্তি কৈল মার ॥ 
ভরখের সঙ্গে ঘি রাম ঘাঁন দেশে । দেবগণ রহিতে নারিব স্বর্গবাসে ॥ 

রাম দেশে গেলে নাহি মরিব রাবণে । মুনি সব রহিতে নারিব তপোবনে ॥ 

রাম আনিতে ভরথ যেন নাধায় বনবাসে | এথা ছৈতে ভরবে পাঠাইয়া! দেঅ দেশে । 
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দেবগণ মুনিগণ করিল মন্ত্রণা । স্বর্ণের ঘরে সাস্ভাইল সর্বজন! | 

যার যোগ্য যে ঘর সান্ভায় সর্বজন | যেইদিগে চাহে সর্ধে সেদিগে মোহে মন | 
নারায়ণ তৈল মাথে মাখে আমলকি । স্নান করিয়! যাহে কেহ হইয়া! কৌতুক ॥ 
ঘোভা হাতি উট সেনা চলিল বিস্তর । জলকেলি করে সভে দিব্য সরোবর ॥ 

সাত শত নদী আসি চিত্রকৃটে বয়। সান করে পুরজন রাণী সাত শয় ॥ 

স্নান করিয়া পরে সভে দিব্য আভরণ | গলায় পুশ্পের মালা সন্ধি চন্দন | 

উন্্র [আর] কুবের ধনে ভরিয়াছে পুরী । দেব অলঙ্কার যত মান্ষে সব পরি । 
ভোজন করিতে বৈসে সভে পরিপাটি । সোনার আসন সোনার থাল1 সোনার ঘটি বাটি ॥ 
সোনার ডাবর সোনার গাডন্বর্ণ দিব্য খুরি। আশিযোজন জুড়্যা সভে বসিল সারি সাঁবি॥ 
সোনার থালি কন্য1 পর্যে কটক সব খায় । কেবা অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায় ॥ 
স্থগদ্ধ কোমল অন্ন দেবের নির্মাণ | দৃধি দুগ্ধ ঘ্বৃত মধু অমৃত সমান ॥ 

নান] বর্ণের পিঠ। খাইয়া! হইল পাগল । মুখে দিতে মিলায় ষেন স্তগন্ধ কমল ॥ 

খির খিরিস1 আর মৃগ সাঙরি | অমৃত চিতাউ খাষ নাত্িকেল পুরি ॥ 

সসিলাবট নামে বড অন্থপাম | চন্ত্রকান্তি মনোহর পিষ্টকের নাম ॥ 

দেবের ভোগ যান্ুষে খায় বভই ক্ুত্বাদ । যত পায় তত খায় নাই অবসাদ | 

মধুব পাইয়া খায় যত ধরে পেটে ৷ গলা-সমান পেট হইল সভার পেট ফাটে ॥ 
এতদূরে সভার ভোজন হল্য সায়। বান্মীকি বন্দিয়! দ্বিজ কবিচন্ত্র গায় ॥ 


রাম ও ভরভের সাক্ষাৎ 


আচমন করিয়া খাইল তান্থুল কপূরে | সেনা ঠাট শুইল গিয়া পালঙ্ক উপরে ॥ 
সিংহাসনে কটক গিয়া করিল শয়ন । বিগ্যাধরী আসি করে গায়ের মর্দন ॥ 
স্ব্গেতে আছিল যতেক বিদ্যাধরী । সকল আনাইয়া ইন্দ্র ভরাইল পুরী ॥ 
দেবকন্তা শুতিল সব মানুষের কোলে । নিন্রা যায় কটক সব নানা কুতুহলে ॥ 
প্রতি ঘরে ঘরে নাচে ইন্দ্রের নাচনি। স্থললিত বীণা বাগ্য মধুর ভাল শুনি ॥ 
নারদ কীণায় তন্থরে গীত গায় । মলয় বসন্তে চিত হর্যা লয়া যায় ॥ 
চারিদিগে গীত বাদ্য জয় জয় রোলে । আছুক অন্যের কাঙ্গ বশিষ্ট পড়ে ভোলে 
আপনাকে পাসরিলা বশিষ্ঠ মহামূনি । শোক ছুঃখ পাসরিলা কৌশল্য! ঠাকুরাণী ॥ 
এইমতে আনন্দে আছয়ে সর্বজন | রাঁমে নিতে আসিয়াছে তাহে নাই মন ॥ 
সর্বলোকে বলে মোরা আলাম স্বর্গবাসে। বর্গ আলাম মোর1 আর না যাইব দেশে । 
কত তপ করিয়! লোক পায় স্বর্গবাস। পাসরিল লোক সব রাখে বনবাস ॥ 
এতেক করিল। মুনি ভরখের তরে । তবু ত তরথ রাজার মন নাই ফিরে | 
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ভরথ বলে মুনি হত কর ঘর ছার । শুন্য হেন দেখি আমি সকল লংসার | 
যত কিছু কর মুনি সব অকারণ | রামের চরণ বিনে অন্তে নাহি মন ॥ 
মুনি বলে তোম। ভরথ জানে সর্বজনে | তোম। হেন ভাইভক্ত নাই ত্রিসুবনে ॥ 
হ্ই রাম সেই তুমি শ্রীবিষু আপনি | তোমার মন ভুলাইতে নারে কোন মুনি ॥ 
মনের অভিলাষ তোমার সিদ্ধ হব কাজ । বর মাগ ভরথেরে বলে ভরছ্বাজ ॥ 
ভরথ বলে মুনি মোর অগ্ভে নাহি মন | কেমতে দেখিব আমি রামের চরণ ॥ 
মুনি বলে ভরথ [তোম]) বলি উপদেশ | যমুনার পার রাম চল চ্ই দেশ । 
বটবুক্ষতলে আছে অনেক মুনিগণ । রাম লক্ষ্মণ সীতা তখ। আছেন তিনজন ॥ 
অনেক মুনিগণ তথ] করয়ে বসতি | তথাকারে আছেন রাম মুনির সঙ্গতি | 
এথণ হইতে তপোবন ছুই প্রহরের পথ | এই পথ দিয় তুমি চলহ ভরথ ॥ 
সবকার্ধ সিদ্ধ হয় চল এই পথে । মুনির ঠাঞ্জি বিদায় হইয়া চলিলা ভরথে ॥ 
যেমত চিত্রকৃট ছিল তেমত আরবার । ভরথের পাছে চলে সকল সংসার ॥ 
যেখানে আছেন রাম কুটির বাদ্ধিয়া। তৃণপত্র শষ্যায় থাকেন শুইয়া | 
বজপুত্র হইয়া! করেন মুনির আচরণ | শিরে জট] গাছের বাকল পরিধান ॥ 
ফলমূল আন্তা। দেন ঠাকুর লক্ষণ । তিন ভাগ করেন ফল রাজীবলোচন ॥ 
লক্ষ্মণেরে বলেন রাম ফল ধর ধর । ফল সব ধরা রাখেন লক্ষ্মণ ধন্র্ধর ॥ 
ফল নাই খায় লক্ষণ নাই খাস পানি । রাষসীতার সেবা করে দিবস রজনী ॥ 
ফল যোগাইল্য! লয়্যা ঠাকুর লক্ষণ | যথাকালে রাম সীতা! কবিল] ভক্ষণ ॥ 
নবীন পল্পবে রাম কব্যাছেন শয়ন | জানকী চরণ দাবেন ছৃয়ারে লক্ষণ | 
ভবখের সেন। দেবে গেল সেই বনে । সেনা কলরব খব্ রামচন্দ্র শুনে ॥ 
ডাক্যা কহে রামচন্দ্র লক্ষ্পণের প্রতি | সেজ্যা আল কেবা শত্র কোন নরপতি ॥ 
এত শুন্য লক্ষ্মণ ঠাঁকুর রামে কয় । নফর থাকিতে আমি কি হতে কি হয় । 
রঘুনাথ বলে বীর নিরখিয়া দেখ । বঢ বাক্য ভাল নয় মোর কথা রাখ ॥ 
গপ্ডিবান হাতে চলে ঠাকুর লক্ষ্মণ | গাছে চড্যা যত সেনা করে নিরীক্ষণ ॥ 
লক্ষণ ঠাকুর ক্রমে ক্রমে চিহ্ন পাল্য | রাঁমে ডাক্যা! বলে রাজ। ভরথ সেজ্যা আল্য | 
তোমায় বধযা অকণ্টকে করিবেক বাজ্য । জননীর বোলে আল্য করিতে কুকার্য ॥ 
সীতারে লুকায়ে রাখ পর্বত-গোহায় ৷ সেন] লয় তোমারে মারিতে আসে প্রায় ॥ 
আমার কাছে আস্য গোসাঞ্চি কোদগুবাণধারী | আজ্ঞা! পালে সসন্যে ভরথে 

আমি মারি 
তরথের নাম শুস্া। দেব রঘুকীব | লীা। সঙ্গে কুটির হতে হইলা বাহির ॥ 
লঙ্জ] পায়্যা লক্ষগ দাঁগান রামের পাশে । অধ যোজন জুড়িয়া সকল সেন। আসে । 
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রাম বলে মোরে নিতে আসে তরথ ভাই । ভরথে আমিতে চল আগাইয্া মাই 
রামনাম ডাকে মুখে ভরথ বীর আসে । পাটহাতি রিপুঞ্জয় ভরথের পাশে ॥ 
রাম বলে হোর চায়্যা দেখরে লক্ষণ | জটা বাকল পর্যাছেন ভরথ শক্রঘন ॥ 
দূর হতে ভরথ ঠাকুর দেখেন শ্রীরাম | বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষ্ষণ অন্থপাম ॥ 
ধায়া। আন্ত রামচন্দ্র ভরথে করে কোলে । ছুটি ভাই পিল রামের পদতলে ॥ 
পুলকাঙ্গ ভরথের চক্ষে বহে ধারা । রামচন্দ্র মুছান অশ্র বহে অনিবারা ॥ 
রাম কহে কহ ভাই দেশের মঙ্গল । একে একে পিতামাঁত1 সভার কুশল ॥ 
মুনিবর্গ কেমনে আছেন যত প্রজ1 | কহ তত্ব কোন দিনে দেশে হৈলে রাজ।॥ 
ভরথ বলেন মোরে কি জিজ্ঞাস রাম । তোমার শোকে পিত]1 মল বিধি হল্য বাম॥ 
একথা শুনিয়া রাম ভরথের মুঞ্চে । আছাড খাইয়া! রাম পডিলেন ভূঞ্ছে ॥ 
জাঁনকী লক্ষ্মণ দোহে কান্দিয়া বিকল । আর না দেখিব তোমার চরণ যুগল ॥ 
জ্োষ্টপুত্র হয়্যা আমি কি কার্য করিলাম | মরণ সময়ে তোম] দেখিতে না পালাম! 
ভরথ বলেন শোক কর নিবারণ । ঝটিত করহ গোসাঞ্জি সান তর্পণ ॥ 
না লজ্ঘিল। বামচন্দ্র ভরথের কথ] । মন্দাকিনীর জলে গেলা সঙ্গে লক্ষ্মণ সীতা ॥ 
শ্রীরাম করিল। গঙ্গায় সান তপণ | বামদিগে সীত। দেবী দক্ষিণে লক্ষণ ॥ 
যথাকালে বদ্দরীর কৈলা পিগুদান | যাবদেক ক্রিয়া রাম কৈল। সমাধান ॥ 
ভরথ লক্ষণে রাম ধরিলেন হাতে । কুটিরের কাছে আল্যা কান্দিতে কান্দিতে | 
এইকালে বশিষ্ঠ প্রভৃতি আল্যা মুনি | বন্দন করিল] রাম যথাক্রম জানি ॥ 
হেনকালে কৌশল্য। রামে দেখিবারে পায় | বাছবাঁছ? বলিয়া! রামের মাতাধায় ॥ 
বামচন্দ্র বলে আস আস মোর মী । পত্রের কুটিরে আছি শিরে দেহ পা॥ 
কাননে হয়্যাছ আসি কুটিরনিবাসী | রাজপুত্র হয়্যা বাছ। কেবল তপস্বী | 
ফল মূল কটু জল কেমনেতে খাঁ । তৃণপত্রে ভূতলে কেমনে নিদ্রা যাঅ ॥ 
মায়েরে কহিল! রাম প্রবোধ বচন । সকল জননীর কৈল চরণ বন্দন ॥ 
রামে দেখি কৈকই থাকেন অধোমুখে | স্থমিত্রা লক্ষণে যায়যা করিলেন বুকে ॥ 
জাঁনকী সভার পদ্দে করিলা প্রণতি | কৌশল্যার কেবল ফাটিয়া! যায় ছাতি ॥ 
প্রজাগণ প্রণমিল। দেখ্য। প্রত রাম । স্থমন্তাদি যত মন্ত্রী করিলা প্রণাম ॥ 

"দ্বিজ কবিচন্ত্র গায় পান্বায় বসতি । রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি ॥ 


ভরতের অনুরোধ 


ভরথ বলেন বাণী £ শুন রাম রঘুমণি : মোর বোলে ঝাট”চন্তপ্দশে | 
হইল দ্বিগুণ তাপ : অল্লকালে মল্য বাপ £ মহারাজা গেল স্বর্গবাসে ॥ 
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মাতৃকৃত অপরাধ £ ক্ষেমা কর রঘুনাথ £ রথে চাপ্যা চল অযোধ্যায় | 
সকলি আমার দৌষ £ ক্ষেমা কর মোরে রোঘ : ছুটি ভায়ে ধরি ছুটি পায় ॥ 
ধদ্দি ন! হইবে রাজ £ না বাচিব সব প্রজা £ নতুবা ঘাবেক মন্ত দেশে । 
শরণ পঞ্জর তুমি : প্রতিজ্ঞ কর্যাছি আমি £ নহিলে থাকিব বনবাসে ॥ 
শ্রীরাম বলেন বাণী £ শুন অরে ভরথ জ্ঞানী : পিতৃদত্ত ভোগ কর পুরী । 
জিজ্ঞাস গুরুর ঠাঞ্চি : ইথে তব দোষ নাঞ্ি £ রাজ| হৈতে আমি মেনে নারি | 
না কর আমার লাজ £ সিংহ শার্দলের কাজ £ শৃগাল হইতে নাকি হয় । 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনি : সুমন্ত্রাদি যত জ্ঞানী £ সভাই বলে ভরথ ভাল কয় ॥ 
কান্দিয়া ভরথ কয় £ মো হইতে কি কার্য হয় £ ভাইরে লক্ষণ রামে বল। 
সত্যে মুক্ত হৈলে তুমি £ তোমায় রাজা দিলাম আমি £ অভিমান তেজ্যা দেশে চল 
বাপ কৈল বনে রাজা £ পশু পক্ষ আমার প্রজা £ বৃক্ষ ছায়া আমার দণ্ড ছাতা । 
হাতে ধর্যা বলি আমি £ অযোধ্যাকে যাহ তুমি £ আমি জ্যেষ্ঠ রাখ আমার কথ] ॥ 
শীরামে বশিষ্ঠ কয় দেশে চল মহাশয় £ আমি তোর জনকের গুরু। 
শুন অহে বাপু রাম £ সাধহ আপন কাম £ দয়ার নিধি বাঞ্চাকল্পতর ॥ 
কহে মুনি মহাশয় £ শুন রাম দয়াময় £ মোর বাক্য না কর লঙ্ঘন । 
সুর্যবংশে যত রাজ £ করিল আমার পুক্গা £ মন্গ আদি যতেক বাজন ॥ 
শুন বাছা রখুনাথে £ বৃক্ষ আরোপিয়। হাতে £ কাট পুষ্পফল হবার কালে । 
হাতে ধরি বাছা উঠ £ কার সঙ্গে কর হঠ £ ভরথ পড়্যা কান্দে পদতলে ॥ 
বশিষ্টে শীরাম কয় £ নিবেদিয়ে মহাশয় £ বাপের সত্য ন! করি লঙ্ঘন | 
নিশ্চয় কহিলাঁম আমি £ অপরাধ ক্ষেম তুমি £ শ্রীরামের থাকিতে জীবন ॥ 
দ্বিজ কবিচন্ত্র কয় ? শ্রীরাম মানুষ নয় : পূর্ণরহ্ম দেব নারায়ণ । 
রাবণ বধের তরে £ জন্মিল। রাজার ঘরে £ অংখাঅংশে ভাই চারিজন | 

রামের পাদুকাসহ ভরতের প্রত্যাবর্তন 
কৈকই কান্দিয় ধরে রখুনাথের হাথ । দেশে চল অপরাধ ক্ষেম রঘুন|থ ॥ 
রাম বলে উ কথা না কঅ আমার মা । জানহ আমার রীত খিরে দেহ পা ॥ 
তব কথ] আগে! মাত]1 মার শিরোধার্ধ | দেশে গেলে ভরথের হবেক কুকাফ্‌ ॥ 
শ্রীরায়ের কথা শুন্য! ধরণী লোটায় । মায়ে পোয়ে পড়ে গিয়া কৌশল্য।র পায় ॥ 
কৌশল্যা বলেন এখন বৃথা কর শোক | একে একে রামেরে বুঝাল্য সর্বলোক॥ 
বশিষ্টের কথা ষখন না| রাখ্যাছেন রাম । তখনি জান্তাছি মোরে বিধি হল বাম ॥ 
ভরথ বলেন সভে দেশে ফির্যা যাহ | বনেতে মরিব আমি কার সুখ চাহ্‌ ॥ 


[ ৪১) 


ইঙ্গিতে পাড়ে কুশ হুমন্ত্র সারধি। কৈকই পাঁডয়া কানে হয়্যা আপ্তঘাতী॥ 
ভরথ বলেন আমি দেশে নাই যাঁব। অনশন ব্রত কর্যা সাক্ষাতে মরিব। 

কথা শুগ্থা রামচন্দ্র ভরথেরে কয় । বিগ্র বিনা অনশন ব্রত মোদের নয়। 

যদি রে তবথ বনে তেজিবি পরাখ। জ্ঞানী হয়্যা বাপেব আজ্ঞা করিলি লঙ্ঘন । 
যদি রে তরথ তাই আর দেহ তাপ। না রাখিলে মোর বাক্য তোরে দিব খাগ ; 
রামের বুঝিয়া ভাব বশিষ্ঠাদি কয় | রামবাক্য না লংহিয় তরথ মহাশয় 

তব্থ বলেন দশে কিবা! লয়! যাব | একদণ রাম বিনে আমি নাই ছিব। 
কুশের গাছুক! রাম দিলেন তরথে | পাদুকা লইয়] ভরথ বনদিলেন মাথে। 
নন্দীগ্রামে পাছুকার কর্মচারী হব । চৌদ্দ বৎসর উদর্ব হলে পরাণে মরিব ॥ 
কৌশলা। বলেন যাই ভরথের মনে । আমা ছাড়া রামচন্দ্র রহিবে কেমনে। 
বণিগ|দি মাড়বর্গে করিয়া প্রণাম । সীত| লক্মণ মক্গে কুটির প্রবেশিলা রাম। 
নন্দীগ্রামে আস্তা পুবীখোভা কবাইলা | রামের পাদুকা নন্দীগ্রামে রানা হল! 
বাষের গুমানবাদ গাইতে গাইতে । দিবস সকল টোহে লাগিল কাটিতে | 
কবিচন্রের বন্থদের প্রথম গায়ন। ধঞ্কব বচিলা পোথা গান রামায়ণ ॥ 


অযোধ্াকাওড সমাপু 


আল্প্যক্চাত্ 
রামের দণ্ডক বন গমন ও বরাক্ষসবধ 


আম] নিতে আল্য ভরথ করিয়া যতন | মনস্তাপ পাই সভার লঙ্জিয়া বচন ॥ 
দুরে গেলে কার সঙ্গে নাই দরশন | অন্রিমূনির ঘরে রাম করিল] গমন ॥ 

রামে দ্েখ্যা অত্রিমূনি উঠিল] সম্ত্রমে | অতিথ-বেবহারে রামে রহাল আশ্রমে ॥ 
অনুস্থয়। ব্রাহ্মণীকে সমপিল সীতা! ৷ সীতায় পালিবে যেন আপন দুহিতা ॥ 

সীতা পায়্যা অনুস্থয়া আনন্দ অন্তরে | দিব্য আভরণ দিল সীতার শরীরে ॥ 

কথন মলিন তুমি না হইবে আর । এত বল্য! দিল সীতায় বস্ম অলঙ্কার ॥ 
রাক্রিকালে সীতায় কহে মুনির ব্রাক্মণী। স্বামীর সঙ্গে বঞ্চ গিয়া আনন্দ রজনী ॥ 
সীতারে দেখিয়া রামের অধিক পীরিতি | সীতা সঙ্গে রঘুনাথ বঞ্চে শুভ রাতি ॥ 
প্রভাতে বন্দিল] রাম মুনির চরণ | বিশ্রাম করিব কোথা কহ তপোধন ॥ 

হোর দেখ দগুক বন পত্রের পদ্ধতি | রাক্ষস এডায়্যা বঞ্চ গিয়। রঘুপতি ॥ 

মুনির আশিস লয়্যা রহে সেই বনে । কুটির বাদ্ধিয়া বহে দণ্ডক কাননে ॥ 

সীতা! লক্ষর্ণ সঙ্গে রাম কানন বেডিতে । মহা ভয়ঙ্কর রাক্ষম দেখে আচম্থিতে ॥ 
রাঙ্গামুখ ডাগর আখি খাখার হৃদয় | বনজন্ক মারিবারে বডই নির্দয় ॥ 

রাম লক্ষ্মণ দেখিয়া] ধাইল কোপমুখে | সীতা'রে ধরিয়। র।ক্ষস বসাইল কাথে | 
তোরা ছুই ভাইকে আজি করিব ভক্ষণ । এত বলি সীতা! লয়! উঠিল গগন ॥ 

রাম বলে বীর আমি জানাই উতপতি | রাম-লক্ষ্ষণ নাম মোদের অযোধ্যা বসতি ॥ 
'আপনাকে জানাহ বীর তুমি কোন জন ৷ ঘোব ৰূপ ধর্য। কেন বেডাহ বনে বন।॥ 
যব নামে বাপ মোর [জননী] শতহ্দা। বিবাধ নামে রাক্ষস ঠাঞ্জি নাইক মর্যাদা | 
রামের মুখ শুখাইল লক্ষ্মণ সভ্ভাধষি | দগুকবনে হারাইলাম সীতা ত রূপসী ॥ 

লক্ষণ বল্েন প্রভু না কর বিলাপ । আমী হেন ভাই থাকিতে কিসের মনস্তাঁপ | 
লক্ষণের বচনে রামের কোপ বাঁডে | বিরাধে মারিতে রাম ব্রহ্ম অস্ত জোডে ॥ 
কোপে বাণ এডে রাম নামে পাশুপত | পড়িল বিরাধ রাক্ষস যেমন পর্বত | 

সীতা নাই ছাড়িলেক পায়া! মহাবেখা। ভূমে পড়্যা ধীরে ধীরে এড়িলেক সীতা ॥ 
দেবলোকে গেল দিব্য বন্্ পরিধান । রত্ব অলঙ্কার পর্যা গেল নিজ স্থান | 

তিনজন হরিষ হয়্যা উঠিপ সত্বর | যাতে ঘাতে পাল্য গিয়া অগন্ত্যের ঘর | 

রাম দেখ্যা মুনিবর উঠিল] সানন্দে ৷ অগন্ত্য মুনির পদ তিনজনা বন্দে ॥ 

রামের মাখ। চুছি যূনি পুছিল কুশল | বসিতে আসন দিল পাছা অর্থয জল। 
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ফল যূল নৈবেম্তাদি আর হজশেষে 4 অতিথ-বেবহারে মুনি রামচজ্রে ভোঁষে 1 
শ্রীরাম উঠিতে মুনি আপনা পাঁসরে । দেবের নির্মাণ গণ্ডি দিল রঘুবরে | 

বিষুর ধনুক বিশ্বকর্মার নিমিত | হের সব মহাবাশ কনকে রচিত ॥ 

এই গপ্ডিবাণে বিষণ ত্রিকৃবন জিনে | মহ] অস্থর দলিল বিষু। এই খাণ্ডাখানে ॥ 

বাম বলে মহামুনি করি নিবেদন । এক কথ? কহি মুনি তাছে দেহ মন ॥ 

শেষ বৎসর বনবাস বঞ্চিবারে চাহি । কোনখানে থাঁকি গৌঁসাই স্থান দেহ কহি ॥ 
তোমার বৃত্বান্তজানি তপের কারণে । বাপের সত্য পালিতে তুমি বেডাহ বনেবনে ॥ 
তপের ফলে জানি আমি মাগিবে তুমি স্বান ৷ অই পঞ্চবটী রাম দেখ বিগ্ঘমনি | 
উত্তম ফল পাবে তথ] গোদাবরীর জল | তোমরা তিনজনাকে রাম সেই যোগা স্থল ॥ 
ধন্ক ব্রহ্ম অস্থ দিল কুগুল বন্ত্রখানি ৷ অগন্তারে প্রণমিয়া মাগিলা মেলানি | 
চিত্রকূটে লক্ষণ বান্ধ! দিলেন কুটির | সীতা সঙ্গে চিত্রকুটে রহে রঘুবীর | 

বনফল আহম্তা দেন ঠাকুর লক্ষণ ৷ তিন ভাগ করেন ফল বাজীবলোচন ॥ 

লক্ষণে বলেন রাম ফল ধর ধর | ফল সব ধর্যা রাখেন লক্ষণ ধন্থর ॥ 

ফল নাই খায় লক্্ণ নাই খায় পানি। সীতাবামের সেবা করে দিবস রজনী ॥ 


সূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদ্রন 


সর্পনখা আম্তা তথ] রামেরে দেখিল | মান্থযের মাংস খাব মনেতে ভাবিল ॥ 
কৌতুক করিয়া! আজি ঢুই ভায়ে খাব । দিব্য ৰপবতী কন্যা! রাবণেরে দিব | 

স্থ্প নথ ধরে রূপ জিনিয়া উর্বশী | উত্তম নাসায় নথ অনঙ্গের ফাসি ॥ 

রামের কাছে আন্ত! কহে মধুব বচন । পরিচয় দেহ মোরে বনে কি কারণ ॥ 
দশরথের পুত্র মোর! শ্রীরাম লক্ষণ । বাপের সত্য পাপসিবাবে আশ্ত।ছিলাম বন ॥ 
তোমারে পাঠাল্য বনে ধন্য তার হিয়া । কেমনে ধরিল প্রাণ তোমা ন1 দেখিয়। ॥ 
তোমার রূপ দেখিয়া ত মজিল মোর মন। আমারে ভজহ বীর দেহ আলিঙ্গন ॥ 
তব দরখনে কন্দর্প জুড়িল মোরে বাণ । কন্দ্পের বাঁণে মোরে কব পরিস্তরাণ ॥ 
রাম বলে মোর সঙ্গে রমণী রয়্যাছে । সকল স্থখ পাবে যাহ অন্ুজেব কাছে ॥ 

এত শ্তন্ত। সর্প নখ| গেল ত্কার স্থানে | আমারে ভঙ্জহ বীর কহিছে লক্ষণে 
*ন্ু্পনথার কথা শুন্যা কহিছে লক্ষ্মণ | বনে নাবীর মুখ আমি না দেখি কখন ॥ 
যেজন পাঠাল্য তোরে যাহ ভার ঠাঞ্চি। এবার আলে পাবে ফল মোর দোষ নাঞ্ি | 
রামপাশে আন্তা বগে ন। ভঙ্জিল মোরে । রাম আরবার পাঠাইল লক্ষণ গোচরে ॥ 
মহাঁকোপে লক্ষণ কাঁটিল নাক কান । হুর্পনখা পালাইল লইয়াপরাণ | 

কান্দা ঘায় নাক কাল কাটিপ মানুষে । নাককাট] গেপ গ্বর্ণ নথ পরিব কিসে! 


(৪৪ ) 
খর দূষণ ছুই ভাই রাক্ষসীর ছিল। কান্দিয়া কারণ যত দোহারে বলিল॥ 
সর্পনখার কথ স্তন্ত! কোপে কম্পরান | খর ত্রিশিরা আদি করিল পয়াণ ॥ 
যথাক্রমে রঘুনাঁথ করিল! সংহার | দূষণ বির।ধ আদি চৌদ্দ হাজার ॥ 
র্পনখ] গেল পুন রাবণের পাশে | নাক কান ন। দেখিয়া দশানন ভাষে ॥ 
সর্গনখ! কহিল তারে যত বিবরণ । শুনিয়া সীতার রূপ মোহিত রাবণ ॥ 
আশ্বাসিয়া গেল তারা মারীচের পাশে | পরম্পব নান যুক্তি মন্ী তারে ভাষে ॥ 
ন? যাঅ না যাঅ রাজা শ্রীরামের স্থানে । রামের যতেক তেজ পডে মের মনে ॥ 
মহাকোপে রাবণ রাজ কহে মারীচেরে। মাুষের ভয় বেট! দেখাহ আমারে ॥ 
মারীচে লইয়া সাগে আইপ রাজ] বনে । স্বর্ণযুগ হইল মারীচ নানা মায়া জানে ॥ 


স্বর্ণমগ বধ 


সোনার হইল মুগ ন।ন1 ভঙ্গী করে। লফ দিয় ঘন বুলে কুটিরের দ্বারে ॥ 

তা দেখিয়। জানকীর বাডে বড লোভ । স্বর্ণবর্ণ মগ দেখা! বাজে বড ক্ষোভ ॥ 
জানকী কহেন রামে পরম সাদরে । এই মুগ মারা] ছাল আহন্া দেহ মোরে | 
কিবা শ্রঙ্গ কিবা মুখ দেখ কপ|সিন্ধ । কনক বরণ রূপ চিত্র বিন্ব বিন্দু ॥ 

সীতার শুনিয়া কথ দূর্বাদল শ্যাম । মৃগেতে সীতার প্রিয় ভায়ে কহেন রাম ॥ 
মুগ ম্যারা কুটিরকে না৷ আসি যাবত । সীতার রক্ষা কর্য ভাই থাকিহ তাবত ॥ 
শররামে লক্ষণ বীর জোড়হাতে কয়। মায়াবী রাক্ষল এ ত হরিণী যেন নয় ॥ 
সোনার হরিণ কোন যুগে নাঞ্ছি শুনি । উচিতে যে হয় কর রায় গুণমণি | 
শ্রীরাম বলেন ভাবি এখনি জানিব | মুগ ব। রাক্ষস হকু এখনি বধিব ॥ 

এত বলি গণ্ডিবান রাম নিল হাতে । সন্ধান পৃরিয়! বাণ ধান মুগসাথে ॥ 
মায়াবী হরিশ ক্ষে৭ণে ক্ষে৭ণে হয় হারা | ক্ষেণে রামে দেখা দিয়া যেন ছুটে তারা ॥ 
ক্ষেণে আগে ক্ষেণে পাছে ক্ষেণেকে লুকায় | ক্ষেণে ক্ষেণে রঘুনাথের আগ আগু ধায় ॥ 
নিকটে পাইয়। মুগ পূরিল। সন্ধান । ক্রোধ কর্যা রঘুনাথ এডে তীক্ষ বাণ | 
দুর্জয় রামের বাণ বক্ষেতে বাঁজিল | চারি ক্রোশ বন ভাঙ্গ। মারীচ পড়িল ॥ 
হায়রে লক্ষণ বল্যা ডাকে ঘোর শব | তা শুনিয়া জানকী হইল এথা স্তব্ধ | 
রামের সমান শব্ধ শুনিয়া শ্রবণে । অনেক কহিল সীতা দেয়র লক্ষণে | 

শুনরে লক্ষ্মণ বীর কার মুখ চাহ । মোরে বাচাইবে ষদি প্রভু পাশে ঘাহ ॥ 
সীতার শুনিয়া কথ। লক্ষ্মণ বীর কয়। রাক্ষস পড়িল রণে রাম শব্দ নয় ॥ 
রামের ধতেক তেজ জানে লক্ষ্মণ বীর | রণেতে কর্কশ রাম অক্ষয় শরীর | 

হিত উপদেশ যত কহিল লক্ষণে । কুপিয়া! জানকী কহে কিছুই না মানে । 


(৪৫ ) 


শোনরে লক্ষণ ভাব জানিলাম তোমারে | তোমার বাসন? প্রায় হয়যাছে আমারে ॥ 
সকলি হইব মিথ্যা! ষে কর্যাছ মনে | এখনি তেজিব প্রাণ রামচন্দ্র বিনে ॥ 

সীতার নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়। লক্ষ্রণ | হাহাকার কর্য। কান্দে স্থযিত্রানন্দমন ॥ 

বনে আসিবার কালে ঈপ্যাছিল মাতা । মাতৃতুল্য তুমি রামচন্দ্র মোর পিতা] ॥ 
জানকীরে শোঁকাবেশে অনেক কহিল | রামপাশে কান্দ্য। কান্দ্যা লক্ষণ বীর গেল ॥ 


রাবণ কর্তৃক সীভাহরণ 


এখানে রাবণ রাজ! পাষণ্ড বেশ ধরি । শৃন্য কুটির পায্্য। [তখন] সীতা কৈল চুরি ॥ 

রথে কর্যা জানকীরে উঠায় আকাশে | কর্দলী যেমন কাপে সীত। দেবী ত্রাসে ॥ 

২। রাম হ। লক্ষণ বীর কোথাকারে গেলে । রাক্ষসে হরিল মোরে ছু'হে না জানিনে॥ 

মিছ। লক্ষণে মিথ্যা! দিলাম পরিবাদ । তেই মোর উপরে পড়িল বজ্রাঘাত ॥ 

কোথ। রাম লক্ষণ রইল কি হবে উপায়। রাম রাম বল্যা সীতা কান্দয কান্দা। যায় ॥ 

দা ইল জটাউ পক্ষ খব্দ-অন্নস|রে ৷ পাপ ছুবাচার দুষ্ট পালাইতে নারে ॥ 

দুই পাঁখ। পসারিয়৷ আগুলিল পথে । অনেক করিল যুদ্ধ রাবণের সাথে ॥ 

অগ্নিবাণে পক্ষের পাখা রাবণ পোডাল । পর্বতের চুড। যেন জটাউ পডিল ॥ 

গায়েব উত্তম হার মাণিক বতন | পঞ্চ বানরে দেই সীতা না দেখে বাবণ | 

আকাশে পড়িল ডাক রাবণ রাজা শুনে । এতদিনে মজে রাবণ লীতার হরণে ॥ 

জটাউর জোষ্ট পক্ষরাজ্জ সম্পাতি | গরুড নন্দন বীর গিধিনির জাতি ॥ 

স্র্যাগ্রি বিদ্ধ বাণে পুড়্যা গেল পক্ষ | তাব পুত্র প্রতিদিন জোগায় লয়্যা ভক্ষ্য ॥ 

সম্পাতির পুত্র সে স্বপার্শ নাম ধরে । আহার লইতে যায় হিমালয় শিখরে ॥ 

পাট হাতি করি ঠোঁটে কৌতুকেতে আসে | সীত! সমেত রাবণ রাজ। দেখিল 
আকাশে ॥ 

হস্তী ঠোটে কর] নিল রাবণের লাগ । মনুষ্য দেখিয়। যেন আগুলিল বাঘ ॥ 

স্থপার্খশ বলেন বেট] বাঁচ্যা যাবি কোথ]1। ঘ|ডকাতা!র ঘায়ে তোর ছি“ড্য! দিব মাথ] ॥ 

মোর বিছ্যমানে হরিস কাহার বনিতা। মোর ঠাই ঠেকিলি বেট। বাচ্য।যাবি কোথ] ॥ 

কুপিল রাবণ রাজ সুপারের বোলে । পক্ষসনে যুদ্ধ করে সীত। কর্য| কোলে ॥ 

স্থপার্খ বীর যুদ্ধ করে শ্রীরামের তরে । মুখের পাট হাতি খস্যা পডিল সাগরে ॥ 

"অশচড় কামড়ে রক্ষে কৈল খণ্ড খণ্ড । পক্ষের কামডে রাজ হল্যা লগ্ুভগু ॥ 

সংগ্রাম ন। কত্রে রাবণ বলে বিনয়বাণী । তোমা জিনিতে নরিল।ম পরাজয় মানি ॥ 

রামের সীতা বলিয় স্থপার্থ নাই চিনে ৷ জটাউ মারিল প্লাধণু তাহ! নাই জানে ॥ 

জোঁড়হাতে রাবণ রাজা কহে ত বিনয় । তোমা! জিনিতে নারিলাম মাগি পরাজয় ॥ 


(৪৬ ) 
কপার রাবণের শুন্য? কাতর বচম | পথ ছাড়ি দিল রাবণ গেল! নিকেতন | 
সীতারে অশোকবনে রাখিয়। রাবণ | হরধ বিষাদে রাজা গেল৷ নিকেতন ॥ 
এথ] মারীচ বধিষ্া রাম আদেন বনপথে | হেনকালে দেখা হঙ্গ লক্ষণের সাথে | 
রামলীল। আধ্যাত্মিকে কবিচন্জরে গাক্স ৷ ধন জন পুত্র হয় যেজন গাওয়ার ॥ 


রামের বিলাপ 


লক্ষ্মণ জানকীরে ছাড়ি কেন আইলে । 

সোনার হরিণী নয় : দেখিলে পাইতে তয় : রাক্ষপ পড়িল ভূমিতলে ॥ 
এত কহি দুইজনে : সাত পাচ ভাবি মনে : আইলেন কুটিরের কাছে । 
চিত স্থিরতর নয় : লক্ষ্ষণেরে রাম কয়: দেখ সীতা আছে কিনা! আছে ॥ 
কুটির দ্বেখ্যা বলে রাম : বিধি মোরে হল বাম : কি আর জিজ্ঞাস মোরে কথ] । 
হইল ভাই সর্বনাশ : ঘুচিল জিবার আশ : কুটিরের মাঝে নাই সীতা॥ 
লক্ষ্ষণের শুনি বাণী : ফাপিলেন রঘুমণি : আমারে ছাভিয়! গেলে সীতা । 
আস্ত সীতা চন্দ্রমুখী : নয়ান ভরিয়। দেখি : আর ন1 কহিব দোহে কথা ॥ 
রাজ্যনাশ বনবাস : হল্য মোর সর্বনাশ : দেশেতে মরিল মোর পিতা । 
শোকের উপরে শোক : শুন্1 কি বলিব লোক : গহনে হারালাম আমি সীতা ॥ 
রাক্ষসের পুরী ধাস : সীতা৷ রাখ্যা তব পাশ : পুন পুন তোরে গেলাম কয়্যা। 
শূন্য কুটিরে রাখি : কার বোলে চন্্রমুখী : গেছ ভাই আমার মাথ। খায়্যা 
লক্ষণ কান্দিয়া! কয় : সেকথা! কহিবার নয্ব : নিষ্ুর বলিল] দেবী মোরে । 
উচিত ত যেব। হয় : শাস্তি কর মহাশয় : অতএব ছাড়্য। গেছি তারে ॥ 
কহিছেন রঘুমণি : যুবতীর বাক্য শুনি: মোর বাক্য কৈলে হতাদরে 
দৈব চক্র মায়া ধন্দ : কপাল আমার মন্দ : কালে করে কি বলিব তোরে ॥ 
আর কার মুখ চাঅ : অযোধ্যায় ফির্যা যাঅ : প্রবন্ধ করিয়। মায়ে ধল্য। 
দগডককানন বনে : আছিলাম তিনজনে : পিতার শোকে রাম সীতা মল্য ॥ 
যাহ কিন] যাহ তুমি £ নিশ্চয় মরিব আমি : হাপুতি হইল মোর মা। 
দিয়া মোরে বনবাস ; কৈকইর পুরিল আশ : ভরথের গলায় দিল পা। 

সগরানাং সাগরকীত্তিং গঙ্গাকীতিঃ ভগীরথঃ | 

অস্মাকং ইহসা কীতিরেক। ভার্ষ ন রক্ষিতা ॥ 
হায় হায় মরি মরি: বৃথা গপ্ডিবাণ ধরি : বীরত্ব রহিল আর কিসে । 
হইল হাশ্াম্প্ £ বনে বিধি কৈল বধ : ভ্িজগৎ ভরাল্যাম কুষশে 1 
কহিতে কছিতে কাম £ প্র দর্বাদল শ্তাঁধ : সীতা বল্যা পড়িল ভূতলে | 


(৪৯ ) 


পেলিক্ব। ধঙ্ুক তীর £ কান্দি! লক্ষ্মণ বীর £ রামচন্দ্রে করিলেন কোলে | 
নবম স্বদ্ধের উক্তি ; শুনে যেব] পায় মুক্তি : শুক পরীক্ষিতের বচন । 
ছ্বিজ কবিচন্দ্র কয়: তার নাহি ঘমভগয় £ রামনাম যে করে স্মরণ ॥ 


সীতা অন্বেষণ 


অচেতনে আছেন রাম লক্ষণের কোলে । লক্ষণ বলেন ভাই ছাড্য। পারা গেলে । 
রাম সীতা হারাইয়] কিবা লয়্যা যাব | কৌশল্য। মায়েরে মুখ কেমনে দেখাব | 
কি বল্য। বলিব রাম হারাইয়! আন | তিল আধ ভরথ না বীচিব তোম? বিশ্থু ॥ 
সীতা সীত। ডাকে লক্ষণ শ্রীরামের কানে । চেতন পাইয়া চান লক্ষণের পানে । 
কহ রে লক্ষণ ভাই সীতা পারা আল । মন বুঝিবারে পার! লুকাইয়! ছিল ॥ 

লক্ষণ বলেন প্রত্ত বৃথা কষ্ট ভাব । দুই ভায়ে খুঁজি চল এই বনে পাব ॥ 

গ1 তুলিয়! রামচন্ত্র চতুর্দিকে চায় | জানকীর পদচিহ্ন দেখিবারে পায় ॥ 

জানকীর পদচিহ্ন দেখিয়া লক্ষণ | গোদাবরীর তীরে আইসে খুঁজি ছুইজন ॥ 

পশু পক্ষ বুক্ষে রাম জিজ্ঞাসে সভারে । এ পথে যাইতে তোমরা দেখ্যাছ সীতারে ॥ 
খু'জিয়া জানকী যদ্দি বনে নাই পাই । কি বল্যা অযোধ্যা যাব মোরা ছুটি ভাই | 
শুনিয়া জনক রাজা অধোধ্য। আসিব । মোরে জিজ্ঞািলে তারে কি বল্যা বলিব | 
লক্ষণ বলেন প্রতু ইহা! নাকি হয়। লম্ষ্মী নারায়ণ ছাডা কোন যুগে নয় ॥ 

খু'জিতে খু'জিতে পথে রক্ত দেখেন রাম । রাক্ষসে সীতারে খাল্য বিধি হল্য বাম ॥ 
জটাউরে ছু'হে দূরে করে নিরীক্ষণ । অই বীর সীতারে খাল্য শুনরে লক্ষ্মণ ॥ 

লক্ষন বলেন আগে পরিচয় লব । দুষ্টজন হইলে নষ্ট এখনি করিব ॥ 

যাতে যাতে গেল! দু'হে জটাউর কাছে । বাণেতে জর্জর তঙ্জ পড়িয়। রয়্যাছে ॥ 
রাম বলেন বীর তুমি পড়্যা কি কারণে | পক্ষ বলে যুদ্ধ হইল রাবণের সনে ॥ 

যে কারণে যুদ্ধ হইল করি নিবেদন । অযোধ্য নগরে দশরথের নন্দন ॥ 

প/লিতে বাপের সতা রাম আইলা বনে । তাহার জানকী হরে লঙ্কার রাবণে ॥ 
যোর লাগ্যা পক্ষ প্রাণ হারাইলে তুমি | সীতা খু'জ্যা৷ বেড়াই বনে সেই রাম আমি । 
পক্ষ বলে চক্ষে বাণ মারিল রাবণ | দেখিতে না পালাম ছুটি অভয় চরণ | 

শ্রীরাম পক্ষের চক্ষে পদ্মহস্ত দিল । দিব্যচক্ক হইল পক্ষ দূরশন পাল্য ॥ 

লৌচন ভরিয়! দেখে শ্রীরাম লক্ষণে | শরীর ছাড়িয়া গেল বৈকুষ্ঠ তৃবনে ॥ 

প্ীরাম করিল নিজে পক্ষের সৎকার | রাবণে হরিল চিন্তা হইল আপার ॥ 

ৃক্ষমূলে বসে রাম তৃষ্কান্স বিকল | লক্ষণে পাঠাক্ন্য। দিল। আঁনিরনরে জল | 

₹শ আড়পন্রের খাল] সাজ্ালা লক্ষণ | জল লয়া নড়েন বীর &রিত গমন ॥ 


(৪৮ ) 


গাছে বস্যা মাছরাঁজ| করে অন্থমান | আমি থাকিতে রাম কেমনে করিব রক্কপান ॥ 
পাখা সারিয়! মাছরাঙ্গ| ভূমিতলে পড়ে । লক্ষণের হাথের খাল ছিগ্ডিল আাচডে ॥ 
পুনর্বার লক্ষ্মণ ত আনিল গিয়। জল | সেহখান। ছিগ্ডিয়। পেলিল সকল ॥ 

তিনবার বাধা করে লক্ষ্মণ কোপে-জলে | বাণে বিদ্ধ! বাধে তারে ধন্গুকের ছলে ॥ 
গণ্ডিখান গাড়িয়া রাখিল্য! ভূমিতলে | ভূমেতে মণ্ক ছিল গাথ! গেল হলে ॥ 

বাম হাতে গণ্তিবান উখাভিয়া নিল | জল লয়্যা রামের কাছে লক্মণ আইল ॥ 

জল রাখিলেন লয়য শ্রীরামের আগে । পক্ষেরে দেখিয়া রামে চমৎকার লাগে । 
রাম বলেন লক্ষণ ভাই কহ বেভার সার | কি নিমিত্তে মচ্ছরাঙ্গ! করিলে সংহার ॥ 
রামের বচন শুন্তা বলেন লক্ষ্মণ । তোমার তরে জল আনি বাধ ঘনে ঘন ॥ 

তে কারণে বাণে উহায় কর্যাছি বন্ধন | পক্ষের দুঃখ দেখি রাম লইলেন তখন ॥ 
বন্ধন ঘুচাইয়! রাম পক্ষ নেন হাতে । সবাঙ্গে শ্রীতস্ত বুলাইল! রঘুনাথে ॥ 

রামের পরশে পক্ষ পাইল চেতন । প্রণাম করিয়া রামে বলিল বচন ॥ 

ছুন্দুতি দানব মারে বালী সে বানর | তাহার শোণিতে প্রত হইল সরোবর ॥ 

মুগ পক্ষ জীব জন্তু ন। খায় উই পানি । সেই জল লক্ষণ ত তোম।|র তরে আনি ॥ 
এই হেতু রাঁধ1! কৈচ্ঠ কহি বিদ্যমান । আমি থাকিতে প্রর্ত কেমনে কবিব রক্তপান ॥ 
ভাগ্য করি মানি আমি আপন জীবন | পক্ষ হয়! দেখি পূর্ণব্রদ্ম নারায়ণ ॥ 
অনাঁথের ন।খ রাম দয়ার সাগর । মনে তুষ্ট হয়্যা মৎসরঙ্গে দিলা বব । 

মোর হস্তের চিহ্ন ধরি পৃষ্টের উপর | তোমার ছে বৃথা নহে আমি দিলাম বর ॥ 
পক্ষে মেলানি দিয়! লক্ষ্মণে কিছু বলে । হেনকালে মওঁক দেখে ধনুকের হলে ॥ 
হাহাকার করে রাম লক্ষণে তিরস্বারি | নিপ্রোহী মণ্ডকে ভাই কোন দোষে মারি ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু শুন গুণমণি | এক ছলে গাথ। গেছে আমি নাই জানি ॥ 

হুলে হতে মণ্ডকে রাম করিল বাহির । হস্তে বসায়া মণ্ডক কহেন রঘুবীর ॥ 


কাকসর্প নিপাতেন শীদ্ং ভাষসে মকঃ ধন্গষ। পিড্যমানেন কথং কিঞ্চিন্নভাষতে | 
অসাধুঃ ষদ্দিব! হত! সাধুরেবালস্বনং স্বয়ং সাধুঃ ষদি হর্তা কো বৈ ত্রাতা ভবিষ্যাতি । 


কাক সর্পে আসিয়। তোমায় ধখন ধরে । পরিতআ্রাহি করি তখন ভাক উচ্চন্বরে ॥ 
পৃষ্ঠে বারিয়াছে হুল সাস্ভায়াছে বুকে । নিঃশব্দ আছহ কেন বাক্য নাঞ্জি মুখে ॥ 
ঘা বেথণ ঘুচিল [তবে] রামের পরশে । জোড়হাত করিয়া! ভেক রামকে সম্ভাষে ॥ 
অসাধু জন আসিয়া যখন আমায় ধরে । সাধু সাধু বলি তখন ভাকি উচ্চস্বরে ॥ 
ত্রিভৃবনের নাথ প্রভূ গাথিলে আমায় । আমি কাকে ডাকিব নাথ কহ ন! নিশ্চয় ॥ 
সাধুজনার হাতে যদি তবে দে মরণ | শালাধ্য করিয়। মানি আপন জীবন ॥ 


( ৪৯ ) 


জগতের গতি রাম দেব নারায়ণ । তোমার চরণ দনেখা। সফল জীবন | 
মণ্ুক-বোলে বিস্মিত ছুই সহোদর । তুষ্ট হয়া! মণ্ডকে বর দিলা গদাধর | 
স্বর্ণ রেখ! তৃমি ধরিহ সর্ধাঙ্গে | বর দিয়া গদাধর ডাকিলেন বেঙ্গে । 
অষ্টমাস থাকিহ তুমি যোগ-ধিয়ানে | আমার বর তুমি লহ আপনার গুণে 
চারিমাস বরষ| মেঘে জল বরিষে । মোর নাম তোমরা লইহ উচ্চ ভাষে | 
প্িত উদ্ধারে রাম আইলেন বনে | কীট পতঙ্গ মুক্ত হৈল রাম দরশনে 
ননকাওড চিত্রকথ। এত দূরে সায়। বান্মীকি বন্দিয়া ছ্বিজ করিচন্্র গায়। 


আরণ্যকাণ্ড লমাপ্প 


ন্বিক্িহ্্যাব্গা্ড 
শিবের উদ্ভান 


তরদ্বাজ কহেন বান্মীকি মহামূনি | অবধান কর বাপু অদ্ভুত কাহিনী ॥ 
সীতার শোকেতে রামচন্দ্র পড্য] ভূঞ্ে। অশ্রু ঝরে লক্ষণের বাক্য নাই মুঞ্জে। 
ধারা বয়্যা পডে জল যুগল লোচনে | বিদরিয়া যায় হিয়। চাইতে রামপানে ॥ 
মহাঘোর বিপত্ত সহায় মাত্র নাই । রাজার কুমার বনে পড্যা ছুটি ভাই ॥ 
পালিতে বাপের সত্য কানননিবাসী | দারুণ বিধির চক্রে হারালাম রূপসী ॥ 
জগত ঈশ্বর হয়্যা লভিয়৷ জনম | নারদ মুনির শাপে আপনাকে ভ্রম । 
আবাল্য অখিলনাথ অশ্রু অনিবার | বিনয়ে করেন রোধ হুমিত্রাকূমার ॥ 
ধরা তেজা। উঠ প্রভ্‌ ধৈর্ধ হঅ মনে । নাই কেউ সহায় সঙ্কট ঘোর বনে ॥ 
আপন বুদ্ধে বোধ মান মোর বোল রাখি । কে নিলেক কোথ] সীতা তত্ব 

কর্যা দেখি । 
এত বল্য। ধর্যা তুল্যা মুখে দ্দিল জল । চান্দমুখ পু'ছে দিয়া বাকল আচল ॥ 
প্রবোধ মানিল। প্রতৃ লক্ষ্মণের ভাবে । গা তুলিয্ল! গপ্ডিবাণ ধরিলেন তবে ॥ 
অগ্রসর রঘুবর পশ্চাৎ লক্ষণ । চলিলেন চারিদিগ কর্যা নিরীক্ষণ | 
কথক্ষণে উত্তরিল। পম্পানদীর কুলে । বলিলেন ছুই ভাই অশথ বৃক্ষমূলে । 
সম্মুখে কামৃূণক রাখি বৃক্ষ দিয়! ঠেস | শোকে দগ্ধ দয়ানিধি মোহেতে আবেশ ॥ 
তাহাতে দরুণ ক্ুধ! লাগ্যাছে পিপাসা । কদাচিত ছুই এক কহেন ক্ষীণ ভাষা ॥ 
বুঝিয়া রামের ভাব বলেন লক্ষ্রণ | বনফল আনি কিছু করিবে ভক্ষণ ॥ 
ভোকে শোকে মলিন হয়্যাছে চান্দমুখ | কবে সহা কর্যাছ এমন দারুণ দুখ ॥ 
লক্ষণের বচনে বলেন দয়াসিন্ধু। জুভ্যালাম তব বাক্যে ভাই প্রাণবন্ধু ॥ 
খাব কিছু আন গিয়া পক ফল বনে । চলিতে ন! পাবি আমি থাকিলাম এখানে ॥ 
অনুমতি দিলা রাম লক্ষণ বীর যান । চারিদিগে নিহালেন তক্ষণ সন্ধান ॥ 
বিধির বিষোগে কিছু নিকটে না মিলে । প্রবেশ করিল বীর গহন গহলে। 
চঞ্চল লোচনে চান যান শীপ্রগতি ৷ এডাল্যা যোজন বাট সমিত্রাসস্ততি ॥ 
দূরে হতে দৃষ্ট হল্য অপূর্ব বাগান । জিনিয়া অমরাবতী ইন্দ্রের উদ্যান ॥ 
যোষ্টত বলয়াকত বৃক্ষ চারিদিগে | ক্ষীর সদনের জল সম মধ্যভাগে ॥ 
পূর্ব পশ্চিম দ্িগে ছুইখানা ঘাট | নির্মায়্যাছে বিশ্বকর্ণ। দিয়া স্বর্ণপাট | 
জলের নিক্ষটে পুষ্প রোপিয়াছে নানী । মণি মুক্তা প্রস্তরে বাদ্ধযাছে থান। থানা ॥ 
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রঙ্গন মল্লিকা মধু মন্দার মালতী । জবা! জয়পত্রিক জয়স্তী জাতী যুখি ॥ 
চন্্রকলা চামলি চম্পক চন্দ্রমণি । রাতজন্ম! রত্ুকল] রাতুল রঙ্গিনী ॥ 
বাঘনখে নাগেশ্বর টগর শ্বেতঝি'টি । কাঞ্চন কেতকী কেয়া কুস্থৃয ছুবটি ॥ 
কত করবীর কুন্দ কমল কেশরী । গুপা। গোঁলকলতা গুলাপ নাগরী ॥ 
পবিত্র পারুল পঞ্চমুখী পারিজাত | শিরহাস শিরীষ শিউলি ব্বর্পাত ॥ 
কৃডচি কনক টাপ। কদন্ব কণিকা । মুকুন্দ মাঁধবীলতা৷ মন্দারমালিকা ॥ 
অতসী অশোক আচু অরণ্য অরণি । গুন চেনা গুনা নাম গহন গাথনি ॥ 
মালতী মাধবীলতা কাষ্ঠ মিক। | সন্ধামণি সবজয়! স্র্যমণি সখা ॥ 

দুলাল শ্রীফল কত বাসক বাসকন1। তার কাছে ধাতকী ধুতরা থানা থানা 
অপব কতেক রুক্ষ আছয়ে প্রচুর । তরুণ তমাল তাল দাডিম্ব খাজুর ॥ 

আম জাম পনস জন্বীর কত জাতি । এককালে ছয় খতু তথ উপনীতি ॥ 
একক[লে উদয় সকলি ফুল ফল । তার মধো সরোবর স্থধাময় জল ॥ 
শিঅলি শালুক তাতে পদ্ম বিকশিত । কত জলচর পক্ষ আছে ভক্ষ্যাশিত ॥ 
মনোহর মধুবন নিকটে তাহাব | কি খান1 বণিব শাস্ত্র শুন্য চমৎকার ॥ 
কত পক্ষ কলবব করিছে কাননে | নন্দন তেজিয়। আইসে আশয় ভক্ষণে ॥ 
নৃত্য করে মউর স্থরব গুপ্চে অলি । মধুপানে মত্ত ডালে ডাকিছে কুকিলি | 
ননচর বিহঙ্গম আর কত আছে । ভাহুক ভাহুকী পাখি তিতির ভাকিছে ॥ 
দেবের ছুর্লভ বন মুনির মন হরে । দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর আনন্দ অস্তবে ॥ 
এই ফল ফুল লয়্যা রামকে তুষিব । কোনজন বারণ করে আমি যদি লন ॥ 
এত ভাবি ভগবান প্রবেশিল1 বনে । অদ্ভুত আশ্চর্ধ কথ কবিচন্দ্র ভনে ॥ 


উদ্যানে লন্ষমণের প্রবেশ 


ধবি ধন্ত তীর লক্ষ্ষণ ক্ষধীর প্রবেশিলা পুষ্পবনে | 

নানান ভক্ষণ করি নিরীক্ষণ . মোহিত হইল। মনে ॥ 
অন্থমান হৃদে : ধন্থ ধরি কান্দে : তৃণেতে খুসিলা তীর । 
বাকল আচল : ভক্ষ্য পন্ক ফল : তুলেন লক্ষ্মণ বীর ॥ 

খিবের উদ্যান : স্থৃবম্য কানন : তাহ।র রক্ষক হু । 

নিবসে পর্বত , বীর হন্ছমণ্থ : দেখা কোপে কাপে তন্থ ॥ 
ডাকিয়া কহিছে : বিধি বা লাগ্যাছে : কেন আলি এই বনে । 
যে হল্য সে হুল্য : ষখাশ্বানে চল : ষগ্পি বাসন প্রাণে ॥ 
ভাঁক্য। ভাক্য1 কয়: পবন-তনয় : না! স্তনে স্মিতা-ৃতা] ৮৮ 


(৫২ ) 
সৌরভে অবশ : কুস্থম রূপস : ভুলে নিঙ্ত মনোমত ॥ 
দ্াভিম্ব খাজ্ুর : পনস জদ্বীর : দেখা! হন হল্য রাগী। 
মিষ্ট পর ফল : পৃরিয়া! আচল : লইল রাঘব লাগি ॥ 
যেন বহ্িকর : রুধষিল বানর : উত্তর না কিছু পায় । 
যুগল লোচন : ফিরাইছে ঘন : প্রভাত ভাহর প্রায় | 
যোজন পাথর : ভোলে বীরবর : লক্ষণে মারেন ফিকা। । 
দ্বারুণ গর্জন ; ত্রাসিত লক্ষণ : নিক্ষেপিল] বাণ ভাক্যা ॥ 
পাথব কাটিয়া! : বাণ বাহুডিয়া - প্রবেশ করিল তৃণে । 
কুপিল বানর : বাজিল সমর : দ্বিজ কবিচন্দ্র তণে ॥ 


রাম ও লল্মমণের সঙ্গে হনুমানের যুদ্ধ 


অবহেলে হনুব পাথর কাটা। বীর | ধন্রকে টঙ্কার দিল গজিয়৷ গভীন ॥ 
জলদগ্রি দ্বিগুণ দারুণ কে।পে হন । শিল] তক লয়্য। বেগে বীর ধায় পুন্ু ॥ 
রুষ্টি কবে শিলা তরু লক্ষ্মণ উপর | কাটিয়! পাঁভিল সব সুমিত্রা-কে1৬ব ॥ 
পঞ্চদশ তীক্ষ বাণ জুভিয় ধন্তকে | ছাভ্য] দ্িল1 খোব শব্দে বাজে হন্ঠ-বুকে ॥ 
মহাশক্তি ধরে হন ক্ষেণেক সম্বরে । কোপে এক দ।কণ পর্বত গিয়া ধবে ॥ 
উপাডে হসঙ্কার শব্দে এডে শৃন্যপথে | পড়ে গ্যা পর্বত গোটা লক্ষণের মাপে ॥ 
দাকণ গিরি চাপনে ঠাকুর পড়্যা ভূঞ্ে। খন্তা পে ধন্তর্বাণ রক্ত উঠে মুঞ্ে ॥ 
অদেখ হইল প্রভু গিবি চাপে গায় | তচ্চমান পুনশ্চ আপন স্থানে যায় ॥ 
হোথ। রাম ঘন ঘন চ।ন পথপানে | লক্ষণের বিলম্ব দেখি ভাবেন মনে মনে । 
কেন ভাই লক্ষ্মণ এখন নাই আল | অচিন দুর্গম বনে পথভ্রম হইল ॥ 
শিশুমতি লক্ষণ জানেন কোন সন্ধি। করিয়। বিবাদযুক্ত কেবা কৈল বন্দী । 
আব এক দাঁকণ লন্দেহ হয় মনে । ভযানক জন্ক কত আছে বনে বনে ॥ 


কিসে বা মালেক কোথা ভাই হারাইন | ন। বুঝিয়া লক্্পরণেরে একা পাঠাউন্গ ॥ 
কয়যাছিল বশিষ্ঠ শুন্যাছি শান্ত্রকথা। বিধিবক্র পুকমেব বডই বিতথা ॥ 

ছুঃখভ[গী কেউ নয় নিপত্ত বিপাকে | ভাই বন্ধু বান্ধব সকল ছ।ডে তাকে ॥ 

তাঁই বা করিল ভাই দ্রেখিল কুতান | মনে কৈল বুথ! কেন হারাব পরাণ ॥ 

অর্ধ অঙ্গ সীতা মোর প্রাণের ঈশ্ববী | মিনি দোষে সে যখন গেছে পরিহ | 
ভাই কেন হবে ভ।গী এমন বিপত্তে । দ্লেশকে চলা। গেল? ভাই অন্যথা কি ইথে ॥ 
এইমত যায় প্রভু চায় চারিপানে । গড়িয়া পডিছে জল যুগল লোচনে ॥ 

বুক বায়্যা পড়ে কল ভিজিল বাকল | একা! বনে বস্থা! কান্দেন ভকতবৎ্সল | 


€ 2 এ 
সখ ভোগ ধন ধাম রাজা পরিত্যাগি | বন্বাসী হইলাম পিতার সতা লাগি ॥ 
পত্রের কুভ্যা তৃণশধা খাই বনফল । টাচর চুলে জটার ভার পরাছি বাকল ॥ 
এমন যন্ত্রণা পাই ধর্ষ ভানি মনে | বজ্বাঘাত পডে মাথে পিতার মরণে ॥ 
সম্ঘরিলাম সে শেক সঙরি শান্ত্রকথ|। বঞ্চিল দাকণ বিধি হারাইলাম সীতা । 
সীতার শেকে চক্ষে জল পথ দেখি নাই । ছুই এক প্রবোধ কথা! কইতেছিলা ভাই । 
কি বুদ্ধি দিলেক নিধি লয়া। গেল কোথ]1 । লিখন আছিল ভালে এমন বিতথা ॥ 
কর্যাছিন্ত কি অধর্ম ফ্ল্য কার শাপ। কিন্তু ভাই লক্ষ্মণ বিনে জলে দিব ঝাঁপ 
সর্বক।ল জানি আমি লক্ষণের মন । মরণের সাথী ভাউ মোর প্রাণধন ॥ 
এমন শোকে সেকি মোকে পেলিয় যাবেক | তবে যে বিলম্ব কিছু বিপন্ত হবেক ॥ 
যাতে হইল লশ্ণেব তত্বাবধায়নে | ধন্থর্বাণ হাতে রাম প্রবেশিল। বনে ॥ 
কোথা ভাই লক্ষণ লক্ষ্মণ বলা! ড[কি | চলা? ধান বেগবান শ্রীরাম ধাশ্ুকী ॥ 
লক্ষণের শব্দ নাই গেল বহুদূর । কতক্ষণে সেই বনে উত্তরে ঠাকুর । 
পরিপূর্ণ ফল ফুল অপূর্ব উদ্যান । দেখি আপ্যায়ত মনে চিস্তে ভগবান ॥ 
কোন দেবতার স্বান কি আশ্চর্য কষ্টি। ত্যাগ করি নহে মন মজে মোর দৃষ্টি ॥ 
এত ভাবি ভগবান ভাবে রহে ভূল্যাঁ। পরুফল ভক্ষণ করেন তুল্যা তুল্য ॥ 
দৃষ্টি পড়ে হস্ুমান হাঁক্যা হাক্যা কয় । বুঝি প্রায় সাধ মনে যাইতে ঘমালয় ॥ 
উত্তর ন। দিল। রাম হন্ছু কোপে জলে । পাথর পর্বত হাতে শীঘ্রগতি চলে ॥ 
এভিল পর্বত গোটা রামের উদ্দিশে | শৃন্যপথে চক্রাকার গর্জ্যা বেগে আইসে ॥ 
সন্নিকট হল আস্ত] দেখি ভগবান । ত্রাস পায়্য। তুরিতে ধরিল। ধন্ুখান ॥ 
নিক্ষেপিলা ব্রহ্গবাণ কাটা। গেল গিরি । টক্কার দিলেন চাপা প্রড় জটাধারী ॥ 
শবখাঁন শুনে স্বর্গ পাতাল মরতে । মেঘের গর্জন যেন প্রলয় কালেতে | 
ক্ষুদ্র বনজন্ক কত ধন্ছশব্দে যরে | সিংহ ব্যাত্র মহিষ গণ্ড। ধৈর্য হতে নারে ॥ 
দুর ননে পালায় [রডে] হয়া! প্রাণভয় | সাঞ্চল দ্বিগুণ কোপ পবন-তনয় ॥ 
আমি শঙ্করের রক্ষী ত্রিপুরেরে জিনি | প্রাণ লয় পালাব গণ্ডির শব্খ শুনি ॥ 
তবে কি এ মুখ আর দেখাব শঙ্করে | জিজ্ঞাসিলে কি কহিব পবন পিতারে । 
মন্তয়ের ভয়ে ভাগ্যা লোককে হাসাব | বাঁচি মরি যে হক সংগ্রাম গিয়| দিব | 
এত বলি হুঙ্কার ছাডিলা হনুমান | পরিবীতে ঘত প্রাণী কম্পকম্পমান ॥ 
কপির গর্জনে জলদগ্নি সীতাকান্ত | মাইল পর্বত হাতে বীর হন্ুুমস্ত ॥ 
পুনশ্চ মারিল ফিক্যা রামের উদ্দিশে | অর্ণপথে প্রভু তাকে.অবহেলে নাণে ॥ 
ভয় জন্মে চিন্তে হন্ুমস্ত মহাবীর ৷ একটৃষ্টে নিহালেন রামের শরীর ॥ 
দেখিছে কোমল কাস্তি অল্প বয়ক্রম । অত শক্তি ধরে ষেন মৃত্তিমস্ত ঘম॥ 


(৫৪ ) 
কোটি সুর্য জিনি বপু অধিক উজ্জ্বল | মাথে পরিপূর্ণ জট পর্যাছে বাকল ॥ 
উপবীত আছে যেন তপস্বীর মত | অথচ ধর্যাছে অন্্ একি বিপরীত ॥ 
মন্গম্তের মত মোর মনে নাঞ্ি। লাগে । আইসে কোন দেবতা গন্ধর্ব অনুরাগে ॥ 
যে হক রাখিব যশ মারিয়া! উহাকে | এভ বল্যা বটবুক্ষ উপাডিয়। ফিকে ॥ 
জভিয়া যোজন চারি বৃক্ষ গোট? যায় । মহাব্যন্ত ভগবান বাণ মারে তাষ ॥ 
ডালপালা কাটিয়া পাঁডিল ক্ষিতিতলে | মূলভাগ বাজে গ্যা রামের বক্ষস্থলে ॥ 
যৃছণপন্ন পরাৎ্পর বৃক্ষের আঘাতে | জ্ঞান পায় প্রশংসা! করেন হুমন্তে ॥ 
ধন্যরে বানর তোর বাহুবল 'এত | অর্ধখান বৃক্ষ বাজে আমি মৃছণাগত ॥ 
হন কয় পালে ভয় হয়্যাছে কি এখন | এই পর্বতের ঘায় বধিব জীবন ॥ 
এত বল্যা যোজন পঞ্চাশ এডে গিরি ৷ এবার স।মাল নহে তপস্বী জট|ধারী ॥ 
ঘোর রবে আইসে গিরি গগনমণ্ডলে | ভকতবৎসল বাণ এভে বাহুবলে ॥ 
এক অস্ত্র শতার্ধ হইল শৃন্তপথে | খণ্ড খণ্ড কর্য! গিয়। কাটিল পর্বতে ॥ 
বাউবাণে ছারখার হৈল গিরিবর । যোজন যোজন হয়্যা পে দেশান্তর ॥ 
বা উনপঞ্চাশ লইল একখণ্ডে। এক অংশ চাপ্যা পড়ে শ্রীরামের মুণ্ডে। 
চারিক্রোশ গিরি চাপ্য। পডে শিরোদেশে। জ্ঞান হা? গোসাঞ্রি পডিল ধর/পাশে 
হাসে ভাষে পরিহাসে প্রভগ্তন-স্থত | পর ফল খায়া! জল নিবন্তিল ক্ষুধা ॥ 
হেথা! প্রভু পর্বত-চাপনে কতক্ষণ । প্রাণপীভ] পরিহরি পাইলা চেতন ॥ 
পদাঘাতে পর্বত ফেলিয়া দিল দূরে ৷ গঞ্জিয়। দুর্জয় গণ্ডি ধরিল1 বাম করে ॥ 
ছাড়িল। হুঙ্কার শব্ধ ভ্রিলোক জুডিল । প্রভূ রাম বজবাণ সন্ধান ছাডিল ॥ 
বুকে বাজে বানর পিল মৃছণ হয়যা। সঘনে শোণিত-শ্রোত মুখ নাসা দিয়। ॥ 
কোদণও্ করিয়া কান্ধে কমলক্লোচন | পক্ক ফল খায়্যা জল করিলা ভক্ষণ ॥ 
পবন কহিছে গিয়া! দেব ভ্রিলোচনে | হক্ষমান মল্য তব মানুষের বাণে ॥ 
উদ্যান ভাঙ্গিয়। লণ্ডভণ্ড করিয়াছে | বজবাণে হন্ছমানে পরাণে মার্যাছে ॥ 
মাকতের কথণ শুন্যা সংশয় বৃত্তান্ত । তপ ধ্যান তেজিয়! সাজিল উমাঁকাস্ত ॥ 
অস্্ নিলা চক্র গদ? ত্রিশূল পষ্টিশ | পশুপতি পঞ্চবীর লয়্যা চলে ঈশ ॥ 
কাঁমগতি উপনীতি আপন উগ্যানে | বশিষ্টের মত বলি কবিচন্দ্র ভণে ॥ 


শিব রাজের যুদ্ধ 


পড়িয়া পবন-পুত্র পশুপতি দেখে । সঘনে শোণিত-সশ্রোত বয় নাসা মুখে | 
দেখিয়া ভ্রবিল] দেব দয়ানিধি হর | করুণ করিয়া! কত গায়ে বুলান কর | 
ভ্রিলোচন হু্তক্ছ মাত্র পরশিতে | বলাধান জঙ্মিল উঠিল ভূমি হইতে ॥ 


(৫৫ ] 

আগ্ঠোপাস্ত যত কথা জিজ্ঞাসেন শূলী | নিবেদন করে হস্ছু হয়।] পুটাঞ্জলি ॥ 
অবাস্তর শুন্য! পশুপতি আক্রোশিল | হুষ্কার ছাড়িয়া হর অগ্রসর হইল ॥ 

বন ভেজ্য| বাছুড়িয়| যাছিলা রঘুবীর | ফিরিয়। দাগ্াল শুন্য গর্জন গন্ভীর ॥ 
শী যান শঙ্কর রামের দৃষ্টি পড়ে । দেখে অস্ত্র লয়া! এক বীর আসে রডে। 
গলে যোগপাটাসিনি শিরে জটাধর । শত চন্দ্র জিনা বপু পর্যা বাঘাম্বর ॥ 
ত্রিশূল দক্ষিণ করে তিনটা লোচন । হাড়মাল1 গলে ছুলে ভালে হুতাশন ॥ 
মার মার শব্দ মুখে হুঙ্কার গর্জন | দেখিয়া! রষিল| রাম কমললোচন ॥ 

ধন্তকে টঙ্কার দিল ছাড়ি সিংহনাদ । ব্রিভৃবনে চমতকার গুণিল প্রমাদ ॥ 
শহর হুঙ্কার ছাড়ে অধৈর্ধ ধরণী । দেখাদেখি দুজনে বাজিল হানাহানি ॥ 
কেহ কারে নাঞ্জি চিনে দারুণ কোপে মত্ত । পরম্পর অস্াঘাত শক্তি যার যত ॥ 
এক অন্তর ব্যর্থ নয বাজে পরম্পর | বাণেতে ছু'হার হইল শরীর জর্জর ॥ 
রামবাণে শিবঅঙ্গে রক্তধারা বয় | শূলাঘতে ভিজে রক্তে রাম দয়াময় | 
পুনশ্চয় চন্দ্রুড় চক্র গোটা ফেলে | চমকিত চক্রপাণি বাজে গিয়া ভালে ॥ 
ফিক দিয় রক্তশ্নোত পড়ে বুক বায়্যা। শ্যাম অঙ্গ ভিজ্যা গেল বাকল ডুবিয়] ॥ 
চন্দ্রবাণ প্রভূ রাম মারিলা শঙ্করে । লল্লাটে ফুটিল ঝরঝর রক্ত ঝরে ॥ 
বাপিল সকল অঙ্গ ভিজে বাঘছাল | দু'হার শোণিতে বন্য! বয় নদী খাল ॥ 
পালন প্রলয় কর্তা ছু'হে করে রণ। স্বর্গ ম্য পাতাল ক্লাপিছে ত্রিভূবন ॥ 
পদতার ধরণী ধরিতে নারে আর । সহন্স ফণা অনস্ত ফিরায় বারে বার ॥ 

স্বর্গ মর্ডা পাতাল সভে ভাবিছে সংশয় | মহা প্রলয়েতে প্রায় স্থষ্টিলোপ হয় ॥ 
নামব বিধিরে কয় বসিয়া কি দেখ । তল যায় পথিবী উপায় করা রাখ ॥ 
বিরিঞ্চি বলেন বঠে না দেখি উপায় | দেবতা গন্ধব আদি নিকটে কে যায় ॥ 
পবনে কইতাম যদি তার কর্ম ছিল | সেই সে হন্তর কথণ হরে বদ্্যা দিল ॥ 
তাহ) শুনা! সঙ্কট শিবের বাড়ে কোপ । পবনের কর্ম দেখ হ্টটি করে লোপ॥ 
ইন্দ্র বনে উ সব দেখিতে আমি পাই | কৈলাসে যাইব চল পার্বতীর ঠাঞ্জি ॥ 
বাসবের বে।লে বিধি উঠে শীন্রগতি | ক্ষেণমাত্র কৈলাস পবতে উপনীতি ॥ 
কোথা গে পার্বতী বলি ভাকে পন্মযে।নি । বিরিঞ্চির বাক্য শুন্া। বেরাল্যা ভবানী ॥ 
“ইন্দ্র কয় অবান্তর জান কিছু হরা। শিব রামে সংগ্রাম অবনী হল সারা ॥ 
পার্বতী বলেন কে সে দশরথ-স্ৃত। তিনি ষে আপনি পূর্ণ বি আবিভূঁতি ॥ 
তার সঙ্গে ভূতনাথ সমধ করিছে। অদ্ভুত এসব কথা! কব কনর কাছে । 

শর কয় সব জান যখনকার যাঁ। যাত্রা! কর জগ সংসার রাখ মা॥ 

ভবানী বলেন তব ভূল্যাছেন ষদ্ি | বুঝাইয়া বোধ কন না কর্যাছ বিধি ॥ 


(৫৬ ) 


বিধি বলে আমার কি যোগ্যতা কাছে থাই । দুজনের মৃত্তি দেখ্যা যনে ত্রাস পাই । 
হিত চিস্তি চল চণ্ডী নহে চক্র বুডে । মর্ম গ্যা বুঝাঅ চক্রপাণি চন্দ্রচূড়ে ॥ 

ব্াস্ত দেখ্যা বিশ্বমাত1 বিরিঞ্চি বাসনে | ঘাত্রা করে জয়চণ্ডী বুঝাইতে তবে ॥ 
যেখানে দণ্ডকবনে হরিহরে রণ ॥ তার শৃন্যপথে বস্তা রহে দেবগণ ॥ 

হাত উর্য। উমাকে দেখায় বজ্পপাণি । এই দেখ দুজনে সংগ্রাম হানাহানি ॥ 

চায়্যা দেখ চামুণ্ডা চমক লাগে মনে । ছুই গাত্রে রক্তশ্রোত বহিছে সঘনে। 

অচিন্ন হয়্যাছে দৌহে ভাবেন পার্বতী । কোনজন বৈকুনাথ কেব। পশুপতি ॥ 
ছুজনার মাথে জট রক্তপৃর্ণ কায়। সমান হুঙ্কার রব সমগতি যায় ॥ 

মাত্র চিগ্ন মহেশের হাথে চক্র শূল। সন্গিকটে হন্থমান সংগ্রামের মূল ॥ 

রামের গাণ্ডীব হ।তে বাণ বাধা বামে | কথ কথ দৃষ্টি হয় দূর্বাদল শ্যামে ॥ 

রক্তকমল যেন নীলবর্ণ জলে । প্রবালের মালা যথ1 তরুণ তমালে ॥ 

শুত্রকায় শঙ্করের নুধাকর জিনি। যেমন মুক্তার কাছে প্রবাল গাথনি ॥ 

আত্মাকে বিস্মত দোহে না জানেন কিছু । সম্মুখে দাগডাল্যা শিবা শিবে কর্যা পাছু ॥ 
রামপানে চায় ছুটি জোড নৈলা হাথ । হৃষ্টি যায় সমর সংহর রঘুনাথ | 

একদৃষ্টে দয়ানিধি ছুর্গাকে নেহালে। পুটাঞ্চলি প্রণমিয়া পড়ে ভূমিতলে ॥ 

পার্বতী বলেন যোর অসংখ্য প্রণাম ৷ কি জন্া মানবজন্ন করিছ কোন কাম ॥ 

যুদ্ধ কর ধন্ধর ধূর্জটির সনে । পায়্যাছিলে এমন সুযুক্তি কোনখানে ॥ 

দিন চারি বৈকু» ছাড়া বুদ্ধিলোপ । সংসার হ্াসালে হে শিবের সঙ্গে কোপ ॥ 
করিছ এমন কর্ম পরিণাম কি বুঝি | রাঘব বলেন কিবা! শিবের সঙ্গে যুঝি 

পার্বতী বলেন হায় কব কার ঠাঞ্চি। এতটা হয়্যাছ মত্ত আপনা চিন নাঞ্ি ॥ 
চায়্যা দেখ ভ্রিলোচন জটিল তপন্বী । তব নাম গুণগান করে দিবানিশি | 

ধন্গ ছুডা। পেলে রাম পার্বতীর বোলে । মাথে হাতে বমিলেন তরুবরতলে ॥ 
লজ্জায় মলিন মুখ রাম হেটমাথে । ভগবতী ভবেরে ভত্সেন বিধিমতে ॥ 

চাহিয়। শঙ্করপানে কয় শৈলম্থৃত1 । তপস্বী বলিয়া নাম রাখিলে সর্বথ] ॥ 

কেবল ভাঙ্গভ ভোলা ভাল ত ভূল্যাছ। বিশ্বকর্তা বিষুসনে যুদ্ধ আরস্তযাছ ॥ 

সিদ্ধি খায়্যা সিদ্ধ হয়া সার কর্যাছ মন | রামসঙ্গে সংগ্রাম করিছ তে কারণ ॥ 
এখন জানিল। রাম কোন বস্তু বটে । ইট্টব্ূপে যেটি বৈসে তব ক-পাটে ॥ 

সেইটি আশ্তাছে স্থষ্টি উদ্ধার করিতে । পাঠাল্যা বাসব বিধি রাবণ বধিতে ॥ 

ধরিল। নিল নাম দাশরথি রাম । তপন্থী জনার প্রাণ পূর্ণ মনস্কাম। 

সে রাম লোচনে দেখ মাথা তুল্যা চাঅ। যারে জপ্যা যোগী তুমি ভিক্ষা মাগ্যা খাঅ ॥' 
হৈমবতী কহে হর হয়্যা হেটমুখ। প্রত্যুক্তি করেন প্রভু পবন দিল দুখ ॥ 


চি, ও 


সেই গ্যা কহিল মোরে হর দুর্গত্তি ৷ মানষে মাবিল প্রত তোমার মারুতি ॥ 
আক্রোশে আসিয়া আমি আরমিন্র রণ | অন্মান না কৈগ্ উপাস্ত বিবরণ | 
বুঝিলাম বটে বিষ আশ্তাছ্েন অবনী | শাপ্যাছিল। নারদ সে সন সন্ধি জানি ॥ 
সে বামেব সঙ্গে যদি "গ্রাম কৈলাম । ভজন যজন জপ সব হাবাইলাম ॥ 
পবকথ| সঙবিয়| শঙ্কর শোকাকুল | ছুড্য! পেলে চন্দ্রচড চক্র গদ। শল | 

দ্বিক্ত কলিচছন্দ্র গাপ্ন অপব কথন 1 জব পাপে মৃক্ত হয় যে করে শ্রনণ ॥ 


লন্মমণের সংভ্ঞালান্ড 


হনুমানে কিজ্ঞাস। কলেন হৈমবতী | বিরোধ নাডালে কেন বিঞ্ুর সঙ্গতি ॥ 
পানতীব কথ] শন্তা। কয় হন্তমান । অনেক কাল রাখি আমি এই প্পোগ্য[ন ॥ 
কাব এক্তি দেব গন্ধর্ব আদি মোকে । দল পুপ্প তলা লেই লঙ্তিয়া আমাকে | 
ব্। আছি পর্বত উদ্যান দৃষ্টি কবি। আপাতক মাইল এক তপন্থী জটাধারী ॥ 
প্রবালে সোনার মতি যেমন উজ্জল | অঙ্গের বরণ ভেন পব্যাছে বাকল ॥ 

ছুর্জয় ধন্তক ধরে অলপ নয়েস | বল] কয়] নাজ ননে করিল প্রনেশ ॥ 

যত ইচ্ছা ফল ফুল ।সব] তুল্য লেই | ধত ডাকি আমাকে উত্তর নাচ দেই ॥ 
মের্যাছি পর্বত ফিক্যা মর্যাছে কি আছে । তারপর দূর্বাদল শ্যাম এ আশ্যাছে ॥ 
পার্বতী বলেন কিব। কহিন বানর । মার্যাছিম গিরি চাপি আরেক জটাধর ॥ 
লক্ষ্মণ ঠাকুর তিনি অনন্ত আপনি । তবে স্ৃষ্টি মদ্রিল রে ডুবিল অব্নী । 
স্বমিত্রাতনয়_বাম ভাই বলেন তাকে | পেড্যাছিস বজাঘাত কি শুনালি মোকে 
হায় হায় করে দেবী চক্ষ ছলছল | নলবুদ্ধিলোপ হস্ছমন্ত মহাবল ॥ 

শঙ্কর পাইলা শঙ্কা শুনিয়া কাইনী | কি হবে উপায় শীন্র করহ ভবানী ॥ 
পর্বতের চাপনে লক্ষণ পড়্যা যথা । আল চুলে শীঘ্রগতি উম! উপনীতা ॥ 
বামকরে কর্যা গিরি ফিক্যা দিল দেনী | দেখিল লক্ষ্মণ পড়্যা লোটায়্য। পৃথিবী ॥ 
ফিক দিয়া রক্ত মুখে নাসায় বহিছে | হ্বর্ণকাত্তি রক্তশ্নোতে সকল ডুব্যাছে ॥ 
সন্গিকটে ধন্রর্বাণ পর্যা ভূমিতলে । কাতর জদয়ে ভাবে দুর্গা করেন ক্লে ॥ 
আনি সরোবর জল যোগায় মারুতি | লক্ষ্মণেরে প্রক্ষমলন করেন পার্বতী ॥ 

মূখে জল দিয়। দেবী ডাঁকে কর্ণযূলে । বাতাস কবেন নেতবস্ত্রের আচলে ॥ 
বেদনা সম্বরে প্রভু হইল বলাধান । চাহেন চণ্ডীর পানে মেলিয় নয়াল ॥ 

বিস্ময় জন্মিল মনে নসিল উঠিয়া । হমান-স্থানে চলে গাণ্তীত্‌ ধরিয়া ॥ 

ভয়ে কাপে কপ্পিপর ভ্রশীপানে চায় । ঠারে কয় ঠাকুরাণী পড গিয়! পায় ॥ 
ইঙ্গিতে বুঝিল। বীর যে বলে বাস্থলী | পড়িল লক্ষ্মণ-পায় হয়্যা পুটাঞ্লি ॥ 


(৫৮ ) 


স্মিত্রা-তনয় হাসে ভাষেন পার্বতী । আমি জানি প্রভূ তুমি অনস্ত যূরতি ॥ 
পুনশ্চ হাসিল। বীর দেকীর কথায় । ভূমণ্ডলে পড়িয়! প্রণাম কৈল মায় ॥ 
উঠিল1 অবনী হৈতে কহেন অস্থিক1| ত্বরা কর্যা চল রামসঙ্গে কর দেখ] ॥ 
লক্ষণ বলেন বটে পম্পানদদীর কূলে । দেবী বলে এ যে বসিয়া বুক্ষযূলে ॥ 
আছ্য উপাস্ত ধত বলেন ভগবতী। দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় চলিলা শীগ্রগতি | 


রাম ও লক্ষমণের সাক্ষা€ 


ধন্চর্বাণ ফেল্যা ভূঞ্ে £ বাক্য না! বেরায় মুঞ্জে : বুক্ষমূলে বস্তা ভগবান | 
উম1 হন্মান সাথে " পক ফল ছুন। হাতে : লক্ষ্মণ রামের কাছে যান ॥ 
হ্কেটমাথে দয়াময় : নিরখিয়া পদদ্বয় : প্রণমিল। স্মিত্রানন্দন | 

চান রাম মাথা তুলি : যুগল কমল মেলি : কহিলেন আইলা লক্ষণ ॥ 
এতট] বিলম্ব কেনে : গিয়াছিলে কোন বনে : আমার বিপন্ত শুন ভাই ॥ 
তোমার উদ্দিশে আসি : এই বনে পরবেশি : পন্ক ফল তুল্যা তুল্য! খাই | 
কহিতে অন্ভুত রঙ্গ : রণ এই কপি-সঙ্গ : ঘোরতর কতক্ষণ হইল । 

শৃলে করি প্রমুখাত : কত অস্্ লয়্যা সাথ : তারপর শঙ্কব আইল ॥ 

কেহ কারে নাহ জানি: ছু'হে করি হানাহানি : অস্ত্রাঘাতে দোহে জর্জবিত 
পার্বতী আসিয়! মনে : দাগডাইলা মধ্যখানে : করিল সংগ্রাম নিবাবিত ॥ 
উভে পরিচয় জানি ; মনেতে ধিক্কার মানি : বস্তা এই ভাবি তরুযূলে | 
শুনিয়া লম্ম্পণ তাহা! : নিজ বিবরণ যাহ : নিবেদিল) চরণকমলে ॥ 

শুন্যা। লক্ষণের ছুখ : রামচন্দ্র অধোমুখ : গল] ধর্যা কান্দেন ভগবান । 
লজ্জায় মলিন হক্স্য। : দূরে হতে নিরখিয়া : নিকটে আইলা ত্রিনয়ান | 
রামমুখ নিরথিয়ী : অষ্ট অঙ্গ লোটাইয় ; পৃথিবীতে পড়ে পশুপতি । 
লক্ষ্মণেব গল ছাঁডি : ভাব কর্য। ভূমে পভ়ি : প্রণাম কবিলা বঘুপতি ॥ 
পরস্পর প্রিয় বোল : উঠ্যা ছুইজনে কোল : পার্বতীর আনন্দ বিস্তব | 
অমরেতে জয় গায় : বিশ্লিঞ্চি বাঁসব তায় : পুষ্প বর্ষে দু'হাব উপব | 
দোহে দোহা পরশিল : ঘুচিল গায়ের জালা : পূর্বমত শরীর দোহার | 
শ্রীযুৎ কবিচন্দ্র দ্বিজ : আদেশ পাইয়া নিজ : কোন গতি হবেক আমাব ॥ 


হনুমানের প্রার্থন। 


রঘুবর সুন্দর : লক্ষণ শঙ্কর : পাঁতকী কবিচন্দ্র দ্বিজে । 
এই বিনয় করি : শঙ্কট পরিহরি : আপ আপ করি নিজে ॥ 
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ধরণীতলে বাস : কেবল জনহাস : যন্ত্রণা যাবত জন্মি । 

দুর্গতি নিতি নিতি : না দেখি নিষ্কৃতি : বিধি বড দারুণ কর্মী ॥ 
বিধিব বিধি বট , তাহার নিপট £ করিতে পার রুপা যাতে । 
স্মবিযা আপন। বারেক করুণা £ কর টৌহে দীন অনাথে । 
বঘুবব সুন্দর ঃ কল্পতরুবব : তলাতে বসিল রঙ্গে । 

পার্বতী সম্মুখে £ বসিল। কৌতুকে £ লক্ষ্মণ শঙ্কর সঙ্গে ॥ 

বানব কুতৃহুলী £ হইয়? পুটাঞুলি £ বিনয়ে বলিছে রামে। 

প্রত দীনবন্ধু ঃ কপাগুণসিন্ধু £ প্রসন্ন হইবে হামে ॥ 

বানব পশু জাতি £ কি জানি ভকতি £ বুঝিতে না পাবি শক্রে । 
তোমাব সঙ্গতি £ বিবাদ রঘুপতি £ আমাব দৈবেব চক্রে ॥ 
কহিলা ভগবতী £ ছলেন আরুতি : ছৃষ্টের শাঁসন ল।গি । 
তাবিবে সজনে £ বধিবে বাবণে : এজনি মমতা ভাগী ॥ 

উ ছুটি চরণে : যাবত যোগীগণে : ধ্যান করিয়া ধ্যায়ে | 

অমবে ছুর্লভ : প্রভু হে রাঘব : বিডগ্থিলা হরি মোয়ে ॥ 

কেমনে জানিব : গোবিন্দ মানব; অনস্ত সঙ্গতি করি । 

তুলিয়! সকল : খাবেন বনফল : জটাঘট। শিরে ধরি ॥ 
ভকতবৎসল : পরিয়! বাকল : হবেন কাননবাসী । 

এ হেন কপট ; বুঝিতে সঙ্কট : আমার নিকটে আসি ॥ 

হন্কব ভাষণ : বঘুকুল নন্দন : শুনিয়া সন্তোষ মানি । 

কবিচন্দ্র কন : করিল বর্ণন : কেবল রামকে জানি ॥ 


হনুমানের অঙ্গীকার 


শুনিয়া হন্তর কথা স্থখী বঘুযণি | কহেন বানবে তোম। বীবেতে বাখানি ॥ 
তোমায় দুঃখিত আমি কদাচিত নই | তোমাব সাহস দেখা। ধন্য ধন্য কই ॥ 
স্থিব হইল হনুমান বামের আশ্বাসে । তারপর কপাময় কন ক্তিবাসে ॥ 

প্রনু হর দ্িগম্বর ভিক্ষা দেহ মোরে | বিপন্ত তরিতে মাগি তোমার হন্তবে ॥ 
হাসেন শঙ্কর শুন্তা শ্রীরামের বাণী | ত্রিভ্ববনে যত বীর তুমি তার প্রাণী ॥ 

কি আশ্চর্য আমি শুদ্ধ তোমাতে বিক্রীত ৷ লেহ হন্ছম।নে দিলাম জন্মজন্ম-মত ॥ 
এই বলি মোব অপরাধ ক্ষমা কর। সংগ্রামের যত ছুখ সকলি সঞ্্র ॥ 

শুনিয়া! শিবের কথ? শ্রীরাম লজ্জিত | পুনর্বার কোলাকুলি দোহে হরষিত ॥ 
তারপর হন্্মানে কহে দয়াময় ৷ শঙ্কর দিলেন ভিক্ষা সঙ্গে যাতে হয় ॥ 
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হন্ঠ কয় প্রস্ত মোর ভাগ্য 1? বলবান । আজি হতে কেনাবেচা রামের হ্মান 
মৃত্তিভেদে থাকি আমি স্থগ্রীবের সাথে । স্মরণ করিলে দেখা করিব পশ্চাতে । 
পার্বতী শঙ্কর দ্'হে গেলেন কৈলাসে | হচ্চমান গেলা শীঘ্ব স্তগ্রীবের পাশে ॥ 
অনেক ভ্রমণ কৈল খ্ররাম লক্ষ্মণ । তারপর খধ্যযুক পর্বতে আগমন | 

ক্রগ্রীবের মৈত্রতায় মন দিল] রাম | পর্বত আশ্রয় দেহে করিল। বিশ্রাম ॥ 
তথা বালী-ভয়েতে স্বগ্রীব রাজ। আছে । হনুমান আদি পঞ্চ পাত্র মিত্র কাছে 
দূবে হতে দষ্টি হয় শীরাম লক্ষ্পনে | লুকায় বুক্ষের আডে ভয় পায়্য। মনে ॥ 
পঞ্চ নানর সঙ্গে দেখল হাত উব্যা। কে ওজন আইসে সভে দেখ দৃষ্টি কর্যা ॥ 
ছুই মৃত্তি কি আশ্চর্য বর্ণ অগ্চপাম | একটি গোৌরবর্ণ একটি দূর্বাদল শ্যাম ॥ 
মাথায় জটার ভার মাছে বাকল পর্য1 | ছুর্জয় ধনুক ছুটা দুইজনে ধর্যা ॥ 
স্গ্রীনেব কথা শুন্যা হণ্চমান যায় । বান্মীৰি বন্দিয়। দ্বিজ্ঞ কবিচন্ত্র গায় ॥ 


হনুমানের নারায়ণ দর্শন 


স্বপ্রীব বলে সন্দেহ লাগে গুরুতর | মায়া করা আল্য কিবা নালী-অন্ভচব ॥ 
হন্থ বলে আমি যাই বুঝি কে *জন । স্থগ্রীব কয় কর তবে স্বরূপ বর্জন ॥ 
মাগন্তের মৃত্তি ধবে মরুৎ-তনয় | চারিদিগ চায়্যা চলে চঞ্চল হৃদয় ॥ 

দূরে হতে দৃষ্টি করে দয়ানিধি তায় । আস্তে বীর বাউস্ৃত বুঝিতে আমায় ॥ 
দেখাব আপন যৃত্তি পবন-কুমারে । এত ভাবি ভগবান চতুভূজি ধরে ॥ 
অঞ্ছট1 কোটি বিধুবর প্রকাশিল1 | বক্ষদেশে শ্রীবংস দুলিছে বনমালা ॥ 
পর্যাছেন পীতবন্্ব লক্ষ্মী বন্য" বামে । করধূগে বীণ। বেণু সারদা দক্ষিণে ॥ 
ব্রহ্মপুত্র সনকাদি স্য়মান সর্বে । দ্রেবখষি পিতৃগণ পিদ্ধ গন্ধর্বে | 

এ সকলে সেব্যামান কমললোচন | জিনিয়। হাজার স্্য অঙ্গের বরণ ॥ 

কত শত চন্দ্র জিনি মুখপ্রভাখান । চমংকার লক্ষণের রামপানে চান ॥ 
ভায়ের ভাব বুঝি প্রভূ স্মরিপা আপন | ধরিলা অনস্ত যতি হল সহস্্ফণা। ॥ 
রৌদ্রের আতপ আশ্তা! বাজ্যাছে শ্রীমুখে | ফণা ধর্যা লক্ষ্পণ বারণ করে তাকে ॥ 
সর্পেব সমূহ সব বেড্যা লক্ষ্মণেরে | মন্ত্র পড়্য চারিদিগে বেড্যা শ্তব করে ॥ 
দেব সর্বে স্ুয়মান রামের সম্মুখে । সর্প সব লক্ষ্মণেরে বেড়িয়া! চারিদিকে ॥ 
সহশ্রফণা লক্ষ্মণ ধরিয়1 রাম-শিরে । নিকটস্থ হয়্যা হু অশ্ুমান করে ॥ 
একবার নিরখিয়া চাপে ছুনয়ন । আরবার চতুভূজি অনস্ত দরশন ॥ 

ভাবের উদয় চিত্তে তেজি ভিন্ন কায়। প্রণমিয়া করপুটে সমুখে দাণ্ডায় ॥ 
আসিয় বানর বীর কহে ধিরি ধিরি। পবন-তনয় আমি হন্ক নাম ধরি ॥ 
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ধানরের রাজ] বালী স্থগ্রীব দ্ধ ভাই । কনিষ্ঠ স্থগ্রীবে রাজ্যভাগ দেই নাই ॥ 

বালী মহাবলী বলে স্্গ্রীব নণ ঘ্লাটে | লুকাইয়1 রয়্যাছেন পর্বত নিকটে ॥ 

সঙ্গে আছে পঞ্চজন প্রণয় পাইয়া । কাল গু'য়াই গুধ্ধবেশে ফলমূল খায়্য। ॥ 

তামাদিগ্যে দেখিয়া সন্দেহ হল তার | মোরে পাঠাইল বাজ! জানিতে সমাচার ॥ 

পূর্বে দেখিলাম যবে দুই হস্তধারী । দুজনার গণ্ডি হাতে গাছের ছাল পরি ॥ 

মাথে জট] পূর্ণ ছিল সে সব গেল কোথা । নিকট আসিয়! এখন দেখিছি অন্যথা ॥ 
ই ত বিচিত্র বচ জন্মযাছে বিস্ময় | শুন্যাছি কপ হরমুগে বাক্য উক্তি হয় 

বামের চরিত্র লীল] অমূত সমান । বাল্ধীকি বন্দিয়। ছিজ কবিচন্ত্র গান ॥ 


ইন্ুমানকে রামের পরিচয়দান 
ছুকব অগ্জলি করি: দোহার বদন হেরি : সকরুণ অরুণ নয়ান । 
অঙ্গে অঙ্গ সম্কচিয়। : বয়।নে বিনয় হয়্যা : পুলক কদম্ব কত বান ॥ 
হন্ত অপবূপ দেখি :নিম্খ নিধন আখি : হেরি ভেল মন যূুরছিত | 
যাবে ভাবি যোগবলে : উদ্দয় কমলদলে £ হেনৰপ দেখি আচদ্িত ॥ 
দেখি গুণধাম রাম : নবদূর্বাদল শ্যাম : শ্রীব্স চিহ্নিত হদে দেখি। 
মুখে না নিঃহ্ববে বাণী : পূর্ণব্রন্ম অন্ুমানি £ কত ধারে ঝরে টি আখি ॥ 
“তে গোস।ঞি মহাশয় £ কহ আগমন জয় £ পরিচয় দেহ ন। তোমাব। 
ই হেন মোহন বেশ : আলে বনচর দেশ £ খম্যমুকে কেন আগুসার ॥ 
নূবলয়দল নীল : শ্যাম তন্ত ঢলঢল ঃ বক্ষে দেখি প্রীবৎংস পাঞ্চন। 
(গালোক ছাডিয়। হরি £$ আইলা খযামূক গিরি £ স্থৃগ্রীবে করিতে অপেক্ষণ ॥ 
কি মোর ভাগ্যেতে লেখা ই ফলেতে পশ্চিমে দেখা £ উদয় করিল কোন তপে । 
শিব শুক নারদ ব্রঙ্গা £ কিবপ বুঝিয়1 তোমা £ বুগান্তে যোগর্দে করি জপে॥ 
-মাজি দেখি দিন ভিক্ষু £ আনন্দে উথলে তন্য £$ কি জানি করিছে মোব মন । 
ই মোর লুবধ অশখি £ ছুটি পাদপদ্ম দেখি £ নিতে চাই চরণে শবণ ॥ 
ভনর শুনিয়া] বোল £ লক্ষ্পণ হল্যা উতরোল £ রামের মনে বাডিল উল্লাস । 
«রিল মনের আশ £ যেন ঠাকুর তেন দাস £ কবিচন্জের পূর্ণ কর আশ ॥ 


হনুমানের দৌত্য 
হুমমান বলে শুন রাজীবলে।চন | স্থগ্রীবের কার্যহেতু কর্যাছি গমন ॥ 
তোমার সহিতে শুতক্ষণে হল দেখা । বাসন] হয়্যাছে তার করিবেন সখা ॥ 
এত শ্ুন্ধ! শ্ররাম লক্ষ্মণ কবীরে কয় । হন্মানে আমাদের দেহ পরিচয় ॥ 
লক্ষণ কহেন তারে পাইয়া আশ্বাস | দশরথ নামে রাজ] অযোধণায় বাস | 
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তাহার তনয় রাম গুণাকর জ্যেষ্ঠ । ক্রিলোকে যাহার যশ সভাকার শ্রেষ্ঠ 
ইহার অগ্জ আমি নাম যে লক্ষ্মণ । পিতৃসত্য পালিতে আইল রাম বন ॥ 
বনের ভিতরে হল বড়ই বিতথা। রামভার্ধ রাক্ষসে হরিয়া নিল সীভা | 
প্রবন্ধে করিয়। যুক্তি সব বীরস্থানে। স্থগ্রীবের কথা মোরা শুন্যাছি শ্রবণে ॥ 
দৌহে ব্রদ্ম জান্য। হন পড়ে পদতলে | রামমূতি ধর্যা হগ্মানে কৈল কোলে । 
রামনাম মহাশন্্র দীক্ষা করাইল | পুলকাঙ্গ হয়্যা হন্ত নাচিতে লাগিল ॥ 

হন্ঠ কহে নৃপশ্রেষ্ঠ প্রভু তুমি রাম । মম পৃষ্ঠে চাপ টৌোহে আছে পথশ্রম ॥ 
ত্রিলোকের নাথ রাম নারীর কারণে । মৈত্রত। করিতে ষান বানরের সনে ॥ 
মাগস্তের বেশ ছাঁড়া। নিজ মৃত্তি ধরে । শ্রীরাম লক্ষ্পণে নিল পিঠের উপরে ॥ 
দ[সত্ব স্বীকার কৈল পবননন্দন | পৃষ্ঠে করা লয়া! গেল ভাই দুইজন ॥ 

দৌোহে রাখি স্থগ্রীবের পাশে হন যায়। কিদ্বিন্ধাা কাণ্ডের কথ] কবিচন্ গায় ॥ 


রাম ও স্বুগ্রীবের মিত্রত। 


পুটপাণি হগ্মান স্থগ্রীব রাজায়। প্ররামের উক্তি বিবরিয়ী কয় তায় । 

ইক্ষণাকু বংশের র।জ! দশরথ নাম । সর্বগুণাস্থিত শূর জো্টপু্জ রাম । 

রাবণ হরিয়া নিল তার ভার্ধা সীতা | তোমা সনে রামচন্দ্র করিবেন মৈত্রতা | 
স্বগ্রীব বলেন রাম তোমার দুখ জানি । মৈত্রত! করিবে ষদি কহ সত্য বাণী ॥ 
তাগ্যের নাইক ওব প্রভূ রঘুনাথ । ভার্ধাহেতু বানরের ধরিলেন হাত। 

দুই কার্ঠে হন্ধমান করেন ঘর্ষণ । স্থগ্রীবের দেশে বীর জালে হতাশন ॥ 
প্রচ্মলিত অগ্নি দোহে প্রদক্ষিণ করে । রাম স্থ্গ্রীবের জয় ডাকয়ে বানরে ॥ 
পরস্পর সখা কর্যা আনন্দে বিভোল। অগ্নি সাক্ষী কর্যা দুইজনে দেই কোল ॥ 
সীত। হর্যা ল়্য। যখন যায় দশানন | হশ্ কয়্যাছেন আস্ত সীতার রোদন ॥ 
দূর কর যত শোক শুন ওহে মিতা । রাবণ হরিয়! তোম। আন্ত দিব সীতা ॥ 
আভরণ বান্ধ! উত্তরীয় বাসে আছে । ইঙ্গিত পাইয়া হন আন্যা দ্রিল কাছে ॥ 
হ্ঠমান আনাইয়। দিলেন নিকটে | রাম বলে সীতার এই বাস ভূষী বটে ॥ 
সীতার ভাবে বাঁস তৃষা করিলেন বুকে । ধরণীতে পে রাম বাশ্পবারি মুখে ॥ 
আবেশে অবশ কায় সীতা সীতা ডাকে । ছল] কর্য। ছায়াবতী ছাড়্যা গেলে মোকে ॥ 
লক্ষণে কহেন রাম রাজীবলোচন । বটে কিনা বটে দেখ সীতার আভরণ ॥ 
কেঘূর কঙ্কণ তার কতু নাই দেখি । নূপুর দেখিয়া! মোর ঝরে ছুটি আখি 1 
স্বগ্রীবে কহেন রাম শুন ওহে মিতা | রাক্ষসের অধিপতি রাবণ থাকে কোথা ॥ 
স্বগ্রীৰ বলেন সেহ থাকে লঙ্কাপুরে | স্থগণ সমেত আমি বধিব তাহারে ॥ 


৬৩ 


ভার্ী-হরণের ছুথ সব আমি জানি । কাস্তার বিরহ ছুঃখ তেজ রঘুমণি ॥ 

ছুঃখ পাই বভ আমি দয়ার ঠাকুর | ভাই হয়্যা বালী মোরে কর্যা ছিল দূর । 
বালীকে মারিয়া মোরে দিতে পার দেশ । সর্বথণ করিয়। দিব সীতার উদ্দেশ | 
ভ্ররাম বলেন মিতা তেজ মনন্তাঁপ | একবাণে বিনাশিব দেখিবে প্রতাপ ॥ 
স্থগ্রীব বলেন মিতা নিবেদি চরণে | বালীকে জিনিতে কীর নাঞ্িং ভ্রিভৃধনে | 
বালীর বিক্ষম মিতা মন দিয়া শুন । কহিতে পরাণ কাপে তত্ব নাই জান ॥ 
দিন প্রতি ছুইবার সকাল বিকালে । আন সন্ধ্যা করে সাত সাগরের জলে ॥ 
অগ্গলের টিপেতে বিদ্ধয়ে সাত তাল | চরণেব জ্াকে পারে ভেদ্দিতে পাতাল ॥ 
সাগবের জলে বালী করয়ে তর্পন | বালীকে জিনিতে আল্য লঙ্কার রাবণ ॥ 
রথভরে গেল রাবখ সাগরের জলে । বালীর শরীরে বাণ মারে বাহুবলে ॥ 
সর্বাঙ্গ ফুটিয়া ধাবে গলয়ে কধির । সাঙ্গ নহে তপস্ত। চিস্তিত বালী কীব ॥ 
বুদ্ধে বৃহস্পতি বালী বিক্রমে আপার | লেজের বাভিতে রথ করে চুরমার ॥ 
রধ ভাঙ্গি লাঙ্গুডেতে বাদ্ধিল রাঁবণে | জান সন্ধ্যা সমাপিয়া আইল ভবনে | 
বন্ধনের চোটে প্রাথ করে ধডপড়। অনেক বেগ্রতা করে দাতে কর্যা খড ॥ 
দয়া উপজিল বালী দিলেক ছাডিয়াঁ। শিরে হাত বুলাইয়া! গেল পালাইয়] ॥ 
চাঁপভের ঘায়েতে পাথব কবে গুড] বুকের ঠেসে ভাঙ্গ্যা পড়ে পর্বতের চডা ॥ 
স্থমের মন্দার গিবি উপাডিতে পারে । পরথিবী না সহে ভর যদি দর্প কবে ॥ 
তৃণজ্ঞন নাই কবে অস্্ের প্রহার | অতেছ্য শরীর ধরে যেন বস্রসার ॥ 

হেন কীরে এক] তুমি জিনিবে কেমনে । প্রতাধ না হয় রাম তোমার বচনে ॥ 
কেমনে প্রত্যয় হবে কহে বঘুবর | সেবিয়। বান্মীকি ব্যাস কহেন শঙ্কর ॥ 


বালী-ন্ুগ্রীবের যুদ্ধ 


স্থগ্রীব বলেন মিতা করি নিবেদন । অমিত বালীর তেজ ন যায় কথন | 
মায়াকী ছুন্দূভি দুট1 অস্থুর জন্মিল। তিনলোক স্বর্গ মর্ত্য পাভাল কাপিল ॥ 
্বর্গপুর জিনিয়া উরিলা ঢুইজন|| বীর খু'জ্য! বুলে পৃ্থী কর্যা পর্ধটনা ॥ 
কিকিদ্ধযায় আসি [শেষে] হইল! উপনীত | বাজি সংগ্রাম ঘোর বালীর সহিত ॥ 
বালীরাজ। একাকী অস্থর দুই কীরে । সাত মাস হয় যুদ্ধ কেহ কারে নাবে॥ 
.চাপড হানিল বালী মায়াবীর বুকে | চাকের ভারি ফিরে রক্ত উঠে মুখে । 
ভূতলে পভিয়া দৈত্য তেজিল জীবন । সাধু সাধু বালীকে বলয়ে দেবগণ ॥ 
সিংহনাদ ছাড়ে বালী পুরে ব্রহ্ধতাল | ভরাসে ঢন্দুভি যায়া প্রবেশে পাতাল ॥ 
দুন্দুভি খু'জিয়| বালী দ্রমে রাতিদিন। সাতবার পৃথিবী কঁরিক্স্প্রদক্ষিণ ॥ 


( ৬৪ ) 


হুলজ দুয়ারে ঢোকে রাখ্য] মো সভারে | পাতালে পশিল বালী মারিতে অস্থুরে | 
ঘোরতর সংগ্রাম বাজিল দুই বীরে । কান পাত্যা শুনি শব্দ স্বলক্ষ ঢুয়ারে ॥ 
এইরূপে যুদ্ধ হল্য ছাদশ বৎসর | শব ন। শুনিয়া দিলাম স্ুলঙ্গে পার ॥ 

সমুদ্র নিকটে বসি লন্সিকট লঙ্কা । মোরে রাজ] করে প্রজ। রাক্ষসের শঙ্কা ॥ 

পাতাল ভিতরে বালী মারিয়! অস্থুরে | পায় করা ঝিকাা ফেলে পর্বত উপরে ॥ 
কিছ্বিদ্ধায় আল বালী ছাডিয়া পাতাল । বাক্তপাটে মোরে দেখা! কোপে ব্রহ্ষতাল ॥ 
সাতদিন যুঝিলাম দিবস রজনী | সহিতে নী পার্য! রণে ভঙ্গ দিল।ম আমি ॥ 
খেদাড়িয়। বালী মোরে পাছ়ু পাছু ধায় | ক্ষেম। নই প্রাণসনে বধিবাবে চায় ॥ 
সংসার ভ্রমিয়। আলাম এই খধ্যমূকে । আসিতে না পাব্য। এখ| ত্যাগ কৈল মোকে ॥ 
রাম বলে বালী কেনে এখা নাই আল । ক্গ্রীন নলেন দৈত্যে যখন মাবিল ॥ 
ছুডিয়া ফেজিল বালী অস্থরের শিব | মতঙ্গ মুনিব গায় লাগিল রুধির ॥ 
চারিক্রোশ জুডিয়া পডিল তার মাথ1। রক্তাক্ত শরীর মুনি পাল্য বড বেখ| ॥ 
বালীরাজায় কোপ করি মুনি দিল শাপ। এথা আইলে মাথাচর্ণ হবেক তোর পাপ। 
স্গ্রীব বলেন চায়া] দেখ রঘুবীর | নাডিতে না পাবে কেহ দন্দুভিব শিব ॥ 

শুন রাম তবে হয় প্রত্যয় আমার । এই মাথা যদ্দি তুমি তৃলিবাবে পাব ॥ 

সপ্ুতাল ফাঁরা যর্দি কর এক বাণে । জিনিতে পারিবে তবে পালীরাজে রণে ॥ 
অঙ্গীক।র করিয়! চলিল তপোবনে । মায়াবী পঞ্চর পড়া! আছে যেইগানে ॥ 

চরণে করিয়] তুল্যা ফেলে রঘুবর। উফভিয়। পড়ে ক্রোশ এতেক অস্থব ॥ 

সাতজন নামিলেন পর্বত হইতে | তালের নিকটে রাম গপ্তিবাণ ভাতে ॥ 

রঘুবর ছাভে বাপ ধন্থুক হইতে । সপ্ততাল তেদি বাণ নাশিল পর্বতে ॥ 

খধ্যমৃক পর্বত বিদার্যা বাণ চলে । পুথিবী ভেদিয়া বাণ গেল সে পাভালে । 
ভোগবতী গঙ্গার জলে নাঁণ করে স্নান | হতসমূতি ধরি রামের তুণে টুকে বাণ ॥ 
শুন্যাছি মুনির মুখে এমন বচন । দশরথের ঘরেতে জন্মিল নারায়ণ ॥ 

সর্বখ। জানিলাম রাম বিষণ অবতার | নহে ত এমন শক্তি আছয়ে কাহাব ॥ 
পাচজনে পডিলেন বামেব চরণে । শরণ লইলাম পায় জীবন মরণে ॥ 

হাতে ধরি শ্রীরাম তুলিল সভাকারে । উাঠয়া বসিল সভে পর্বত উপরে ॥ 

রাম বলে প্রত্যয় পালে কি আব বিন্ময় । হেনকালে জাঙ্ববান জোডহাতে কয় ॥ 
দেখিন্ত গোসাঞ্ি তব বাণের প্রতাপ। বিরোধিতে পারবাউ নিবারিতে আন ॥ 

যদি দেখাদেখি রণ কর তার সাথে | যত বাণ মার লুফ্যা ধরিবেক হাথে ॥ 
দেখাদেখি সমর কাহার বাপে সাধি | জিনিতে নারিবে বাল্যে যুগাস্ত অবধি ॥ 
পাশুপত ব্রহ্ষঅস্ত্র রাখে হাতটানে | বিশ্ময় লাগিল শুন্া শ্রীরাম লক্ষ্ষণে ॥ 


( ৬৫ ) 


স্থগ্রীব করুন যুদ্ধ বালী রাক্জার সনে । গাছের আডে থাকিয়া মারহ লুকা বাগে ॥) 
পর্বত হইতে মভে নাস্বিলেদ ছেটে । সাতজন চলি গেল] কিক্িদ্ধ্যার বাঁটে ॥ 
ভীরাম লক্ষ্মণ লুকাইল। বৃক্ষ-আড়ে । স্থগ্রীব ছুয়ারে যায়্যা গজঘণ্টা নাড়ে ॥ 
ঘণ্টারব শুনিয়া ধাইক্বা আলা রণে। বাজিল সমর ঘোর স্ুগ্রীবের সনে ॥ 
ধবাধরি পাডাপাডি থাবড় আচভ । চড়চাপভড কিল আর মুটকি কামড ॥ 

বালী স্থগ্রীব ছুই ভাই একুই বরণ | চিনিতে নারিল রাম বালী কোনজন ॥ 
স্রগ্রীব কাতর অতি বালীর প্রহারে | ফুটিল সকল .তন রক্ত পড়ে ধারে ॥ 
ফাফর হইল প্রাণে চক্ষে নাই দেখে । রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইল খস্যমুকে ॥ 
তাডাতাডি বালী তাকে খব্যযূকে থুয্যা। তর্জন গর্জন কর্যা গেলেন ফিরিয়া ॥ 
সাতজনে জভ হৈলা পর্বত উপরে | স্থগ্রীব ডাকিয়া কিছু কহেন রামেরে ॥ 
কিকিম্ধা। কাণ্ডের কথ অমৃত সমান । বাশ্ীকি বন্দিয় দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥ 


স্থগ্রীবের অভিযোগ 


গরীব গজিয়। বলে বাণী। 
কহিহুল যে সব কথ: সকল হইল মিথ্যা : ভাগ্যে মোর ধাচিল পরাণি ॥ 
এমন তোমাঁব মন : ইহা জানে কোৌনজন : কথায় ভুলিয়া! গেলাম আমি । 
ভাবা! দেখ হৃদিমাঝ : কৈলে মৈত্রত্রোহ কাজ: বিশ্বাপঘাতকী লোক তুমি ॥ 
শ্রবাম বলেন মিত : না বলিহ অন্কচিত : মোব বোল কর অবধান । 
কেবা বাশী কেবা তুমি চিনিতে নাবিন্ত আমি : অতেব না মারিলাম বাণ ॥ 
বনে নান। ফুল তুল্যা : গাখিয়া বিচিত্র মালা: চিহ্ন দিল স্থগ্রীবের গলে । 
শুন সর্বে একমনে : পুনর্বাব সাত জনে : কিকিন্ধ্যা নগরে সভে চলে ॥ 
রামের চরিত্র কথ : গ্লে/কার্থ সঙ্গীত গাথ। : দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায়। 
ভাবি রায-পদদছ্বন্দ. সভার হইল আনন্দ : সাতজনে "গলা পুনরায় ॥ 


বালীবধ 
শ্ীবাম লক্ষ্মণ লুকাইল। বৃক্ষ-আভে । স্থ্গ্রীব ছুয়ারে গিয়! গজঘণ্ট। নাঁডে ॥ 
সিংহাসনে বস্তা বাশী তারার সহিতে। ঘণ্টারব শুন্য! বলে কে আল্য মরিতে ॥ 
হেনকালে জোডহাতে জানায় ছুয়ারী । স্থগ্রীবের বিকম আর সহিতে না পারি ॥ 
স্থগ্রীবের নাম শুন্বা মার মার ভাকে । উঠিয়া আসিতে তারা নিষেধিল তাকে ॥ 
কতবার স্ুগ্রীব হারিয়া তোম। সনে । পালাইলে দেখ! নাই'বংসক্তরক বিনে | 
তার। বলে প্রাণনাথ রাখ মোর বাণী । না যাইহ সরে প্রমাদ মনে গুণি ॥ 
মুনিগণ বলেন স্ন্তাছি কতবার | দশরথের পুত্র রাম বিষ অবতার ॥ 
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পালিতে বাপের সত্য রাম আইলা বনে । হেন বুঝি ঘটন। হয়্যাছে রাম-সনে ॥ 
পডিলে রামের বাণে হারাবে পরাণ । না যাইহ রখে রাজা হয়্য সাবধান ॥ 
বালী রাজ বলে তার। শুনহ বচন । দশরথের ঘরে পূর্ণব্রদ্ধ নারায়ণ ॥ 
পালিতে বাপের সত্য রাজাভোগ তেজে । ধাম্িক শ্রীরাম আমা মারিব কোন কাজে 
পরের কাজে রামচন্দ্র আমায় না মারি | হেন রামষে ডর নাই শুন গো সুন্দরী ॥ 
কপালের লিখন ঘুচালে নাই ঘুচে | তারা! ষত বলে বালী রাজায় না রুচে ॥ 
কোপে কাপে সময়ে পভিল দিয়! লাফ | করিবরে ধরিতে সিংহের যেন ঝাঁপ ॥ 
হাতাহাতি দুই বীরে বাজিল সংগ্রাম | বুক্ষ-আভে থাকি রণ দেখেন প্রীরাম ॥ 
টলবল কিক্ষিন্ধা। দোহার পদদাবে | পুপ্পমালণ হতে রাম চিনিলা স্তগ্রীবে ॥ 
শ্রীরাম তুলিয়! বাঁণ জুডিলা ধন্গুকে | ছুর্জর রামের বাঁণ পড়ে বালীর বুকে ॥ 
বাহির হইল বাণ বিদারিয়া বুক । বুকে পিঠে শোণিত নিকলে দিয়া মুখ ॥ 

অঙ্গ ভেল অবশ রামের বাণ-ঘায় | কাটিলে কর্দপী যেন ধরণী লোটায়॥ 
শ্পালটিতে নারে শ্বাস সঙ্কট জীবন | মনে চিস্তে সতা হল্য তারার বচন ॥ 

রাম বিনে এমন কে আছে ভ্রিজগতে ৷ বিদরে আমার বুক নাণের আঘাতে । 
নররূপে শ্রীরাম আপনে নারায়ণ । হেন জনার হাতে হল আমার মরণ ॥ 

আমা হেন ভাগ্যবান নাহি ত্রিজগতে | এই সে অভাগ্য রামে নী পাই দেখিতে ॥ 
শ্ীরামে দেখিতে চায় উঠিতে না পারে । কোথা আছ ওহে রাম ভাকে উচ্চস্বরে ॥ 
বাহির না হয় প্রাণ বেথায় অস্থির । পরশিয় মুক্ত মোরে কর রঘুবীর ॥ 

স্থগ্ীবে ডাকিয়া বলে বানরের রাজ | ধিক রে স্থগ্রীব তোর মুখে নাই লাজ ॥ 
প্রাণ মোর নিকলে রামের শরজালে । রামে আন্ত আমারে দেখাহ এইকালে ॥ 
“হের আস্ত জান্ববান বীর হনুমান । দধিমুখ স্থষেণ দেখাহ মোরে রাম ॥ 
স্বগ্রীবাি পাঁচজন শ্রীরাম লক্ষ্পণ ৷ বালীকে বেডিয়। দাগ্ডাইল সাতজন ॥ 

বালী বলে রাম তুমি বিষুণ অবতার | স্থরমুনিগণ পূজে চরণ তোমার ॥ 

ধাখিক পুরুষ তুমি স্থগ্রীব-বচনে | বধিজে আমার প্রা অপরাধ বিনে ॥ 
তারার বচন আমি না শুনিলগ কানে । পাষণ্ড কপাল মোর স্বগ্রীবের গুণে ॥ 
সচ্ছোঁদর হইয়। প্রাণের হল্য কাল । জনম অবধি দুঃখ দ্রিলেক চগাল ॥ 

তুষ্বি বিষণ জনম লভিলা৷ স্র্যকুলে | লুকা বাণে মাল্যে মোরে চগ্ডালের বোলে ॥ 
মুনিমুখে শুন্যাছি তোমার গুণগ্রাম | পরম দয়াল ধীর মহাবীর রাম । 

'তাড়কা বধিলে পাঁচ বংসরের কালে । হরভূগুধন্থুক ভাঙ্গিলে অবহেলে ॥ 
শাখামগ জাতি আমি এ বুদ্ধ শরীর | লুকায়্যা বধিলে হয়্যা রঘুবংশবীর | 

তবে রাম বুঝিতাম তোমার বীরপন। | সাক্ষাত হইয়া রাম যি দিতে হানা ॥ 
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যত বাণ মার লুফ্যা ধরিতাঁম হাতে। হেন কীর নাই যুঝে আমার সাক্ষাতে ॥ 
মায়াবী ছুন্দুভি মারিলাম বাহুবলে | রাবণ জিনিতে আল্য সাগরের কূলে ॥ 
লাঙ্গুড় আঘাতে তার রথ কৈলাম গুঁড়া | বান্ধ্যাছিলাম রাবণে করিয়া পাছমোড ॥ 
সান সন্ধ্যা করিলাম এ সপ্ত সাগরে | নাকানি চুবানি খায়া। রাবণ রাজা মরে । 
ছাড়িয়া দিলাম দেখ্যা পরাঁণে বিকল | অগ্যাপি কিক্িন্ধ্যা মুখে নাই খায় জল ॥ 
রাবণ হরিল সীতা জানিতাম কথা । কিক্িন্ধ্যায় তোমার আনিয়া দিতাম সীতা ॥ 
বধিলে আমারে তুমি স্থগ্রীব-বচনে | ধামিক বলিয়া নাম ধরিবে কেমনে ॥ 
মরিলাম তব বাগে মুকতি পৌরুষ | ত্রিভূবনে রহিল তোমার অপষশ ॥ 

কিং ময়াপরুতং রাম তব যেন হতোহন্মাহং | 

রাজধর্মমবিজ্ঞায় গহিতং কথং তে কৃতং ॥ 
বালী কহে তোমারে কে বলে দয়াযূত্ত | কহ দেখি কি তোমার কৈন্ত অপরুত ॥ 
ধর্মজ্ঞ পুরুষ তুমি সব ধর্ম জান | বিন1 অপরাধে রাম মোরে বধ কেন ॥ 
রাজবংশে জন্ম তব বাজধর্ম নয় | লুকায়া মারিলে যোরে নাহি ধর্মভয় ॥ 
নির্দয় শরীর রাম দয়া নাই তোর | ছুভাঁয়ে বিরোধভাব তুমি কেন মার ॥ 
মুনিবেশ ফলমূল করহ ভক্ষণ | ধন ধর তোমার নাহিক প্রয়োজন । 
দয়াল বলিয়। তোমা! বলে কোন জনে | ভক্ষ্য স্বন্ধ নাই তবে মালে কেনে ॥ 
ডাক্যা যদি মারিতে জানিতাম মর্দানা। জানা গেল রাম হে তোমার বীরপন। ॥ 
গোব্রাঙ্মণ অভিষিক্ত রাজায় যেবা মারে । ধর্মশান্ত্রে কয় যায় নরক ভিতরে ॥ 
শক্র তব নই আমি কর অন্থচিত। অরে রাম নহ তুমি রাজার জন্মিত॥ 
রাম কহে বালী রাজ! নিন্দা কর মোরে । অধাষিক ছুষ্টমতি বধিলাম তোরে ॥ 
রাজার মৃগয় ধর্ম লিখিত পুরাণে । শশক বানর ব্যাস বধি মুগগণে ॥ 
ইক্ষ কু রাজার রাজ্য তরথে পালিত । একরাজ্যে ছুই রাজা! কর্ণ অনুচিত । 
হরিলি ভায়ের ভার্ধা অনুচিত কর্ম। দুষ্ট জনে বধ করি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ॥ 
বালী বলে দশরথে মিছা! দেই দোষ | উচিত কহিতে রাম পাছে কর রোষ॥ 
তোর অন্তরের কথা দশরথ জান্যাছে । ছুবুদ্ধি জানিয়! তোরে বনে পাঠ্যায়াছে। 
দূর কর্যা দিল রাজা জানিয়া যোগ্যতা | দেশের ভার ভরথে দিলেক টাক! ছাতা ॥ 
"করহ পরের হিংসা! ন! জানি স্বধর্ম। পক্ষ মুগ পশ্বাদি জাতির শুন কর্ধ॥ 
ব্রহ্মার লিখিত হট হৃজিল গোসাঞ্ি। তাহার মৈথুন নীত পশ্তপক্ষের নাঞ্চি ॥ 
্ররাম বলেন বালী শুনরে ছুর্জন । তোরে বধিলাম আমি" শ্ৃতিজ্ঞা কারণ ॥ 
বুঝ্যা দেখ তোমার করিহ্ু উপগার । স্বর্গ যাহ বালী প্রীত হইয়া আমার ॥ 
রাম বলে তেঙ্জ নাই জানিলাম তোর । কোলে করি বলে রাম দোষ ক্ষেমা। কর ॥ 
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বালী বলে কি বলিঙ্চ বাণের জালায় । আমারে প্রসন্ন হয়্য ধরি ছুটি পায় ॥ 
কাল পূর্ণ বালীর অবশ হল্য কায়। কিছ্বিদ্ধ্যা কাণ্ডের কথা কবিচন্দ্র গায় ॥ 


বানরদের ক্রুজ্দুন 
বালীরাজ। পড়ে রণে : দেখিয়] বানরগণে . ভয় পায়্যা কে কোথা পালায় । 
বালী মল্য রাম -বাণে : কি কাজ মোদের প্রাণে : বানরগণ কহিছে তারায় ॥ 
কপাট দেহ চারিছারে : রক্ষা কর অজদেরে : আছি বানর আমরা সহায় । 
অঙদে করহ রাজা : কিছ্বিদ্ধযার ঘত প্রজ1 : পালন করিব মোরা তায় ॥ 
শুনিয়া বালীর দার! : উচ্চন্বরে কান্দে তারা : জোরে বৃকে মারে করাঘাত। 
আবেশে অবশ কায় : ভূমে গভাগভি যায় : ললাটে হইল রক্তপাত । 
আর নাই জিব প্রাণে : কিবা করে ধরা ধনে : অঙ্গদে আমার কিবা কাজ । 
ষে বীব রাবণে জিনে : পিল রামের বাণে : দেশ জুভ্যা হল্য বড় লাজ ॥ 
হায় হায় মরি মরি : মিছ! প্রাণ আমি ধরি : এই ছিল কপালে লিখন । 
তার কান্দে উচ্চরায় : ছিজ কবিচন্দ্র গায় : ব্যাস উক্তি বালীকি বর্ণন ॥ 


তারার শোক 
মুক্তদেশে উধ্বমুখে তথ। যায় তারা । হাহাকার কব্যা যায় চক্ষে বহে ধাবা ॥ 
তাবার পশ্চাত ধায় অঙ্জদ নন্দন । তাহাব পশ্চাত ধায় পাত্রমিব্রগণ ॥ 
রাম-বাণে পড়া বালী অজয় সমরে | ইন্দ্র আদি দেবগণ দেখে বথভরে ॥ 
মুক্তকেশ। হাহাকার কর্যা তারা আল্য । আহা প্রাণনাথ বল্যা চরণে পিল ॥ 
তাবা বলে রামের ন। করি অপরাধ | বিনি অপরাধে পাভে এতেক প্রমাদ ॥ 
লুক বাণে মার্যা কেন বধিলে জীবন । ধাম্সিক বলিয়! তোমা বলে কোনজন ॥ 
বনে হারাইয়া সীতা স্বগ্রীবের বোলে । বজ্ পেল্যা মাল্যে কেন আমার কপালে ॥ 
চাহেন রামের পানে লোচন পাকল | কোপে কম্পমান হিয়া জলস্ত আনল ॥ 
বালী বলে শুন তারা আমার বচন । রামের তরে আর ন1 বলিহ কুবচন ॥ 
অনেক প্রকারে রামে ভত্সিয়াছি আমি | অধোমুখে আছেন রাম মুখে নাই বাণী 
তোমার বচন সত্য ভাকিলেক কাল । কার দোষ নাঞ্ি মোর পাষণ্ড কপাল ॥ 
বালী রাজ] কহে রামে মরণের কান । ইন্্রদত্ত রত্ুময় লহ ক্ঠমাল ॥ 
অঙ্গদে করিয়! কোলে বালী রাজা কয়। স্থথ দুঃখ সম করি ভাবিহ নিশ্চয় ॥ 
আজি হতে হল্যে তুমি স্থুগ্রীবের বশ । আর বাছ। ষেন নাই হয় অপধশ ॥ 
অহ্ে দিলেন ধালী প্রীরামের পায় | দোষ ক্ষে্ি পুত্রবৎ পালিবে ইহায় ॥ 


(৬৯ ) 


আমার সমান বীর আমার নন্দন । অঙ্গদে পালিহ রাম কষমললোচন ॥ 

মোহযুত হলা! রাম বালী রাজার বোলে । বাহু পসারিয়। বীরে করিলেন কোলে ॥ 

লক্ষ্মণ আমার পাছু অঙ্গদ পরাঁণ। বাসতৃঘ! দিয়া! তার করিল সম্মান ॥ 

শ্রীরাম বলেন বালী তেজ তুমি শোক | বাণে পৃভ হয়্যা মোর যাহ ম্ব্গলোক | 

রামৰপ দেখে বালী ভরিয়া লোচন | শরীর ছাভিয়! গেল বৈকু্ তুবন ॥ 

তস্থৃত্যাগ কৈল বালী রামের সাক্ষাতে ৷ ইন্দ্রলোক পাল্য চাপা চিত্র ন্বর্ণরথে ॥ 

কান্দয়ে বানর ঘট করে হায় হায় । করুন বচনে রাম প্রবোধে সভায় ॥ 

পটে রাজ] সুগ্ীব হইল রাজ্যেশ্বর ৷ দেশে দেশে আনাইল ঘতেক বানর ॥ 
রামের কপাতে স্গ্রীব রাজ্য পায় । বান্মীকি বন্দিয়। ছিজ কবিচন্দ্র গায় ॥ 


সুগ্রীবের বাক্যে রামের প্রতীক্ষা 


শ্ররাম মোহিত হল্য তারার বচনে। প্রবোধ করেন তারে মধুর বচনে ॥ 
স্বর্গলোক গেল বালী পড্যা মোব বাণে। অবশ্য পতন আছে এ দেহ ধারণে ॥ 
রাজ্যেশ্বরী হয়া তুমি থাক কিক্বিদ্ধ্যায়। স্থগ্রীব করিব রাজা তোমার আজ্ঞায় | 
পালন করহ স্থখে অঙ্গদ যুবরাজে | সর্বক্ষণ স্বামী লয়যা কে কোথা বিরাজে ॥ 
চারা কে ট্দবের চক্র যে হলা সে হুল্য । রোদন না! কর আর যথাস্থানে চল ॥ 
প্রবোধ মানিল তারা ঘরে গেল যর্দি। স্থগ্রীবে ডাকিয়। বলে রাম গুণনিধি ॥ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা স্ুৃগ্রীব রাজন | যথাবিধি করে বালীর শ্রাদ্ধ তর্পণ ॥ 
মাল্যবান পর্বতে হল রামের আশ্রম । স্থ্গ্রীব আসেন নিত্য করিতে দর্শন ॥ 
বৃক্ষমূলে বৈসে রাম দয়াল দয়াময় । স্থমিত্রা-তনয় আর স্থগ্রীব মহাশয় ॥ 

বসিল বানর ঠাট বেডি চারিদিক | হেটমাথ! কর্যা রাম ভাবেন খানিক ॥ 
জাগিতে ঘুমাতে মনে পডে চন্ত্রমুখী | জিজ্ঞাসে বানররাজ চিন্তাযুত দেখি ॥ 
কেনে প্রভূ কি কারণে কর্যা হেটমাথা | কহ দেখি শুনি প্রভু কোন হুংখকথা ॥ 
শ্রীরাম বলেন আর কি জিজ্ঞাস মোবে । সীতার শোক সদ মোর জাগিছে অস্তবে ॥ 
সম্প্রতি স্থযুক্তি কিব। তত্ব পাই কিসে । কৃতাঞ্জলি করিয়! স্থগ্রীব রাজা ভাষে ॥ 
কষঘললোচন নিবেদন করি যুক্তি | বর্ধাকাল উপনীত হইল সম্প্রতি ॥ 

পর্বত গহবর খান] বেভ্যা গেল বন। লুকাল্য পথের চিহ্ন রাঙ্গীবলোচন ॥ 
"চারিমাস এখানে থাকহ সীত্তানাথে | নিবেদিয়ে চরণকমলে রঘুনাথে ॥ 
বৃষ্টিকাল নিবভিল শরৎ প্রকাশে । দিকে দিকে দূত যাবে জানকী উদ্দিশে | 
যেদিগে সন্ধান তব পাইধ সীতার | অবগ্য আনিব বংশ নাঁশ' কুবরা তার ॥ 
শ্রীরাম বলেন মিতা সব তোমার ভার । এই যুক্তি বিনে এখন কি উপায় আর ॥ 


চি ছি ও 
পরামর্শ সারোদ্ধার র্যা কপিপতি | রামচন্দ্র পদতলে করিল প্রণতি ॥ 
হস্ত বুলাইল! মাথে করুণাসাগর | পাঁসর্যা না থাক সখা যাহ নিজ ঘর ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণে রাখ্যা পর্বত উপর | নিজ সৈন্য সঙ্গে কপিরাজ গেলা ঘর ॥ 
সদানন্দে বসে রাজ্যে স্গ্রীব রাজার | রাজপাটে বস্তা তত্ব করেন প্রজার ॥ 
আনন্দ আবেশে দিন যায় কত রসে | নারীসঙ্গে নানা কেলি রজনী-প্রবেশে ॥ 
একদিন রাজপাটে রাজন বসিম্নী। পবননন্দন কহে ভূপে সন্বোধিয়] | 
না কর রামের তত্ব রাজন বারেক | কুপিলে করুণানিধি পাছে হয় ঠেক ॥ 
যে রামের প্রসাদে পাইলে ছত্রদণ্ড । এক বাণে বালী বধা! দিল রাজ্যখণ্ড ॥ 
এ স্ুথ সম্পদ সব রাম হতে পালে | বাবেক শ্রীরাম বলা। মুখে না বলিলে ॥ 
স্গ্রীব বলেন তাহা তোকে কি বলিব । যখন যে কাধ হয় বুঝিয়া কবিব ॥ 
পনননন্দন কয় পালাম পরিচয় । আপনার ভালমন্দ আপনি বুঝয় ॥ 
কহিলাম যেমন পালাম তার ফল । কিন্ত রাম কুপিলে হবেক অমঙ্গল ॥ 
একথা কহিয়! হচ্ছ নিবৃত্ত হইল | রাজকার্ধ সঙ্কলি বাজন ঘরে গেল ॥ 
পর্বত আশ্রয় কর্যা! শ্রীরাম লক্ষ্মণ | দিন গেলে ফলমূল করেন ভক্ষণ ॥ 
পশুপক্ষ কাননে কতেক জন্তু আছে । রামের দর্শন লাগ্যা সবে আসে কাছে ॥ 
দিবসে থাকেন রাম পশুপক্ষ লয়্যা | রাত্রি হলে নিদ্রা যান তৃণ বিছাইয়া ॥ 
নেত্রেতে ন। হয় নিদ্রা চমকি উঠেন | ঘুমঘোরে সীতা! সীতা বলিয়! ডাকেন ॥ 
প্রবোধে লক্ষণ বীর করি কত স্তব | এবপে বঞ্চেন বনে দয়াল রাঘব ॥ 
মুগপক্ষরূপ ধর্যা। ব্রহ্ষাদি দেবতা | রাম দরশন জন্য আসেন সর্বথা ॥ 
এইরূপে বর্ষ গেল শরৎ উপনীত । স্ুুগ্রীব না! করে তত্ব প্রারাম চিস্তিত ॥ 
রাত্রিকালে রঘুনাথ বসিয়? আশ্রমে | স্ুপ্রক/শ শশধর উদ্দিত গগনে ॥ 
চন্দ্রপানে দৃষ্টি হতে সীতা পডে মনে । রোদন কবেন অশ্রু ঝরে ছুনয়নে ॥ 
হাহ প্রিয়ে জানকী রহিলে কোনদেশে । কে নিলেক কোথা থুল্য না জানি বিশেষে 
তিল অর্ধ আর যদি না দেখি জানকী | হেটমাঁথ] র্যা থাকেন যেন কত ছৃখী | 
শয়ন সময়ে গলে হার নাই পরি | হাবেব অস্তরে রবে আমার ক্তন্দরী.॥ 
এত ত্বখ পাসরিয়া রইল কার স্থানে ৷ চারিমাস না শুনিম্থ মধুর বচনে ॥ 
বন যাত্য লক্ষ্মণ আনিত ফল কল | চাহিতে পথের পানে থাকিতে চঞ্চল ॥ 
কুটির বাহির হয়া| পথ চায়্যা থাক । দূরে গিয়া লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বল্যা ডাক ॥ 
সে লক্ষণে পাসরিয়। আছ কার ঘরে । সদাই তোমার শোক জাগিছে অন্তরে ॥ 
কান্দিয়া আকুল রাম বুক নাই বান্ধে। রামের কাছে বসিয় লক্ষ্মণ বীর কান্দে ॥ 
শ্রীরাম বলেন ভাই দেখিলে চরিত | বাঁলী বধ্যা স্থগ্রীবে কৈলাম ভাল মিত ॥ 
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রাজপন্দ পাক্স্য। মত্ত হুইয়া রহিল । চারিমাস গেল বারেক তত্ব না করিল ॥ 
কপিল! শ্রীরামচন্দ্র চাহে ধন্গুশর | স্থগ্রীবে করিব আজি বালীর দোসর ॥ 
রামের দেখিয়া কোপ লক্ষ্মণ বীর কয় । আজ্ঞ! দিলে কোন কার্ধ সিদ্ধ নাই হয় । 
কোন তুচ্ছ স্থগ্রীৰ আপনে ঘাবে কেনে । এত বলি লক্ষণ চলিলা কোপ মনে ॥ 
বাম হাতে ধন্ু কক্ষে তৃণপূর্ণ তীর । পিঠে ঢাল খাডা দোলে চলে মহাকীর ॥ 
কোতপতে পকিল চক্ষু রক্রবর্ণ হল। ভূমিকম্প হয় ষেন হঙ্কার ছাডিল। 
স্তগ্লীবে মারিতে যায় হুমিত্রানন্দন | দয়। উপজিল রাম বলেন তখন ॥ 

ন। মারিহ স্থগ্রীবে লক্ষণ ভাই শুন। প্রাণতুল্য বাসি তাকে ভাক্যা গিষা আন ॥ 
কিন্তু তাঁরে ভয় দেখাইনে ভালমতে | বালী-পথ দেখাইব সেই বাণ-ঘাতে ॥ 
লইয়৷ রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ চলিল1। দগুমাত্র সুপ্রীবের দ্বারে উত্তরিল] ॥ 
দ্বারীকে ডাকিয়া! বীর কহিছেন তত্ব । কোথা তোমাদের রাজা ধনমদে মত ॥ 
কহ গ্যা লক্ষ্মণ বীব ডাকেন তোমায় । শ্ররামের আজ্ঞ। কাছে যাইতে ত্বরায় ॥ 
প্রজাসঙ্গে বন্ত1 আছে স্ত্রগ্রীব রাজন । দ্বারী বলে মহারাজা ডাকিল লক্ষ্মণ ॥ 


স্গ্রীবের চর প্রেরণ 
বাজা বলে লক্ষ্মণ কে জিজ্ঞান্ত। গ)। আয়। দ্বারী গিয়া লক্ষ্মণকে পুছিল ত্বরায় ॥ 
পরিচয় দেহ বীর রাজা জিজ্ঞাসিল । শুনিয়া লক্ষ্মণ কোপে জলদণ্নি হল ॥ 
সিংহনাদ কর্যা চক্ষু করিল পাঁকল । কিক্ষিদ্ধ্যা নগর প্রায় যায় রসাতল | 
ভয়ে পলাইল ঘত দ্বারিগণ ছিল । সভাতলে কোপাবেশে লক্ষণ আইল ॥ 
শুনরে সুগ্রীব তোরে পরিচয় বলি । একবাণে যেজন বিনাশ কৈল বালী ॥ 
একবাণে সাততাল ঝগ্তমুক ভেদ | যার বাণ স্সান কৈল যায়্য। ভোগবতা ॥ 
তরন্দুভি-পঞ্জর পর্দে তুলে যেইজন | যাহার প্রসাদে পালি বাজ-সিংহাঁসন ॥ 
তাহার নফর আমি ভাই বলেন মে।কে । আপনাব পবিচয় দ্িল/ম তোমাকে ॥ 
সাধ আছে জিতে যদ্দি উঠ শীত্রগতি | নতুব। দেখাব তোরে বালীর নসতি ॥ 
শনিয়! স্থগ্রীব রাজ কাপিল অস্তরে । গলে বস্ব দিয়। প্রণমিল। লক্ষ্মণেরে ॥ 
চলিল রামের কাছে লক্ষণ সঙ্গতি । পাত্র মিত্র সেনাপতি সকল প্রভৃতি ॥ 
আশ্রমে বসিয়া একা রামচন্দ্র ছিল | স্থগ্রীব রামের পায় দলেটায়্যা পিল! ॥ 
দশ্মার ঠাকুর রাম কোপ গেল দূরে | হাথে ধর্যা ক।ভে বসাইল! ক্ত গরীবেরে ॥ 
প্রণাম করিল রামে যতেক বানর । আশীরাদ সভে দিলা প্রত গদাধর ॥ 
বামচরণারবিন্দে রাজ] হল নত । কটকের পরিচয় দেই স্্যস্তুত ॥ 
স্বগ্রীব বলে এই সব ভগবান দেখ । প্রভুর সমুখে বস্তা বানর কৃটক ॥ 
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অসম্ভব শক্তিবল সাহস দারুণ । তুচ্ছ কর্যা বাসে জল পর্বত আগুন | 
ক্রমে পাদপন্মে পরিচয় দিব কত। কালেতে জানিবে গুণ যেজন ধরে যত 
জন চারি বানরের তুল্য নাই জোর | নল নীল গবয় গবাক্ষ সঙ্গী মোর। 
কেখরী তপন অঙ্গদ যুবরাজ | সিদ্ধ করিবারে পারে অপাধ্য যে কাজ ॥ 
ভূত ভবিষ্যত কথ! জানে জান্ববান | আমি জানি উহার সম বুদ্ধে নাই আন। 
স্থগ্রীবের কথ শ্ুস্তা রাম হষ্ট চিতে | বলেন জানকী আমি পাব তোম। হতে ॥ 
সম্প্রতি উপায় কর তত্ব কিসে পাই। স্কুগ্রীব বলেন দূত পাঠাই ঠাই ঠাই। 
এত বল্য। চারিদিগে দূত নিয়োজিল | আট বীর প্রধান দক্ষিণদিগে গেল ॥ 
সসৈন্ধ অ্দ আর মন্ত্রী জাহ্ববান। নল নীল গয় গবাক্ষ সম্পাতি হনুমান | 
এই আট বীর রাজ। পাঠায় দক্ষিণে । সীতা লয়্যা দশানন গেছে যেদিগ পানে । 
তারপর রামচন্দ্র ভাকিয়। হন্থকে ৷ নিজ কর অঙ্গুরী নিশান দিলা তাকে ॥ 
'মোর জানকীর সঙ্গে দেখা যবে হবে | অবিশ্বাস করিলে নিশান এই দিবে ॥ 
ছুটি হাত পাতিয়। অঙ্গুরী নিল! হন্থ। ভূমিষ্ঠ হইয়া! নিল প্রভৃ-পদবেণু। 
যুখবন্ধে বাউপথে চলিল। দক্ষিণে । জানকী উদ্দিশে আসে আনন্দিত মনে ॥ 
কিদ্ষিদ্ধ্যা কাণ্ডের কথ? এত দূরে সায় । বাল্মীকি বন্দিয়! দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় ॥ 


কিক্িদ্ধাকাও্ড সমাঞ্ু 


স্স্দ্ক্চাত 
একশ বানরদের দক্ষিণ যাত্র। 


রামের অঙ্গুরী ধরি : শৃন্যেতে উধাঁও করি : পবননন্দন চলে আগে । 

পাছু যায় সাতজন : যেখানে দেখয়ে বন ' প্রবেশ করয়ে অতি বেগে ॥ 

বন করে পাতি পাঁতি : উদ্দেশে রামের সতী : বিমন] হইয়া সভে চলে । 
আট বীর একত্তরে : বসিয়া বিচার করে : কি হবেক ঘন ঘন বলে ॥ 
দক্ষিণদিগে ধত গিরি : বন গহ্বর ক্রমে ফিরি ' কোথাহ না শুনি সীতা! নাম । 
কি করিব কোথা যাব ; কোথা। গেলে সীত| পাব : তৃষ্ণায় আকুল হল্য প্রাণ ॥ 
পর্বতে বসিয়া সভে : কি করি উপায় ভাবে : দেখে কাছে দারুণ গহবর | 
উগিয়া অঙ্গদ চায় . দেখ্যা মনে ভয় পায়: পাতাল পর্যস্ত পরিসর ॥ 
বীরভাগে ডাকা। দূত : দেখায় বালীর স্থৃত : হম্থ বলে চল প্রবেশিব। 

সভে বলে গহুবর দেখ্য! : পরাণ উঠে চয়ক্যা : কোন কাজে পাতাল পশিব ॥ 
বলে বীর বাঁউন্ৃত : করি বসি তার তত্ব : জল পালে বাচাব পরাণি । 

শঙ্কা কর তুমি চিতে : এত বল্যা পড়ে তাতে : আস আস আগাইন্ক আমি ॥ 
হন্ঠমান আগগুসবে : এভাতে ন। পাঁবে তারে : পাছু পাছু সাত কীর চলে । 
যায় অতি বেগবান : ভরসা দেই হচ্ছমান . উপনীত হইল পাতালে | 

দেখে দিব্য রত্বঘর : তাঁকে বেভ্যা থরে থর নানান জাতীয় পুশ্পোগ্ভান । 
সরোবর তার মাঝে : পদ্মেতে ভ্রমর গুপ্সে : যেন ইন্ত্রপুরীর নির্মাণ | 

দেখা! মন মজে তায় : আট বীর ঘন চায় : জল দেখা। সুস্থির পরাণি। 
আগ্যাতে ষোগ্যত1 নাই : হস্থ পানে সতে চাই : ইহার উপায় কর তুমি । 
হন্্ু কয় ভাব কি: ভাগ্যে আছে হবেক যি : গেল। সেই ঘরের নিকটে । 
যোগিনীকে দেখ্য! ঘরে : আট কীর প্রণাম করে : মিনতি করয়ে করপুটে ॥ 
হন্থ আদি আট জনে: যাইয়া যোগিনী-স্থানে : প্রণাম করিয়া পে পায় । 
শ্লোকার্থ সঙ্গীত গাথা! . রামের চরিত্র কথ|: দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায় । 


হনুমানের লঙ্কাপুরে আগমন 
করপুটে ষোগিনীরে করিল প্রণাম | ভাবাবেশে বাক্যরসে ভূলায় হন্তমান ॥ 
বলে বীর ধন্য ধন্য দেবী গে! তোমাকে | কি আশ্চর্য আশ্রম না দেখি তিনলোকে | 
যোগিনী সন্তষ্ট হয়া খাত্যে দিল জল | স্বর্ণপাত্র ভরিয়। দিজেনু. দিব্য ফল ॥ 
ভক্ষণ করিয়। ক্লিপ্ধ বীরভাগ হন্যা | কি কাজে আইল দেবী তারে জিজ্ঞাসিল! | 
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হন্গ বলে পাদপদ্মে নিবেদন করি । বনে কে হরিয় নিল রামের সুন্দরী ॥ 

ভ্রমিয়া অনেক আলাম খত্তমৃক কাছে। স্থগ্রীব রাজার সনে মৈত্রতা হয়্যাছে ॥ 
বালী বিনাশিলণ রাম ক্ুগ্রীব হল্য রাজ1। রামের নফর হলাম যত পাত্র প্রজা | 
দয়ার সাগর রাম কীরে মহাবীর | সীতার শোকে সকরুণ সদাই অস্থির ॥ 


আমরা খু'জিয়ে সীত। রাজার বচনে | পরিচয় কহে হন্ঠ তোমা বিছাম।নে ॥ 
হন্ুর শুনিয়া কথা যোগিনী জানিল | শঙ্করের পূর্বকথা মনে পড্যা গেল ॥ 


পাতালে নাক সীতা। কহেন প্রভাবী । আট বীরে অন্বেষণ কব গণ পথিবী ॥ 

এত বল্য। বীরভাগে বিদায় করিয়া । কমললোচনে শীঘ্র দেখিল আসিয়া ॥ 

পরশি প্রত্তুর পদ পালা নিজ স্থান । দৃক্ষিণমুখে আট কীব করিল প্রস্থান ॥ 

নগর চাতর গিরি গহবর কানন । দক্ষিণদিগে রজত দেশ করিল ভ্রমণ ॥ 

কোথাহ পীতার নাম সংবাদ ন। শুনে | বিশ্ধ্যাচল পরতে গেলেন কীরগণে ॥ 
পাতি পাতি করিয়া কানন খু'জা| বুলে | না পায়াা সন্ধান কোথা বসে বুক্ষমূলে ॥ 
অক্ষদ বলেন আর কি ভাবনা করি । চল না সাগরজজলে ঝাঁপ দিয়া মবি ॥ 

কোন লাজে ফিরা! যাব করিলাম কি । দেশকে গেলে মরিব দেখিতে পাত্যাছি ॥ 
অগ্রিকুণ্ড করি কিব। প্রবেশিব জলে । পবাঁণ তেজিব লেখ! এইছিল কপালে ॥ 
এইমত ভাবন1 করে সকল বানরে | হেনকালে দেখিল সম্পাতি পক্ষবীরে | 
পর্বতপ্রমাণ অঙ্গ দেখ্যা লাগে ভয় । দূরে হতে দৃষ্টি কব্যা হন্থমান কয় ॥ 

অগ্রিকুণ্ড জলে আর জিতে না হবেক | মনের ধতেক তাঁপ এই ঘুচাবেক ॥ 

হায় হায় কিবা হল্য অপমৃত্যু গেন্ঠ | সঙ্কটে রামের কাজ কবিতে নারি ॥ 

কে কর্যা দ্িবেক তত্ব রাম পাবেন পীত। | কি কাজ কবিন্ত মোবা জন্মাছিলাম বৃথ] ॥ 
লয়া। যায় বাবন সীতা! জটাবু দেখিল। সাহম করা! শুহ্যপথে ঘোর যুদ্ধ কৈল॥ 
ওষ্ঠাগত প্রাণ তন্ব কবে রঘুনাথে | কিঞ্চিৎ কাজ কবাযা বামেব গেল ন্বর্গপথে ॥ 
ধন্য রে জটাউ পক্ষ জম্ম তোর ধন্য । পশ্ত পক্ষ মত্্যকষ্টে তুমি অগ্রগণ্য ॥ 

জটাউর নাম করে যত বীর বস্তা । ভায়ের নাম শুনিয়া নিকট হল আন্ত ॥ 
ভাক্য| বলে কেবা তোর] জটাউ কেন স্মর | আমি এসম্পাতি তার জোঙ্ঈ সভোদর ॥ 
তোর! সকলকে কেন দেখি ছুঃখভ।|গী | জটাউর নাম কর কোন কার্ব লাগি ॥ 
বুত্তাস্ত কহিল তারে বীর হন্তমান | বিস্তর কান্দিয়া সীতার কহিল সন্ধান ॥ 

অঞ্গদ বলেন বীর বিবরিয়1 বল । রাবণ লইয়া সীতা কোথায় রাখিল ॥ 
সম্পাতি বলেন রঅ বিলম্বেতে কব ৷ জটাউর উদ্দিশে জল তর্পণেতে দিব ॥ 

এত বলি সমূত্রে নামিল মহাবীর । ভায়ের উদ্দিশে অনেক দিল সিন্ধুনীর ॥ 
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ক্রিয়া সমাধান করি সীতার তত্ব কয়। ত্রিকূট পরবতনীর্ষ সৌধ স্বণ্যয় ॥ 

সমুদ্রের মাঝে পুরী শতেক যোজন । অশোকবনমাঝে সীতায্ব রাখ্যাছে রাবণ ॥ 

এক্থা কহিয়। সর্বে দিলেন বিদায় । শুন্য সবে হষ্ট হল্য রামগ্রণ গায় ॥ 

পাইল সীতার তত্ব সম্পাতির মুখে । দশদিক আধার ছিল দীপ্তি পাল্য চক্ষে ॥ 

আট বীর একত্রে বসিয়া যুক্তি করে । সতাকারে কহিছেন অঙ্গ? কুমারে । 

কে খাবে সাগরপার দেখিতে সীতাকে | রামের কাছে স্ব গ্রীবের পৌরুষ কে বাখে॥ 

বামের কার্য রাজার আজ্ঞ৷ রক্ষা করে যে। সকল কটক মধ্যে অগ্রগণা সে ॥ 

একে একে আপন বিক্রম বলে সভে | হ্েটমাথা কর্যা। বীর হনুমান ভাবে ॥ 

আপন বিক্রম বলে যতেক্ সেনাপতি । শত যোজন লঙ্ঘিবারে নাহিক শকতি ॥ 

অঙ্গ কয় শতযে'জন আসিতে যাতে পারি । মোবে বল সভে সীতাব তত্ব যায়্য। 
করি॥ 

শুন্যা মন্ত্রী বলে বাজ্যের যুবরাজ তুমি । তোমায় আজ্ঞা করি শক্তি নাই ধরি আমি ॥ 

মহাবীর বালী রাজা তুমি তার স্তত। তোমাকে পাঠাতে লঙ্ক। নহে উপযুক্ত ॥ 

রাজা তা করিতে পারে মোদের সাধা কি। অঙ্গদ বলেন তবে উপায় হব কি। 

ভাবিয়। চিন্তিয়! মন্ত্রী কহিল বিশেষ । হন্মান করিবেন সীতার উদ্দেশ ॥ 

কি কথা ভাবিছ হেট মাথেতে বসিয়া । যাতে হবে জাঁনকীব তত্ব আন গিয়। ॥ 

এ কথা কিলা যদ্দি মন্ত্রী জান্ববান ৷ সভে যিল্য! করে হন্রমানেব বাখান ॥ 

সভার আজ্ঞা পায়্যা বীর বাহ পসারিয়া । চলিল| দক্ষিণ মুপে শ্রীরাম ভাবিয়া ॥ 

পবন-সমান গতি চলে বীরবর | আকাশমগুলে দেখে ইন্দ্রা্দি অমব ॥ 

দেবের বচন দেবী স্থরস। শুনিয়! ৷ হন্ুব সাক্ষাতে শীঘ্ব উন্তরিল গিয়। ॥ 

অনেক প্রকারে তারে কিসে না পারিল | মনে তুষ্ট হয়) তারে শেষে বর দিল ॥ 

সীতার উদ্দেশ করি দেখিবে শ্রীর/ম। আশীর্বাদ কর্যা দেবী গেল। নিজস্থান | 

পবন-গমনে যায় পবননন্দন। সাগর সন্তুষ্ট হয়া। ভাবে মনে মন ॥ 

সাগরের বচনে যৈনাক করে দেখ1। বৃণ্তাস্ত কহিছে তাবে পবনেব সখা ॥ 

শুনিয়া তাহার কথা বীব হন্গমান। অশ্ুল করিয়া স্পর্শ করিল। পয়াণ ॥ 

চঞ্চল প্রতি বীর যায় শৃন্যপথে । শ্রীরামের অগ্ুরী নিশান আছে হাতে ॥ 

হাতে হতে সাগরের জলেতে পিল । সঙ্গে সঙ্গে পবন-তনয় ডুব দিল ॥ 

ডুবিল অনেক দূর অঙ্গুরী না পায়। পবননন্দন কোপে পাতাল পানে যায় । 

তদন্ত পর্যন্ত বীর করিল গমন | তথাপি না পাইল রামের নিদর্শন ॥ 

আশ্চর্য দেখিল তথ? রত্বের মন্দির ৷ মনেতে ভাবনা করে হনক্ানু ্রীর ॥ 

মন্দির ভিতরে এক বুদ্ধ মুনি থাকে | অনাথবাদ্ধব বাম নাম বলা। ডাকে ॥ 


॥&. শ৬ ) 


হন বলে হেখ] কেন রাম নাম শুনি । তাবিয়! চলিল কাছে বানর মহাজ্ঞানী ॥ 
ভকতি করিয়! পদে করিল প্রণাম ৷ মুনি বলে আস্ত আশ্ঠ বাছা! হনুমান ॥ 
অব্যপ হইল হচ্ছ মুনিপানে চায় | দেখ! শুনা নাই মোরে সকলি সুধা ॥ 

হন্থ বলে পাদপস্পে নিবেদিব মুনি । কেমনে জানিলে ইহ! রামের দৃত আমি | 
হাস্য হান্ত! খধিরাজ হন্তমানে কয় । অনেক কাল আছে মোর এখানে আলয় | 
রামের ভজনফলে সব সন্ধি জানি । অনেক কাল জলের ভিতর বস্তা আছি আমি ॥ 
নিশান অঙ্গুরী লয়্যা যাতেছিলাম লঙ্কা । পিল সাগরজলে যনে পালাম শঙ্কা | 
কি হবেক কহ সে অঙ্ুরী পাব কোথা । সীতা না বিশ্বাস গেলে বডই বিতথা ॥ 
খষি কয় কপিরাজ ভাবনা কি তার । কতেক অঙ্গুরী আছে বক্ষিত আমার ॥ 
উই এক অঙ্গুরী লয়া। যাহ মহাশয় | হন্থ বলে তাহাতে কেমন কর্যা হয় ॥ 
রামের নিশান সেই সীতাব চিহ্িত | অন্যেব নিশানে কেন যাবেন প্রতীত ॥ 
মুনি কহে কল্পে কল্পে রাম অবতার | জতেক অঙ্গুরী দেখ সকলি তাহাব ॥ 

লয়্যা ধাঅ অঙ্গুরী দেখিলে জষ্ট হব । রামের অঙ্কুবী লক্ষ্মী বিনে কে জানিব ॥ 
শুনি হন্ন মনে মনে প্রত্যয় হইল । মূনিরে প্রণাম করি অঙ্গুরী এক নিল | 
তথাকারে অন্ুরী দেখিয়া! বীরবব | হর্ষ হয়্যা উখ্থানিয়া উঠিল উপব ॥ 

ধরিল স্বর্ণের পথ পবন-তনয় । দৈবাৎ পথের মধ্যে আথাস্তর হয় ॥ 

বিকট সিংহিক1 আল্য হন্থ বিগ্মান। নখে কর্যা পেট চিব্যা বধিল পবাণ ॥ 
সাগবের জলে ভাসে যোজন জুডিয়] | বীর হনুমান চলে বিতথা এভায়্যা 
বেল] অবসান চ|রি দণ্ড মাত্র ছিল। এমন সময়ে হ্গ সিন্ুপার হল্য ॥ 

সিদ্ধু লজ্ঘ্যা পভে হচ্ছ লঙ্কার উপরে | দলদল করে লঙ্কা হন্মানের ভবে ॥ 
লঙ্কার ছুয়ারে দেকী উগ্রচণ্ডা ছিল । টলবল লঙ্কা! দ্বেখ্যা হাথে খড্গ নিল ॥ 
উগ্র5ণ্ড সন্মুখে আইলা হনুমান | খঙ্গ ধরা। কাটিতে যায় কোপে কম্পমান ॥ 
হনুমান বলে আমি রামের কিহ্কর ৷ সীতার উদ্দিশে আলাম লঙ্কার ভিতব ॥ 
আগে সীতার তত্ব লয়া! রামচন্দ্রে দিব । তবে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ আসিয়া কবিব ॥ 
যখন লঙ্কায় নর বানর প্রবেশে | রাবণ কয়্যাছে তখন যাইব কৈলাসে ॥ 
আশীর্বাদ কর্য দেবী হন্ছমানে কয় । সাধহ রামের কার্ধ লঙ্কা! কর জয় ॥ 
উগ্রচণ্ডা দেবী গেল কৈলাস-শিখর | হস্থমান প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর ॥ 

ঘরে ঘরে তত্ব কর্যা বুলে হচ্চমান ৷ তা দেখিয়া লঙ্কাপুর হল্য৷ মৃতিমান । 

আমি লঙ্কাপুর বল্যা বলে হন্ছমানে । ভ্রম্যা বুল ঘরে ঘরে তয় নাঞ্জ মনে ॥ 
হন্মান বলে আমি রামের কিস্কর | ত্রিভুবনে কোন জনে মোর নাঞ্জি ডর ॥ 
পুরী বলে মোর হাতে বাচ্যা যাবি কোথা | এত শ্ুন্যা হন্মান যুঝে রণমাতা] ॥ 
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হন্থ বলে কিলিয় মারিব আঙ্গি তোরে । এত বল্যা চারি কিল মারিল তাহারে ॥ 
পরাণে কাতর পুরী কিলে বুক ফাটে । আমারে জিনিলে হু কহে করপুটে 
আধ্যাত্মিক মতে কবিচন্দ্র _ বিরচিল 11 লঙ্কাজয় হৈল ছিজ বস্থদেব গাইল ॥ 


সীতার সন্ধানলাভ 
লঙ্কাজয় কর্যা হন গেল অস্তঃপুরী ৷ রাবণের কোলে দেখে রাণী মন্দোদরী ॥ 
দশহাজার দেবকন্যা দেখে হনুমান । কোথায় না পাল্য বীর সীতার সন্ধান ॥ 
স্থগ্রীব অঙ্গদ আর শ্রীরাম লক্ষ্মণে । কেমনে দেখাব মুখ সীতার তত্ব বিনে ॥ 
এত ভাবি একা! বুলে বীর হনুমান | বিভীষণ ঘরে বন্যা জপে রাম নাম ॥ 
রাম নাম শুন্যা হু ভাবেন অস্তরে । রাম রাম কেবা জপেরাক্ষসের পুরে ॥ 
ধন্য প্রভূ রঘুবীর সর্বগুণধাম | লঙ্কায় রাক্ষস ঘরে জাগে রাম নাম ॥ 
বাম্পবারি পরিপূর্ণ শুন্যা রাম নাম | বিভীষণের সাক্ষাতে দাণ্ডাল্য হনুমান ॥ 
বিভীষণ বলে কেবা আলো মোর ঘরে | দোহাই রামেব তোবে সত্য কহ মোবে ॥ 
বস্পবারি বহে কহে পবন-কোওর | বিভীষণে বলে আমি রামের নফর ॥ 
কাননে রামের সীত! কে করিল চুরি । প্রতভর আদেশে আমি আলাম লঙ্কাপুরী ॥ 
দৌোহে টৌোহ] দরশনে হইল আনন্দ । ছু'হে দোহার পরম্পব বন্দে পদদন্ ॥ 
বিভীষণ বলে সীতা] অশোকের বনে | চিনিতে নারিনে তথ] যাইবে কেমনে ॥ 
সরমা আমার নারী যাহ তার সনে | দেখিবে জানকী দেকী অশোকের বনে ॥ 
আ'জ্ৰ। পায়্যা সরমা কন্যারে নিল সাথে । অতি ছোট হলা হচু মর্ট বেশেতে ॥ 
বগ্গে ঢাকা) হন্রমানে কাখে নিয়া করি । অশোকের বনে গেল। সরমা সুন্দরী ॥ 
হন্তমান টঠিন্যা। পীত। চডে গিয়] গাছে । সরম] জন্দরী আল্য জানকীর কাছে ॥ 
পয়্ার রচিলাঙ এই কাব্য রামায়ণ । বস্থদেব (গায় কবিচন্্-বিরচন] ॥ 


হনুমানের সীতা দর্শন 
শিংশপা বৃক্ষেতে উঠে বীর হন্তমান । বৃক্ষতলে জানকী জপেন বাম নাম ॥ 
রুষ্ণবর্ণ বসন আছে ত সীতার গায় | ব্যাধে বিদ্ধ মুগী যেন চতুদ্দিগে চায় ॥ 
বুক বায়্যা অবিরত পে অশ্রধারা। ফুকরিয়া কান্দে সীতা] কুররীর পারা ॥ 
ক্ললায় মলিন অঙ্গ হয়্যাছেন কাল । তথাপি সীতার রূপে দশদিগ আল ॥ 
হন্ত ভাবে রামপ্রিয়। জনকনন্দিনী | না দেখিয়! কেমনে বাচিব রঘুমণি ॥ 
এইকালে রথে চভ্যা রাবণ আইল । আমারে ভজহ সীত। রাবুপ বলিল ॥ 
কোথ। তোর রামচন্দ্র কোথায় লক্ষ্মণ । নিরর্থক নুষ্ট কর নৌতনযৈবন ॥ 
পীতা বলে তোর বডাঞ্চি থাকিব তাবত | গপ্ডিহাতে রঘুনাথে না দেখ যাবত | 


(৭৮ ) 


সিংহের জায়ার সঙ্গে শ্বগাল হইয়া । ভোগ করিবারে চাহ মদে মত্ত হয্প্যা ॥ 
জানকী রাবণে উক্তি হইল বিস্তর । রাক্ষলীরে তার দিয়! রাজা গেল ঘর ॥ 
চৌদ্দিগে রাক্ষপী সীতায় করয়ে তর্জন । ত্রিজট। সভারে ভাকে শুন স্ত। স্বপন ॥ 
এক বানরেতে লঙ্কা কৈল ছারখার | নর বানরেতে কৈল রাক্ষস সংহার ॥ 
দশমৃণ্ড মুড়াইয়া গর্দভ উপরে | রাবণে ফিরায় সব বাজারে বাজারে ॥ 

হেথ] এক1 সীতা কান্দে ধূলায় ধূসর | রামণুণ গায় হস্থ গাছের উপর ॥ 
স্র্বংশে অযোধ্যায় দশরথ নাম । চারিপুত্র সে রাজার জ্োষ্টপুত্র রাম ॥ 

বাপের সত্য রক্ষাহেতু রাম আল্য বন। রামের সীতা হরে রাজা লঙ্কার রাবণ ॥ 
সীত। ৰলে রামকথ শুনি অদভূত। হন্থমান বলে আমি রাঘবের দূত ॥ 

রামদূত যদি কহে জনকনন্দিনী । কেমন রূপ রঘুন[থের কহ দেখি শুনি ॥ 

দীর্ঘ শ্যামতস্ছ রাম রাজীবলোচন । দয়ার সাঁগর ধন্য গজেন্দ্রগমন ॥ 

সীতা বলে কোথা প্রভূ ছাড়িয়! আমারে | হন্ছ বলে রাম মাল্যবান গিরিবরে ॥ 
হা হা জানকী জানকী রামচন্দ্র বলে 1 সীতা বলা। কান্দে রাম ভাসে অশ্রজলে ॥ 
সত্য কথা শুন সীত। করহ্‌ বিশ্বাস । হন্গমান বলে আমি রাঘবের ফাস ॥ 

এত শুন্য জানকী কান্দেন উচ্চস্বরে | ধুলায় ধূসর সীত] ভাকে রঘুবরে ॥ 


সীতার বিলাপ 
ভৃমে পড়া? কান্দে সীতা: মোর প্রভূ রাম কোথা : আর মোর কি কাজ জীবনে । 
কোথা দর্বাদল শ্যাম : না দেখি প্রত রাম : গণ্ডি হাতে দেয়র লক্ষণে | 
পাপিনী ছুঃখিনী দীন : আমি অতি ভাগ্যহীনা : দারুণ রাক্ষলগণে বেড়ি । 
কান্দে সীতা মায়ামোহে : কৌশল্যা স্থমিত্রা হু'হে : কোথা রইল আমার শাশুভী 
কত দুঃখ আছে আর : না হব ছুঃখেতে পার : বাতাহত যেমন তরণী | 
মরি নাঞ্ি তার দায় : রাক্ষসেতে মাংস খায় : ন1 দেখিন্ত রাম গুণমণি ॥ 
সীতার বিলাপ শুনি : হনুমান মনে গুণি : আল্যা জানকীর সম্গিধান | 
মোর মাথে দেহ পা: কি লাগি কান্দিছ মা: রামদূত নাম হনুমান ॥ 
স্গ্রীবেরে সখ। করি : দ্বারুণ বালীরে মারি : তোমার তত্ব কৈল। দেশে দেশে । 
সম্পাতির শুনি বাণী : আজ্ঞা দিল রঘুমণি : লঙ্কায় আইলাম অবশেষে ॥ 
আমারে না চিন তুমি £ পবনের পুত্র আমি : হাত পাত্যা লহ নিদর্শন । 
শুনিয়। হন্ছর বাণী : আনন্দিত ঠাকুরাশী : রামরূপ হৃদেতে ভাবন ॥ 
হস্থর শুনিয়া বাণী : উঠে সীতা ঠাকুরাণী : গ] তুলিয়া ছ হাত পাতিল। 
কনক অঙ্গুরী দান : ধর বল্য। হল্গমাঁন : আখি মুদি সীতা-করে দিল । 


( ৭৯ ) 

রামের অঙ্গুরী দর্শন 
রামের অঙ্গুরী পায়্যা বন্দিলেন মাথে | অশ্রমুখে ভাবভরে ডাকে রঘুনাথে ॥ 
সীত বলে হনুমান হেন দশা হব । লক্ষ্মণ সঙেতে রাম লোচনে দেখিব ॥ 
কখন শুন্টাছ মুখে জানকীর নাম । কোন বনে এখন মোর দূর্যাদল শ্যাম ॥ 
নিবেদন করে হন্ক জানকীর পায় । কটকফষসনে ছুই ভাই আছে কিধিন্ধ্াঁয় ॥ 
তোমা বই রামচন্দ্রের অন্য নাই মনে । তোমার নাম মস্ত করা। জপে রাত্রিদিনে ॥ 
তোমা লাগি রাষের বিরহ ছুঃখ বড । কিনিম্ধার চৌদিগে বানর হলা জড ॥ 
অঙ্গদ হৃষেণ নল নীল জাম্ববান । কে করে সেনার সংখ্য। সর্ধে বলবান ॥ 
রাঘবের দূত আল্য জানিলা অস্তরে । চিরজীবী হঅ তুমি কহেন হস্নরে ॥ 
সমুদ্র লংহিলে তৃমি গোম্পদের প্রায় । মোর পুণ্যফলে তুমি রামের সহায় ॥ 
আমার উদ্ধ।র বাছ1 তোমার ধোগ্যত1 | স্থগ্রীব আদি যত কীবে কয্ম্য মোব কথা 
মুগী সঙ্গে যবে বনে গেলা প্রত রাম । লক্ষ্পণে কহিন্ কটু নিধি হল্য বাম ॥ 
কিসের বডাঞ্চি কর রাঁজা ত রাবণ 1 সবংশে মারিতে পারে দেয়র লক্ষ্মণ ॥ 
লক্ষ্মণ দেয়রে মোর কয়্য সমাচার | ক্রোধ কর্য] দেয়র পাছে না করে উদ্জার ॥ 
মোব নিবেদন হল কহিয় রামেরে | অক্ষয় কোদগু রাম ধরে কিসের তরে ॥ 
শৃব হয়্যা নারীরক্ষা! করিতে নারিল । আপনার তেজ গুণ সব পাসরিল। 
মোর দুঃখ হন্তমান দেখিলে সাক্ষাতে | উদ্ধার না হব মোর জীবন থাকিতে | 
আজি যদি তোমার সনে ন! হত্য দর্শন | কালি লইতাম আমি অগ্রি-সঙরণ ॥ 
জনকনন্দিনী শোকে কান্দিতে কান্দিতে । মণি আপনার দিল হন্তযান-হথে ॥ 
আমার রামেরে হন্ক এই মণি দিয়্য | শ্ররামে আমার ত্ৃংখ বিবরিয়। কয়া ॥ 
চারি আম্ম জানকী দিলেন হন্সমানে | আম খায়্যা হন্থমান ভাবে মনে মনে | 
চারি আম্ম পায়্যা বীর করিল ভক্ষণ । তত্র পায়্যা চলে কীব থা মধুবন ॥ 


হন্ুজানের লঙ্কা দাহন 


পথে যাতে সন্গাসীর বেশ বীর ধরে । প্রমান করিয়া বীর কমগুলে পুরে ॥ 
সন্গ্যাসী দেখিয়া নত যত মহাবল | সন্াসী খায়ালা সভে পঞ্চতীর্থের জল ॥ 
পঞ্চতীর্থ জল আমি খায়ালাম সভারে | ভক্তি করি আম্্ ফল খায়াঅ আমারে ॥ 
রাবণের মধুবন শুন মোর কথা । আজ্ঞা বিনে আত্ম দিবে কার ছুট" মাথা ॥ 
তীর্থজল খায়্যা আত্ম না দিলি আমারে । এখনি মরিবি পন্ভে যাবি ঘমঘরে । 

এএ বেট! সন্্যাসী নয় ভাবে গেল জান|। পঞ্চতীর্থ জল নয় মৃত খায়াল্য নোনা ॥ 


(৮*) 


সন্ন্যাসী নাশিতে সভে শেজ শুল ধরে । নিজ খৃত্তি ধরি বীর সভারে সংহারে ॥ 
প্রাণ ল়্যা পালায় কেহ রাবণে কহিল | বানরে ধরিতে রাজা সেন। নিয়োজিল 1 
গাছে নাড়া দিয়া আজ খায় বীরবর | হেনকালে তথ! আল্য রাবণের চর ॥ 
গাছের বাড়িতে বীর মারিল সভারে | শুনিয়। পাঠাল্য রাজ। অক্ষয়কুমারে ॥ 
সসম্যে আইল রথী হাথে ধঙ্র্বাণ | হন্মানে ডাক্যা বলে লব তোর প্রাণ ॥ 
অক্ষয়কুমারে ডাক্য। হন্ছমান কয় । দুঙাগার বেট] তুই জানিন নিশ্চয় ॥ 

এত শুনা অক্ষয়কুমার মারে বাণ । হহ্ছমানের বুকে মারে পুরিয়া সন্ধান ॥ 

বাণ খায়্যা হচ্মান ধায় রণমাতা। | চাপডের ঘায়ে তার গু “ডা করে মাথা ॥ 
শুনিয়া! রাবণ রাজ] গুণিল প্রমাদ । আদেশ পাইয়া! বীর ধায় মেঘনাদ ॥ 

রথ রবী ঘোড়া! হাঁথি চৌদ্দিকে ধান্কী | কামচারী বানর বনেতে হল্য লুকি ॥ 
ইন্দ্রজিত বলে সব যেজন মারিল | কহ দূত সে বা! কোথা পালাইয়! গেল ॥ 
বানর পালায় নাই কহিন্থ তোমারে । বীর ডাক ডাক এখন দেখিবে তাহারে ॥ 
ইন্দজরজিতের দর্প দেখ্যা আল্য মহাবীর | ছু বীরে বাজিল যুদ্ধ দু'হে রণধীর ॥ 
হনুমান পর্বত এডিল ভয়ঙ্কর | মৃছ"। হল্য ইন্দ্রজিত রথের উপর ॥ 

চেতন পায়্যা বাণ জুডে ধনুকের গুণে । ব্রহ্ম অস্ত্রে বান্ধে বীর পবননন্দনে | 
কিল চড় চাপভ পে হন্ছর উপরে | বন্দী কর্যা লয়া যায় রাজার গোচরে ॥ 
কৌতুকেতে হস্মাঁন যেদিগে দেই ভর | রাখ রাখ বলিয়া বলয়ে নিশাঁচব । 
এইরূপে গেল। হু রাবণের দ্বারে । ছার দেখ্য! হম্থমান মনে যুক্তি কবে ॥ 
বিশ্বকর্মী বিরচিত সুবর্ণ-নিষ্যাণ । আভ হয়্যা দ্বারেতে লাগিল হনুমান ॥ 

ধায়্যা গিয়া রাবণেরে নিশাচর বলে । প্রকাণ্ড শরীর বীর দ্বারেতে না গলে ॥ 
এত শ্তন্া। দূুতে কহে রাজ] লঙ্কেশ্বর । দ্বার ভাঙ্গা আন তারে মোর বরাবর ॥ 
রাবণের মুখে শুনি এতেক বচন । দ্বার ভাঙ্গিবারে চলে শত শত জন ॥ 

দ্বার ভাঙ্গা হহ্ুমানে সাক্ষাতে আনিল | রাবণে দেখিয়া হন্ছু ভাবিতে লাগিল । 
হনুমান বসে পাছু করিয়। রাবণে | মিত্রবর্গ বলে বানর বসিতে না জানে ॥ 
মন্ত্রীগণে কহেন লঙ্কার মহারাজ | বনের বানর কু দেখ্যাছে সমাজ ॥ 

ন] বুঝিয়া মোরে কেনে কহ কুবচন । হন্গমান বলে শুন নির্বুদ্ধি বাবণ | 
রাত্রিদ্িবা চায়্যা আছে মহারাজ-পানে । আর কেবা আছে রাজা রামচন্দ্র বনে ॥ 
হনুমানের কথা। শ্গ্তা রাবণ কুপিল | শান্তি কর হন্ুমানে রাজ আজ্ঞা দিল ॥ 
পুরান পুকুরে যায়্যা যত বীর নামে । পাক আনি মাখাইল বীর হছমানে ॥ 
চন্দন মাখাহ্থ কহে হনুমানের গায় । হাভিকানার মালা গলে বড শোভা পায় ॥ 
হাড়িকানার মাল1দ্িল হন্ছমানের গলে । বড় শোভণ হৈল বলি ধাবণ রাজা বলে। 


(৮৮১) 


তা দেখিয়! হাসিতে লাগিল দ্শানন । ইঙ্গিত করিয়। কহে পবননন্দন ॥ 
হস্থমান বলে ভাল করিলে সম্মান । হেন বুঝি রাবণ মোরে করে কন্যাদান ॥ 
কন্যাদান করিবারে গলায় দিল মালা | অতিকায় ইন্দ্রজিত আমার হবে শালা ॥ 
এতেক শুনিয়া কোপে কাপে দশানন । তীক্ষ খড়গ লয় ইহার বধহ জীবন ॥ 
বানরে কাটহ লয়্যা কহে দশানন | কাটিয় না শাস্তি কর কহে বিভীষণ ॥ 
লেজে জড়াইয়1 বন্্ অগ্নি তাতে দ্বিল। হনুমান ছোট হতে বন্ধন খলিল 1 
লম্ক্ দিয়! হনুমান উঠে গিয়! চলে ৷ পবনে স্মরণ কর্যা চালে চালে বুলে ॥ 
লঙ্কায় আইল উনপঞ্চাশ পবন | বাপে পোয়ে লঙ্কাপুরী করয়ে দাহন ॥ 
পরম সুন্দরী ষত ছিল লঙ্কাপুরে । আগুনের ডরে গিয়া পড়ে সরে।বরে ॥ 
চীর্দিকে পোড়ায় লঙ্কা! হন্ছ মহাবল | সরোবরে দেখি যেন ফুট্যাছে কমল ॥ 
হাতি ঘোডা পাখি পোড়ে ময়ুরের পুচ্ছ । গগনে উঠিল অগ্নি হয়্য অতি উচ্চ ॥ 
অগ্রিদেখ্যা কান্দে হচ্ছ হাহাকার করি । পাছে এ আগুনে মরে রামের সুন্দরী ॥ 
কুম্তকর্ণের ঘর রৈল পড়িল সকল । সীতার সাক্ষাতে গেল লেজেতে অনল ॥ 
মুখের আপে নিভা অগ্নি জানকী কহিল | অগ্নির সহিত লেজ মুখেতে ভরিল ॥ 
আগুন নিভান হল্য কুচ্ছিত বদন | পোড়ামুখ দেখ্যা হাসিবেক সর্বজন ॥ 
স্থন্দর বদন হবে যাবে খত ছুখ । তোমার জ্ঞাতিগণের হইব পোডামুখ ॥ 
সস্্দেব গায় কবিচন্দরের বচন । শঙ্কর রচিল পোথা গানের কারণ ॥ 
হনুমানের প্রত্যাবর্তন 

হন বলে কান্দ না মা নিবেদন করি । অলক্ষিতে কান্ধে কর্যা লয়্যা যাতে পারি ॥ 
চরি কর্যা লয়্যা গেলে পৌরুষ ন1 থাকে | রাবণে মারিয়। রাম তাঁরিবে ভোমাকে ॥ 
সীতার ঠাঞ্জি বিদায় হইল হনুমান । সমুদ্র লঙ্গিয়] পুন আইল সেই স্থান ॥ 
অঙ্গদে কহিল বীর যতেক কাহিনী | সর্বে পুলকাঙ্গ ডাকে রাম জয়ধ্বনি ॥ 
হন্তমানে সাধুবাদ সভাই বলিল । মধুবন হনুমান অঙ্গদ স্থানে নিল। 
মধুবন মাগ্যা নিয়] খায়াল্য বানরে | ডাগর হইল পেট নভিতে না পারে ॥ 
মধুবন লুটি হইল শুনিল রাবণ । কার্ধসিদ্ধ হইল বলি কহেন লক্ষ্মণ | 
কটক সকল আল্য রাম যেই স্থানে । হন্তমান পড়ে গিয়া! রামের চরণে ॥ 
জোডহাঁতে সীতার তত্ব সকল কহিল । সীতার বার্তা পায়্যা রাম আনন্দ হইল ॥ 
কর্টক লইয়া! সিন্ধু বাক্ধিবারে যায় । অপূর্ব রামের লীল) কবিচন্দ্রে গায় ॥ 

রাবণের প্রতি বিভীবধের উপদেশ 
এথা ত রাবণ রাজ কহিতে লাগিল । পাত্রমিত্রগণে রাজা ভ কাজল আনিল ॥ 
রামদৃত আসি লঙ্কা দগ্ধ কর্যা গেল । জোড়হাতে বিভীষণ কহিতে লাগিল । 


(৮২) 


শুন রাজ। দশানন করি নিবেদন 1 আমি এক কথ! কহি তাতে দেহ মম ॥ 
ক্র্ববংশে দশরথ নামে মহারাজ] । দেবলোক নরলোক যার করে পূজা ॥ 

তাহার ঘরেতে প্রভূ জন্মে নারায়ণ । মোর বাকো দশানন স্থির কর যন | 

বাপের সত্য পালিবারে রাম আইলা বনে | তাহার রমণী হর্যা আনিলেক কেনে ৷ 
তাহার সঙ্গেতে কক্ষ! রাজ। না করিহ। পূর্ণব্রন্ম নারায়ণ রামকে জানিহ ! 

তার সঙ্গে কক্ষা রাজ] রক্ষ1 নাঞ্রি হবে | সবংশেতে লঙ্কাপুরী সব মজাইবে ॥ 
অতএব ধলি আমি শুন লঙ্কেশ্বর | সীতা লয়যা যাই চল রাম বরাবর । 

কান্ধে দোল কর্যা লীতা৷ রামচন্দ্রে দেহ । চরণে ধরিয়া] তার ক্ষেমা মাগ্যা লহ | 
এত কথা বিভীষণের মুখেতে শুনিল। কালসর্প ক্রোধ যেন দশাননে হল ॥ 

ক্রোধে লাথি [অন্থুজের] বুকেতে মারিল । রাজ্য হতে বিভীষণে দূর কর্যা দিল ॥ 
রাম রাম বল্যা বীর উচ্চস্বরে কান্দে । মায়ের সাক্ষাতে যায় বুক নাগ বান্ধে ॥ 
কান্দা| কান্দ্যা বিভীষণ মায়ের স্থানে গেল। বিভীষণে দেখি তবে কহিতে লাগিল ॥ 
কিসের লাগিয়া বাছা করিছ রোদন । আগ্যোপাস্ত যত কথা কহে বিভীষণ ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে মায়ে কহে বিভীষণ | লাথি মার্যা মোরে দূর করে দশানন 1 
বিভীষণ বলে মাতা করি নিবেদন । আজ্ঞা পালে রাষচন্দ্রের লই সঙরণ ॥ 
বিভীষণ মুখে ষর্দি এতেক শুনিল । হায় হায় করা] রাণী কান্দিতে লাগিল ॥ 
লঙ্কাপুরী রাবণ মজিল এতদিনে | অরে বাছ। লহ যাক়্যা রামের সঙরণে ॥ 

এত কথা শুন্য! মনে আনন্দ হইল | নতশির হয়্যা মায়ে প্রণাম করিল ॥ 

এই আশীর্বাদ কর সিদ্ধ হকু কাম | নিকষা কহেন তোম দয়া করুন রাম ॥ 

পঞ্চ রক্ষ লয়্য। বীর রামপাশে ঘায়। রামের অপূর্ব লীল1 কবিচন্ত্র গায় ॥ 


রাম-বিভীবণ মৈত্রী 


হোথা রাম কটকসনে সমৃদ্রের তীরে । সকরুণ বেশে রাম কহেন সাগরে ॥ 
মোর বাকা শুনহ সাগর একমনে | মোর পরিচয় আমি দিব তব স্থানে ॥ 
'অযোধ্য। নগরে দশরথ নামে রাজা । দেবলোক নরলোক যার করে পূজ। ॥ 
তাহার ভনয় আমি নিবেদন করি । শিতৃপত্য রক্ষাহেতু হলাম বনচারী ॥ 
পিতৃসত্য রক্ষাহেতু ভ্রমি বনে বনে। দৈবাৎ জানকী হর্যা নিলেক রাবণে ॥ ' 
পিতৃুলোককীতিি তুমি শুন মহাশঘ্ধ । অতএব তোমারে দিলা পরিচয় ॥ 

এই হেতু কাতর হইয়া ভ্রমি আমি । এ ঘোর সাগরে রক্ষা কর আস্ত তৃষি ॥ 
এত কথা রামচন্্র সাগরে বলিল । গরিমা করিয়া! কিছু উত্তর ন1 কৈল ॥ 


চি ছি] 


ক্রোধেতে জগ্মণ রামে কহিছে বচন । কি ছার সাগরে তুমি করিছ স্তবন ॥ 
স্তবকাল নহে রাম কছি বারে বারে । আজা। পালে কোন তুচ্ছ বান্ধ্যা আনি তারে ॥ 
এতেক বলিয়] বাঁশ ধচ্ছকে জুভিল । নাগপাশে সাগরেরে বন্ধন করিল ॥ 

বাণে বান্ধ্যা সাগরে রামের কাছে দিল । জোডহাতে সাগর রামে কহিতে লাগিল ॥ 
কিজন্য আমারে প্রভূ বাদ্ধিয়াছ বাঁণে | তব মায়া রামচন্দ্র বুঝিব কেমনে ॥ 
পতিতপাবন তুমি অধমের গতি । মোরে দয়া কর প্রতৃ দেব রঘুপতি | 

এই মত নানা স্তব করিল বিস্তর | সাগরে মধুর বাণী কহে রঘুবর | 

রাবণে হরিল সীতা শুনহ বচন। এই হেতু লহ তুমি আমার বন্ধন | 

রামের বচন শুন্য] হাসিতে লাগিল । যে আজ্ঞা! বলিয়! বন্ধ অঙ্গীকার কৈল ॥ 
কন্ধন হইতে মুক্ত রামচন্দ্র কৈল। রামে প্রদক্ষিণ করা। যথাস্থানে গেল ॥ 
সমুদ্রের কুলে বস্তা শ্রীরাম লক্ষণ | সিংহনাদ করা] বুলে ষফত কপিগণ । 

দূবে হতে বিভীষণে দেখিবারে পায় । মার মার রবেতে বানর সব ধায় ॥ 
ত্রাসযুক্ত বিভীষণ হম্মানে ডাকে । কোথা আছ হন্সমান রক্ষ। কর মোকে ॥ 
রাম রাম বলি বীর কান্দে উভরায়। দূরে হতে হনমাঁন দেখিবারে পায় | 
আগাইয়া আইল তথ] পৰননন্দন | বানর কটকে সব করিল বারণ ॥ 
আশ্বাসিয়! হস্তমান লয়া। বিভীষণে | কেমনে দেখাব রামে ভাবে মনে মনে | 
বিভীষণে লয়া। হচ্ছ রাম কাছে গেল ৷ লোটাইয়! রামপদে রাক্ষস পিল ॥ 
পদ ধর্যা প্রণমিয়। রামে করে স্ততি । বাবেক করুণী কব অখিলের পতি ॥ 
অনাথের নাথ প্রত পতিতপাবন। সংসারের বলবুদ্ধি সীতার প্রাণধন ॥ 

তব মায়া ওহে প্রতু বুঝিতে ন। পারি । বাবেক করুণ! কব দেবতা! শ্রীহরি ॥ 
অনাথবান্ধব তুমি জীবের জীবন । অপরাধ ক্ষেম মোর রাজীবলোচন ॥ 

এইমত বহু স্তৃতি বিভীষণ কৈল | বিভীষণে সীতাপতি প্রবোধ করিল | 

আস আস বিভীষণ কহিয়ে তোমারে | তব সম ভক্ত নাহি এভবসংসারে | 
রাম বলে বিভীষণ কহি বারে বারে | লক্ষণ অধিক কর্যা বাসি যে তোমারে | 
বিভীষণের মিত্রতায় রাম দিল। মন । অপূর্ব রামের লীলা কবিচন্দ্র কন ॥ 


রর বিভীবপের প্রতিজ্ঞা 


মিত্রতার কথা শুন্যা কহেন লক্ষ্মণ | রাক্ষসে বিশ্বাস নাই শুন নারায়ণ | 
লক্ষণের কথ) শুন্যা কহে হনুমান | মহীতলে বিভীষণ বৈফব প্রধান, 
কুধা্সিক বিভীষণ শুন প্রভূ রাম । নিজ ঘরে বস্তা সা জপে তব নাম॥ 
সীতার তত্ব ঘরে ঘরে করিয়া বেড়াই । রাক্ষসের পুরে কেহ রাম বলে নাই! 
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খুঁজিয়। খু'জিয়! যাই বিভীষ্ণের স্থানে ৷ তব লাম বিভীষণ জপে রাব্রিদিনে ॥ 
মোরে দেখ্যা বিভীষণ কহিতে লাগিল | সরম। ঞ্হার নারী মোর সঙ্গে দিল ॥ 
সে যাইয়। দেখাইল অশোকের বনে। সীতার তত্ব কর্যা রাম আলাম তব স্থানে ॥ 
সেই হতে জানি যে ধামিক বিভীষণ | নহিলে এমন কথ! কে কহে কখন ॥ 
এত কথা হনুমান কহে রায-স্থানে | শুনিয় লক্্পণ মনে প্রত্যয় না মানে ॥ 
লক্ষণের কথ) শুন্য! কহে বিভীষণ | যেরূপে প্রত্যয় হয় করিব এখন ॥ 

রামপদ বিনে অন্যে ষদি জানি মুগ্ি। গোব্রাদ্ষণ অখ্রি আমি পায় কর্যা ছু ॥ 
শতপুত্রের পিত1 হব কহি তব স্থানে । রামপদ বিনে যদি অন্যে করি মনে ॥ 
কলির ব্রাহ্মণ হব শুন মহাশয় । হইব নরকগামী কহিন্ত নিশ্চয় ॥ 

গোবধ ব্রাঙ্গণবধ যত পাপ হয় । সে সকল পাপ মোব হইব নিশ্চয় ॥ 

একা মিষ্ট অন্ন লোভে যেইজন খায় । সেই পাপ আমার লাগিব আন্ত গায় | 
বেদজ্ঞ ব্রাদ্ষণ নিন্দা] যেব। জন করে| গুরু নাই মানে যেব। পরজ্রব্য হবে ॥ 
বিপ্র অগ্নি গরু যেব| জন চাঠে পায় । সে সকল পাপ আস্যা ধরিব আমায় ॥ 
আধাট়ী কান্তিকী মাঘী বৈশ|খী পুণিম! ৷ দান ছিজে দেই নাঞ্ি হই তার সম] ॥ 
রাজ] হইয়া? প্রজাকে না! করেন পালন । তত পাপের পাপী হই জানিবে কারণ ॥ 
প্রজ। হয়্যা রাজপ্রোহ করে যেই লোকে । তত পাপের পাপী হয়া পডিব নরকে ॥ 
বিছ। পায়্যা গুরুনিন্দ। করে যেইজন | তত পাপের পাপী হই শুনহ বচন ॥ 

কর্ম করা। দক্ষিণা না দেই যেইজন | তত পাপের পাপী হই শুনহ কারণ ॥ 
আপন] ব|ভায়্য। যেব1 পরনিন্দা! করে । তত পাপের পাপী হই কহিন্থ তোমারে ॥ 
স্থাপ্য ধন হরণেতে যতেক পাতক | তত পাপের পাশী হয়া যাইব নরক ॥ 

যত পাপ হয় প্রভ্‌ মিথা? বচনে । তত পাপেব পাপী হই শুন নারায়ণে ॥ 

আশ? দিয়] দ্রব্য যেবা না করেন দান । তত পাপের পাপী হই কর অবধান ॥ 
বিভীষণের দিব্য শুন্তা হাসিল লক্ষ্মণ | কহিতে লাগিল] তবে কমললোচন | 
প্ররাম বলেন ভাই শুনরে লক্ষ্পণ | বুঝিচ্চ ধাস্ত্রিক বটে রক্ষ বিভীষণ ॥ 

বিভীষণে বলে রাম শুন মোর বাণী । রাবণে বধিয়া দিব মন্দোদরী রাণী | 
লঙ্কাপাটে তোমারে ধরাব দণ্ড ছাতা । সত্য সত্য কহি এই জান মোর কথ্। ॥ 
এত বলি বিভীষণে অভিষেক কৈল । রামজয় বল্যা সভে নাচিতে লাগিল ॥ 
বিভীষণ-সঙ্গে রাম মিত্রতা করিল11 অগ্নি সাক্ষী কর্য! বিভীষণে কোল দিলা ॥ 
রাক্ষস বানর সিন্ধু বাদ্ধিবারে যায় । বামলীল। সুধারস কবিচন্দ্র গায় ॥ . 
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সাগর-বন্ধন 
সাগরেরে রামচন্দ্র করিলা সঙরণ | রামপাশে আশ্তা সাগর দিলা দরশন | 
জোডহাঁতে কহে কেন ডাকিলে আমায় । শুনিয়! রামের কথা কহিছে স্রায় ॥ 
নল বিনে কোন বীরে নারিব বাদ্ধিতে | শুন প্রভূ রামচন্দ্র কহিচ্ন নিশ্চিতে | 
পূর্বে বর পিতৃম্থানে পাইয়াছে নল | যে সামগ্রী ফেলি জলে ভাঁসিবে সকল ॥ 
এত বলি সাগর গেলেন ষথাস্থানে | স্থত্রীব বিভীষণে রাম কহিল তখনে ॥ 
সাগরের উপদেশ নলের বচন । বিলম্ব না! ঝাট কর সাগর বন্ধন ॥ 
গাছ পাথর কপি সব আনে ধূথে যুঝে | বানর পাথর দেই নলবীর-হাতে | 
বানরের টানে গাছ করে চড চড | শাল তাল তমাল অশখ আদি বড ॥ 
নাকডি পকডি আনে কদস্ব তেঁতুলি । আত্ম কাঠাল আনে জিউলি শিউলি ॥ 
দীঘল দীঘল আনে গুবাঁক নারিকল | একে একে সব গাছ বসাইল নল ॥ 
যত যত গাছ ছিল দিগদিগন্তরে । সে সকল গাছ আনি ফেলিল সাগরে ॥ 
ছোট বড গাছ আনে সার কি অসার । বানব কটক সব করিল সংহাব ॥ 
যেই যে গাছ সব সাঁললেতে ভাসে | তাহার ভালের পর আর ভাল বৈসে॥ 
এই মত নাঁন। গাছ আনিল সকল | একে একে সব গাছ বসাইল নল ॥ 
দশ যোজন কৈল জাঙ্গাল পত্তন । দিনে তিন যোজন কবি বান্ধে কপিগণ ॥ 
অদ্ভূত বামের কীত্তি সাগরের জলে । গাছ পাখর কপি দেই সেতু বাদ্ধে নলে | 
জাঙ্গাল দেখিয়া দেবগণের আনন্দ | দশদিনে শতযোজন বাদ্ধে সেতুবন্ধ ॥ 
সাগরকুল ছাভ্যা রাম চডিল] জাঙ্গালে | দশযোজন জুডিয়া রহিল সৈন্যদলে | 
জাঙ্গাল উপরে বৈসে কথ কপিগণ । অস্তরীক্ষ হইতে দেখে সে শুক সাবণ ॥ 
একদুষ্টে নিহালয়ে গগনমগ্ডলে ! গাছ পাথর জাঙ্গাল দেখে সাগরের জলে ॥ 
ব্ড বভ পর্বত ভাসে সাগর উপর । নানা বর্ণের কপি দেখে জাঙ্গাল উপব ॥ 
বিপরীত দেখিয়া ভ্রাসিত দুই চর | বার্তা দিতে গেল দৌোহে রাবণ-গোচর ॥ 
পাত্র মিত্র লয়্য। বসিয়াছে দশানন | রাজ্যরক্ষা চিন্তে রাজ] লয়্য। পাত্রগণ | 
রামে বিভীষণে মিলে সাগরের কূলে । কোন যুক্তি করিব রাবণ রাজা বলে। 
ভক্ষ্য শত্রু বনের বানর আর মানুষে । সকল বিস্ময় হয় বিভীষণ পাশে ॥ 
পাত্র মিত্র লয়্যা রাজ। কহে এই কথা । হেন বেলা শুক সারণ হুয়াইল মাথ] ॥ 
ছুই চরে দেখিয়া রাবণ কোপে জলে । তর্জন করিয়া! তারে দশানন বলে ॥ 
থান রাখ। কৈল তোরে করিয়] প্রধান । কি করিতে আইলি আমার বিষ্যমান ॥ 
রাবণের মুখে শুনি এতেক বচন। আগ্োপাস্ত কহে তবে মে শুক সারণ | 
বড়ই আশ্চর্য গৌসাই দেখি আচস্থিতে | সাগরে জাঙ্গাল কালি"দেখিবে চক্ষেতে ॥ 
সকল বৃত্বাত্ত কহে সে শুক সারণ। সুন্দর কাণ্ডের কথ কবিচন্দ্রে কন ॥ 
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রাবণের জাকাল দর্শল 
রাজাকে হ্ভাক়্য। মাথণ : শুক সারণ কহে কথা : শুনহ লঙ্কার লক্কেশ্বর । 
একথা কহিব কাম্ব : কেব। সে প্রত্যয় যায় : জলধির উপরে পাখর ॥ 
অসম্ভব কথ] কয় : কহিলে কহন নক : শুনিলে শ্রবণে লাগে শাল । 
'অলজ্ঘিত জল যার : কেব1 ওর দ্দিবে তার : তার পর দেখিয়ে জাঙ্গাল ॥ 
সিদ্ধুময় ভালে শিলা : কপি চাপে গুল] গুল : খিয়ারি ষেমন খেলে নায় । 
দিব্য বাকল পরে £ পারিজাত মাল শিরে : পঞ্চম স্বরেতে গীত গায় ॥ 
কপি রণে গুড়গুলা : ষেন দেখি মেঘমাঁল] : এক চাপে ভেদ্দিল গগন । 
সুর্য ছাড়ে নিজ কান্তি : পালাইল নিশাপতি : কম্পিত হইল তারাগণ ॥ 
মহাবীর বনবান : গিরি ধর্য! দেই টান : উপাভয়ে পর্বত সকল । 
অষ্ট কুলাঁচল এড়ে : শব্দেতে গগন জুভে : খায় কপি মন্দাকিনী-জল ॥ 
সেতু বান্ধে নল নীল : অনস্ত বিক্রমশীল : গিরিগ্তল। বাম হাথে লুফে । 
আড়ে দশযোজন : জাঙ্গালের পত্তন £ পর্বত বসায় কাপে কাপে ॥ 
ছুই চরের বোল শুনি : ভ্রাসিত রাক্ষসমণি * কি বলিলি রে শুক সারণ । 
ছল বোল পরকাশ : হৈল পারা অভিলাষ : কিব1 পথে দেখিলি স্বপন ॥ 
যর্দি হেন এ সাগর : উপরেতে প্রস্তর : প্রত্যক্ষেতে দেখাবে নয়নে । 
সঞ্চ সিন্ধু একুকালে : পাথর ভাসয়ে জলে : তবে বাসি একথা প্রমাণে ॥ 
অদভূত কথ) শুনি : পৰনে ভাকিয়া আনি : পুষ্পরথ করহ সাজনে । 
ছুই চর ষত কহে: মোর মনে নাই লহে : দেখি গিয়া আপন নয়নে ॥ 
ট্রটে সব অহঙ্কার : রাজা কহে বারে বার : ঘুচে সব মনের আনন্দ । 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়: মনে রাজা পায়্যা ভয় : দেখিতে চলিল সেতুবন্ধ ॥ 


জাজাল ভাঙ্গ। 


দুই চরের বোল রাজা মিথ্যা হেন জানি । লঙ্কার রাবণ রাজ! আইল আপনি 
আজ্ঞায় সারথি করে রখের সাজন । মেতুবন্ধ দেখিবারে নভিল রাবণ ॥ 

রথে থাকি দেখে রাজ! গগনমণ্ডলে | গাছ পাথর দিয় বান্ধে সাগরের জলে ॥ 
দশ যোজন জুড়িয়! রহিছে কপিগণ । পরিশ্রমে সকলে নিদ্রায় অচেতন 
আড়ে পরিসর জাঙ্গাল দশ যোজন | দীর্ঘে ত্রিংশ যোজন কর্যাছে বন্ধন ॥ 
বেখ্য। প্রীত হল্যা রাজ ভাকে দুই চর । শুক-সারণে গ্রসাদ দিল! লঙ্কেশ্বর ॥ 
পুষ্পক সারথি রহে গগনমগ্ডলে | হাতে শৃল লয়্য। রাজ নামিল। জাঙ্গালে ! 
শূলে বিদারিক্স! ফেলে রাজ! লঙ্গেশ্বর । যোজন অস্তর পভে সে গাছ পাথর ॥ 
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বিশ যোজন জাঙ্গাল ভাঙ্গিল দশানন | দশ যোজন রহে যাতে আছে কপিগণ ॥ 


সেতুবন্ধ ভাঙ্গ্যা! রাজ। চড়ে পুষ্পরথে | নিজ বাসে গেল। রাজ। হর্ধ হয়্য! চিত্তে ॥ 
নিত্র। গেল লঙ্ষেশ্বর মনের হরিষে । সুন্দরকাণ্ডে জাঙ্গাল ভাঙ্গ। কবিচজ্জ্রে ভাষে ॥ 


জাজালে শিবজিজস্ছ পন 
রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যুষ বিহান । নিন্রা! হৈতে উঠিল বানর বলবান ॥ 
স্গ্রীব বিভীষণ উঠে যত কপিগণ | নিজ্্া তাঙ্গি উঠিলেন প্রীরাম লক্ষণ ॥ 
জাঙ্গালে না দেখি গাছ পাথর শিখর | দেখিয়। ভ্রাসিত হইল দুই সহোদর ॥ 
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাম করেন হাহাকার | আর নাই হলা মোর সীতার উদ্ধার ॥ 
দেবতা গন্ধর্বে কেবা করে নান! ছলে । এত বলি কান্দে রাম সকরুণ বোলে ॥ 
করুণার লোহে ভরে কমলনয়ান | তা। দেখিয়া কান্দে সব বানর বলবান ॥ 
স্থগ্রীব অঙ্গদ কান্দে মন্ত্রী জান্ববান । নল নীল আদি কান্দে বীর হন্তমান ॥ 
কেশরী কুমুদ আর কান্দেন লক্ষ্পণ ৷ গবয় গবাক্ষ কান্দে গন্ধমাদন ॥ 
এই মত কপি সব করয়ে রোদন ৷ কে কোথা করুণা করে নাই অন্বেষণ ॥ 
আনের কথ! থাকুক বিস্মিত বিভীষণ | রাবণ রাজ! আসিয়াছে হেন লয় মন ॥ 
একদৃষ্টে বিভীষণ করে নিরীক্ষণ । পদচিহ্ন দেখ্য। বলে আইল রাবণ । 
শ্রীরামে প্র বোধ বাক্য বলে বিভীষণ । রাত্রে আসি জাঙ্গাল ভাঙ্গিল দশানন | 
ঘরের বৃত্বাস্ত আমি জানি যে আপনি । যে কিছু বলিয়ে মিত শুন মোর বাণী ॥ 
আজনম শিবসেবা করে দশানন । প্রাণ গেলে শিবলিঙ্গ না করে চালন ॥ 
চিন্তা ছাড় শুন প্রভু আমার বচন । জাঙ্গালপর শিবলিঙ্গ করহ স্থাপন ॥ 
তিন যোজন করি নিত্য বাঁপ্রিবে সাগর । তবে শিবলিঙ্গ স্থাপ তাহার উপর ॥ 
বিভীষণের বোলে রাম হরষ অপার | নল মহাকীরে রাম পাডিল হাকার ॥ 
পাশে আসি নলবীর ছঙাইল মাথা | ঈষৎ হাসিয়] রাম নলে কহে কথা ॥ 
তিন ষোজন একদিনে বান্ধিবে সাগর | পাষাণের শিবলিঙ্গ স্বাঁপিবে উপর ॥ 
পুনর্বার গাছ পাথর আনে কপিগণ | বসিয়া ত নল করে সাগর বন্ধন ॥ 
জাঙ্গাল বাদ্ধিল নল শ্রীরাম-প্রতাপে | বড় বড় গিরিগুল। বসায় কাপে কাপে ॥ 
* জলের উপরে পড়ে বড় বড় গাছ । তাহার উপরে বৈসে স্থগ্রীব কপিরাজ ॥ 
একদিনে জালাল বাদ্ধে তিন যোজন | তাহার উপরে কৈল শিবের স্থাপন ॥ 
তাহাতে নির্মাণ কৈল মণ্ডপ দেউল | শিবলিঙ্গ মাথে দেই নান। বর্ণ ফুল ॥ 
বাদ্ধিলেক সেতু নল পঞ্চাশ যোজন । লোকমুখে সব বার্তা পাইপ রাবণ ॥ 
রাক্ষস আনিতে যায় সাগরের পানি | বানরের গীত নাট তার আসে শুনি ॥ 


(৮৮ ) 


ধায়্যা গ্যা রাক্ষল করে রাজাকে গোচর । সাগরের জলে ভাসে পর্বত পাথর ॥ 
রাজা বলে জাঙ্কাল ভাঙ্গিনু বাহুবলে । আরবার সেতু গড়ে সাগরের জলে ॥ 
কোঙ্গাহলে রাবণের বিরস হল মতি । জাঙ্গাল দেখিতে রথে চডে শীন্রগত্ি ॥ 
পুষ্পক সারথি রহে গগনমগ্ডলে ৷ হাতে শৃল পুনর্বার নামিল জাঙ্গালে ॥ 
যাইতে সম্মূখে দেখে মণ্ডপ দেউল | শিবলিঙপর দেখে নানা বর্ণ ফুল ॥ 
যুতিমান শিবলিঙ্গ সাগবের জলে | মর্দানা সকল গেল টুটি আইল বলে ॥ 
দশমাথা পাগ রাজ। তুল্য! সেই স্থানে । নতখির হয়্যা পভে শিবের চরণে ॥ 
কুভি হাথে করে রাজ! দশ পুটাঞ্জলি । বিনয় ব্যবহারে মধুর বাক্য বলি | 
কোন জনা বলে তোমা দাতা দিগম্বর | হেন যদি তবে সেবিতাম গদাধর ॥ 
ব্রহ্মা বিষণ্ণ নাই মানি তব বরদানে | যেই মন্ত্র দিয়াছিলে জপি রাব্রিদিনে ॥ 
এই মত ভোলানাথে রাবণ রাজা কয় । হ্বন্দ।র]কাণ্ডে রামলীল]1 কবিচন্দ্র গায় 


শিবের প্রতি রাবণের অনুযোগ 
শুন সদাশিব ভোলা] : এ নাকি তোমার লীল।: জানিতাম দেব কপাবান | 
দেখিয়া শত্রুর বল : ঘ্বণ! পায়্যা কব ছল : যুত্তি ধর্যা হলে আগুয়ান ॥ 
রাবণ তোমার ভূত্যে : জানে ইহ] ত্রিজগতে : অতএব তোম। গেল জান|। 
হেন ভক্ত নাশ করি : হাসাইলে তিন পুরী : তোম। না মেবিব কোন জন ॥ 
লৈলগ আমি পদছায় : জানিন্থ যতেক দয়া: বুঝলাম ঠাকুরালিপন। ৷ 
কৈলাস বাস ছাভিয়1 : বিপক্ষের পক্ষ হয়]: জাঙ্গালে বসিয়া দিলে থান? ॥ 
কি আর বলিব আমি : অন্রকৃল হৈলে তুমি : তবে জানি রাম কীরপন।। 
সেতু করি ছারখার : কটকেতে মহামার : ভাঙ্গিতাম সে রামের থানা ॥ 
আম। হেন তক্ত নষ্ট : ঞ্হায় হইলে তুষ্ট : এক কথা ভাগ্য কর্য। মানি । 
আপন সম্পত্ত নাশ : ত্রিভূবনে অপষশ : কটক লয়্যা শোভ্‌ক আপনি ॥ 
রাজ। হয়্যা নহি ভোগী : হই পরম যোগী : দশ করে কন্রাক্ষের মাল । 
মুখবাগ্চ হাতে তালে " হৃদয়েতে জাপ্যমালে : মাথায় পিঙ্গল [ জটাজাল 1॥ 
আমি নিশাচর জাতি : তোম। বিনে নাই গতি . ত্রিভুবন কৈনু করতলে। 
ছত্রিশ কোটি দেবগণে : যায় মোর যোগানে : সভাই খাটে রাক্ষস মিশালে « 
বিপক্ষের দ্িগে উর : বৈল আমি ছুরাক্ষর : এই দোষ ক্ষমহ আমারে । 
যবে তুমি খুসি মনে : কি করিব দেবগণে : কোটি রাম কি করিতে পারে ॥ 
আমি ঘতকাঁল জিব : কগ্ঠাগত প্রাণ হব : প্রভু মোর দেব ত্রিলোচন । 
লঙ্কা যাবেক ডুবিয়া : শিবের নিছনি লয়1 : শিবলিঙ্গ না করি চালন ॥ 


(৮৯ ) 


প্রদক্ষিণ কর্যা সেতে : চড়িল পুষ্পকরথে : লঙ্কাপুরীর ছাড়ি সব আশ। 
সকরুণ চিত্ত হয়্যা : পুরী প্রবেশিল গিয়া : কবিচন্্রের মনেতে উল্লাস ॥ 


সেতুবদ্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্য 
নৈরাশ হইয়| লঙ্ক। প্রবেশে রাবণ । রামজয় রবে সেতু বান্ধে কপিগণ ॥ 
জাঙ্গাল আরম্ভ রাম কৈল ষেইকালে । সেইকালে ছিল দুই কাষ্ঠ.বিড়ালে ॥ 
বানরে পর্বত আনে নল সেতু বান্ধে। তা দেখিয়া গুড়গুড়। উচ্চন্বরে কান্দে । 
ক্ষীণ প্রাণ হীন বল খিস্তি কলেবর । আমাদের জন্ম মিছ? ধন্য সে বানর ॥ 
সেই মহাবীর যেব। বামের কার্য করে । কোন কার্য করি মোর। সাগরের তীরে । 
গুড় গুড়া চলে আগে পাছে তার নারী । জাঙ্গালে কি কাজ করে মনে মনে করি ॥ 
গুড়গুড়া বলে প্রিয়! শুন মোর বাণী। এ অঙ্গ ভিজাই গিয়া! সাগরের পানি | 
যেখানে দেখিব মোরা সমুদ্রের বালি । অঙ্গ লোটায়যা দৌোহে গায়ে নিব ধূলি ॥ 
লঙ্কাকে যাইব রাম কমললোচন | রাতুল চরণে তার নাজিব পাষাণ ॥ 
অতি স্থকোমল পায় পাষাণ পাছে বাজে | গ] ঝাড়িয়া রেণু রাখি জাঙ্গালের মাঝে ॥ 
গ। ঝাড়িয়! যায় দোহে জাঙ্গাল উপর | জাঙ্গাল উপর বালি দেখিতে সুন্দর ॥ 
দোহ। কীত্তি দেখে রাম কমললোচন । লোহেতে ভরিল তার অরুণ নয়ন ॥ 
বাহু পসারিয় রাম দোহে কৈল।] কোলে । পদ্ম হস্ত বুলাইল। অঙ্গ স্থকোমলে ॥ 
কুচ্ছিত রূপ ঘুচে দোহে হইল স্থন্দর | রামের আঙ্গুল চিহ্ন গায়ের উপর । 
বনের পশুর রাম-ভক্তি নিরখিয়। | করুণে অরুণ আখি চলিল ভাসিয়া ॥ 
রামের করুণ। দেখি নল মহাবল | জ্রোডহাতে রাম আগে আখি ছলছল ॥ 
নল বলে রাম তুমি কর অবধান । তোমার করুণে নাথ মিলায় পাষাণ ॥ 
নষ্ট হেল সেতুবন্ধ রাখিতে নারিল । করুণে ভামিল শিলা ভ্রব হয়্য! গেল ॥ 
করুণ না| কর রাম করুণাসাগর | দ্াকু দ্রব হয়্য! গেল মিলাল্য পাথর ॥ 
তোমার বানর হেল করুণ নয়ানে । লোহে চক্ষু ভরে গাছ বহিব কেমনে ॥ 
তোমার করুণে কপি হইল অচল । উধ্বমুখ হয়্যা কপি রহিল সকল ॥ 
এতেক বলিয়া নল রামচন্দ্রে তে!ষে। সাধু সাধু বলে নল দেবতা প্রশংসে ॥ , 
গুড়গুড়া বেড়ি রাম নল কৈল কোলে । নলে পুরস্কার করি মধুর বাক্য বলে। 
তোমা হেন ধন মোরে মিলাল্য বিধাতা। | সেতু বান্ধ নল য়েন উদ্ধারিয়ে সীতা] | 
প্ররামের আজ্ঞা [পাক্স্যা] সেতু বান্ধে লে । বানর কটক গাছ হর জয় বোলে । 
হন্দরকাণ্ডের কথ! কবিচন্ত্র কয়। দেবতা বানরে সব ডাকে রাম জয় ॥ 
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হনুমানের কোপ 
মেঘ আসি ছায়! করে গগনমগ্ডলে। শ্রম পাসরয়ে সব মন্দ মন্দ জলে | 
যেই দিন হইতে হল্য সাগর পত্তন | সেইদিন হইতে নিত্য আসে দেবগণ ॥ 
গণেশ কাতিক ব্রহ্মা! দেব মহেশ্বর | অষ্ট লোকপাল আইল দেব পুরন্দর ॥ 
প্রহলাদ নারদ আইল শুক সনাতন । চেতন কেতন আল্যা যত সিদ্ধগণ ॥ 
এক] মেল হয়্যা আল্যা! পাতালের প্ররী। দিগ দিগস্তর আর অস্তরীক্ষচারী ॥ 
দেবখষি ব্রদ্ষচারী যতেক তপস্বী | ধন্য ধন্য বলি সভে শ্রীরামে প্রশংসি ॥ 
বভ বড রাজ] হৈল চন্দ্র স্র্য কুলে । কার তেজে গাছ পাথর না ভাসিল জলে ॥ 
ধন্য ধন্য রাম তুমি কমললোচন ৷ তোমার প্রতাপ প্রস্থ সহে কোনজন ॥ 
চন্দ্র শ্র্য বাত বরুণ যাবত প্রচার ৷ তাবত এসব কীত্তি রহিল তোমার ॥ 
স্থরভি গঙ্গার জল দেবগণ আনি । দুভায়ের শিরে ঢালে যত খষি মুনি ॥ 
যথাকালে ছুই ভাই করিলেন স্নান ৷ দেবগণ ন্নান করে সভা বিদ্যমান ॥ 
সাগরবন্ধন স্লান যেইজন শুনে | পাপ খণ্ডে সেইসব পুণ্যবান জনে ॥ 
রাক্রিদিন রামচন্দ্রে অন্য নাঞ্জ। মন | বাদ্ধিলেন সেতু রাম লয়্যা কপিগণ ॥ 
তিন যোজন করি নিত্য বান্ধেন সাগর | বাদ্ধিতে বাদ্ধিতে হল্য মাসেক ভিতর ॥ 
যে জার্গাল বাধা নয় সহম্র বৎসর | মাসেক ভিতর বাদ্ধে সাগর উপর ॥ 
স্বর্ণ পাথর সব জাঙ্গালে পাডিল | জাঙ্গালের জ্যোতি যেন জলস্ত আনল ॥ 
ছুই পাঁশে বপা গিরি পাঁডিলেক নল | ধবল পাথর আর ধবল সিন্ধুজল ॥ 
জাঙ্গালের মাঝে পাডে ফটিক চিকন | যে পথে যাবেন লঙ্কা শ্ররাম লক্ষ্মণ ॥ 
দশ যোজন বাদ্ধিবারে আছয়ে সাগর | লাফে পার হইতে চাহে যতেক বনর ॥ * 
বানরে প্রবোধি তবে রামচন্দ্র বলে । সাঙ্গ করি সেতু বান্ধ সাগরের কূলে | 
এতেক প্রমাদে কিছু নাই প্রয়োজন । শ্রীরামের আজ্ঞা লজ্ঘে হেন কোনজন ॥ 
জোড়হাতে হেরে সভে রামের বদন । সেতুবন্ধ সাঙ্গ হোক শতেক যোজন ॥ 
রামের আজ্ঞায় পুন বান্ধয়ে সাগর | হন্রমানের ঠাঞ্চ যায় যতেক বানর ॥ 
নলের বিক্রম দেখি কুপিল প্রমাথী । কখন বীবের সঙ্গে করিল যুকতি ॥ 
হাসিয়া! প্রমাথী গেল। হ্ছমান পাশে | হন্মান চাহি কহে বচন প্রকাশে ॥ 
আমি তুমি ষত বীব মহা! মহা বল। সভাকে জিনিয়া আজি মহাবীর নল ॥ 
লব দেবগণ করে নলের বাঁখান | সহিতে ন! পার্যা আমি আলাম তব স্থান ॥ 
ধিক থাকু বিক্রম তোর ধিক বান্বল | ষত বল বিক্ষম তোর গেল রসাতল ॥ 
শিশুকালে লন্ফ দিয়া ধর দিবাকর | বুকের ভরস]। [রাখি] লক্ঘিলে সাগর ॥ 
রাবণের কটক [ধরা] জিনিবারে পারে । দুর্জয় কটক মারি পোড়ালে লঙ্কারে ॥ 
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এ সব বভাঞ্জ তোর গেল রষাতল । তোম। জিনি হল্য আজি নল মহাধল ॥ 
যত বত গাছ পাথর তুমি আন মাথে । সব গাছ পাথর নল লোফে বাম হাতে ॥ 
এত সব প্রমাখীর শুনিয়। বচন । কোপে হস্চমান হল্য অরুণ লোচন ॥ 

মুখ হতে বাহিরায় অগ্নি কণা কণ1। আজি নল মারি পাড়ি রাখে কোনজনণ । 
পুচ্ছ উদ্ভু করি বীর সারে ছুই কান । লাফ দিয়া আকাশে উঠিল হন্মান ॥ 
উত্তর মুখ যায় বীর কর্যা! মার মার । আখির নিমিষে কীর সাগর হল্য পার ॥ 
কুপিল রে হনুমান পবননন্দন | জন্্থীপ পার গেল সে গদ্ধমাদন ॥ 

একেক লোমে বাদ্ধে বীর একেক শিখর | অন্ধকার কর্য। রবি আইসে ঘোরতব | 
দুই হাতে ছুই পায়ে পর্বত আপার । আচন্ছিতে তই পহরে হল্য অন্ধকার ॥ 

মাথ। তুলি বীরভাগ গগন নিহালে | হন্মানের কোপ দেখি পশে রামের স্থলে ॥ 
ধায় গ্য। বানর কহে নল-সন্িধান | তোম]1 মারিবারে আসে দেখ হনমান ॥ 
এই কথা৷ শুন্যা নল করিল পয়ান । আউদড কেশে [রডে] লইয়া! জীবন ॥ 

কেহ বলে নলের আজি নাহিক নিস্তাব | নল লয়্যা পডে আজি ঘোর মহ|মাব ॥ 
পাঁলাইয়া। গেল নল শ্রীরামের পাশে । হনমানে প্রবোধিয়। রামচন্দ্র তোষে ॥ 
নান' মতে হন তোষে কমললে চন | হনুমানের প্রশংস। শুনয়ে কপিগণ ॥ 
হ্বন্দার/কাণ্ডে কবিচন্দ্রের রামপদআশ | যেইজন শুনে তার সিদ্ধ অতিলাধ ॥ 


হুনুমালের দর্পচুর্ণ 
রাম বলে শুন বাছ? পবননন্দন। বাদবিসম্বাদে কিছু নাই প্রয়োজন ॥ 
তুমি কোপ করিলে কে বাদ্ধিব সাগর | নলকে মারিলে বাপু হবেক ঢু্ধর ॥ 
শ্রীরামের কথ। যদি শুনে হনুমান । ঢুইট। পর্বতে ঢাক। হইল দুই কান ॥ 
ছু কানের লোমে গাঁথে ছুই শত গিরি । আর উনকোটি গিরি শোভে অঙ্গ সাবি ॥ 
চক্ষে কর্ণে পর্বত, পর্বত ঠেস্তা ধরে । রামের কাছে আল্য শীঘ্র পবনকুমারে | 
জোডহাতে হন্ছমান রমের গোচরে । প্রমাধীর বোল প্রভু নারি সহিবারে ॥ 
অপরাধ করিলাম ক্ষেম একবার । তব বলে করি প্রভূ এত অহঙ্ক।র ॥ 
রাম বলে শুন কীর পবননন্দন । নলকে মারিলে বাপু পাবে কত ধন ॥ 

.সেতু বাদ্ধিবারে আছে দশ ঘোজন। কোপ তেজি কর বাছ] সাগব বন্ধন ॥ 
পর্বত আনিবে তুমি লাগুক জাঙ্গালে । দশ যোজন সাগর বান্ধ! যাকু এইকালে ॥ 
উত্তর কূল দক্ষিণ কূল কর একাকার । সেতু সাঙ্গ হলে বাছা! বানর হয় পার ॥ 

' পার হয়্য! মার গিয়! লঙ্কার রব । নলকে মারিলে বাপু পার্ধে কত ধন ॥ 
প্রভু আজ। হনুমান লঙ্ঘিতে না পাত্রে । ছু হাথে পর্বভ ফেলে সাগর উপরে | 
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নল বীর না ছু'ইলে পর্বত না ভাসে? পর্বত সাগরে ডুবে রামচন্দ্র হাসে । 
দর্পচর্ণ রামচন্দ্র বিষ অবতার । ইহার লাগিয়া সহে নলের অহঙ্কার ॥ 

হুর মাথায় ছিল পর্বত শিখর | রাম-আজ্ঞা পরশ করে সে নল বানর। 
ধার] তীর্থ বহে ঘথ! স্থবেশ স্থরঙ্গ। মধ্যিখানে ফেলে গিরি সেতু হল সাঙ্গ ॥ 


রামের লঙ্ক। বাত্র 


উত্তর কূল দক্ষিণ কুল হুল্য একাকার | যাত্রা কৈলা রামচন্দ্র বিষণ অবতার ॥ 
ডাহিনে শোভেন নল বামেতে লক্ষ্মণ ৷ অঙ্গদের কান্ধে হাত কমললোচন ॥ 

আপন সেনা লইয়া যতেক সেনাপতি । সভে পার হইল গিয়া বামের সঙ্গতি ॥ 
স্গ্রীব রাজ! পার হইল বেভি কপিগণ | নীপ গবয় গবাক্ষ আব গন্ধমাদন ॥ 

পদ্মুমুখ ক্রথন আর স্বষেণ কেশরী । সৃবেণু পৰতে আইল রাম অধিকরিী ॥ 

স্থবেণু পর্বত হৈতে লঙ্কাপুরী দেখে । এক বুক্ষে বন্য] পক্ষ আছে লাখে লাখে ॥ 
লঙ্কা বেডিল রাম নাঞ্জি দ্িকপাশ | বানর আইল সব জুভিয়া আকাশ ॥ 

লঙ্ক! শত যোজন সমুদ্র বই নাই । সিন্ধু গড বাহিরে রহিতে স্ব'ন নাই ॥ 

ভিতরে কনক লঙ্কা শতেক যোজন | তাহ।তে সোনার গভ মধোতে র।বণ ॥ 
কতেক উ তীরে কপি কতেক ই তীরে । দ্রিগে দ্িগে আসে কপি পেত বাদ্ধিবারে ॥ 
স্বন নাই বানর আকাশে ৈল ভর | বানরে দেখিয়া চিত্তে রাম গদাধব ॥ 
মন্ত্রণায় বৈসে রাম বেষ্টিত কপিগণ | হঙ্ছমান জ্ান্ববান বালীর নন্দন ॥ 

সজে মিলি মন্ত্রণা করিল সারাৎসার | সাগর বলিয়| রাম পাডিল হাকার ॥ 

সাগর তোমার আজ্ঞা লজ্ঘিতে নারিব । সাগর হেট হৈলে গোসাঞ্রি তবে কি হইব: 
বানরে নাহিক স্থান ভাবে রঘুমণি | গভীর সাগরে র।ম ভাক দিয়। আনি ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে পুরাণের সার । র1মলীলা' স্তন ভবে জন্ম নাঞ্ আর ॥ 


রামের লঙ্কা প্রবেশ 


লঙ্ক! নিরখিয়! রাম : প্র্থু দূর্বাদল শ্যাম : সন্ধান পূরিল শরদণ্ড। 

প্রচণ্ড রবির তেজে : [ নিমিষে তিমির তেজে ]: নিরখি তনুজ নিজ দণ্ড 
কপিবল প্রবল : সমরেতে অটল : চলিল সমর রিপুরাক্তে । 

স্বর নর কিন্নর যত : সভে হল অস্যুত : ভুবনে মেনার রোল বাজে । 
শতেক যোজন পুরী : স্থান নাই তিল করি : রামচন্ত্রে লাগিল তরাস। 
কতেক উ কূলে জড : কতেক ই কূলে জড : ুড়ি রইল তৃমি ত আকাশ ॥ 
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সেনাগণ দেখি রাম : গভীর সাগর নাম : ডাক দিয়া আনিল তুরিত। 
দ্বশ ষোজন করি : স্থান দেহ লঙ্ক(পুরী : কটক আমার হয় স্থিত ॥ 

শুনিয়! রামের কথ। : সমৃত্র হুয়(য় মাথ। £ কহে রামে হয়্যা পুটগুলি । 
লক্ষেক যোজন জল : মধ্যেতে হইব স্থল : যথা আজ্ঞা রাম মহ[বলী | 
তুজদগ্ুমণি সাঠে : জলমধ্যে দ্বীপ উঠে : জয় জয় রঘুর নন্দন | 

লঙ্কার চৌদ্দিগে বেড্যা : সিন্ধু গেল তড পড্যা: ছাডা। দিল দ্বাদশ যোজন ॥ 
রাম চডে লঙ্কা গড : সমুদ্র হইল তড : গড ভাঙ্গি পুরাইল খাই । 

কনক লঙ্কার মাঝে : রামের নিশান সাজে : গডে ফিরে রামের দোহাই ॥ 
টুটিল হঠ রাজার : রাজে লাগে চমৎকার : মালসাট মারে কপিগণ । 
ধরিয়া রাক্ষপ জটে : সিংহনার্দে প্রাণ ফাটে : বানর কয় কোথারে রাবণ ॥ 
শুনি বানরের রোশ সরিয়। ন। সবে বোল. দশমুণ্ড কাপে ঘনে ঘন। 
শুনি কথ! হাটেবাটে £ সাগরেতে দ্বীপ উঠে : সিংহন!দে কাপিল রাবণ ॥ 
মনের আনন্দ গেল : মরণ নিকট হল : কালান্তক যম দরখন । 

ছিজ কবিচন্দ্র কয় £ রাবণে লাগিল ভয় : বামগ্তণ গায় কপিগণ ॥ 


লীতা-সরম। সংবান্ 
লঙ্কা নিধন হব দেবেব ানন্দ | কটক সহিত লঙ্কা বেডে রামচন্দ্র ॥ 
মহামার পঙ্ক!য় কাকেয় নাঞ্চ ক্ষেম। । সীতাকে বারতা দেই রাক্ষসী সবমা ॥ 
মাথা হুয়াইয়া কহে আল্য! রমিচন্দ্র । সরম[র কগ। শুনি সীতার আনন্দ ॥ 
উ কূল ছাভিয়া রম আজি আল্যা লঙ্ক। ৷ চমকিত রাজ্যখগ্ড রাজ। পায় শঙ্কা ॥ 
আজি হতে লঙ্কার গেল শয়ন ভোজন । আজি হতে লক্কার গেল গায়ন নাচন ॥ 
আজি হতে লঙ্কায় হইল নিরনন্দ । আজি হতে তিন লোকে বাডিল আনন্দ ॥ 
কাল হয়্য। রামচন্দ্র পখে লঙ্ক (পুরী । হস্তী ক্কন্ধে বসে যেন বনের কেশরী ॥ 
সাগর পভিল তড শুনিল রাবণ । অচেতন হয়্যা ভূমে পডে দশানন ॥ 
রাবণের ভরে রক্ষ করে ধায়াধাই | লঙ্কয় ফিরয়ে আজি রামেব দোহ]উ ॥ 
শুনি সরমার কথা হাসেন জানকী | হরষ হইল। সীতা অস্তরেতে সখী ॥ 
সরমাকে বলে সীতা মধুর বচন | কতদিনে দেখিব সে রামের বদন ॥ 
লঙ্কায় আসিব রাম আমি দিব কি। তুলিয়া অশে।কফুল মালা গাথ্যাছি ॥ 
তুলিয়া অশোকফুল গাঁখি কুতৃহলে | দিতে ন। পাইচ্ছ মাল! রামচন্দ্রগলে ॥ 
রাম সঙ্গে সরম। গে! ছিলাম বনে বন। নানা পুশ্পমাল্য 'রাঁদস্ষরিত ভূষণ । 
নানামাল্য সাজ করিতাম শ্যাম ভঙ্গ । কেমনে ধরিব প্রাণ রামচন্দ্র বিন্ত ॥ 


( ৯৪ ) 


কহ গো সরমা মোরে বিধি হল্য বাম । আর কি দেখি সেই দূর্বাদলস্টায | 
ধখন বসিয়া থাকি অশোকের বনে । আকাশেতে মেঘ দেখি রাম পড়ে মনে । 
নীল মেঘে বিজুরি সঘনে গরজন | আমি বলি আইল মোর কমললোচন ॥ 
নিরীক্ষণ করি আমি চাহি শৃন্যপথে | মেঘেতে তড়িত রাম আইল গণ্ডি হাতে | 
মেঘেতে চিকুর ষেন গগনে গভীর | শরধন্ন হাতে ষেন আইলা রঘুবীর ॥ 
মেঘের ভরম দেখি রামচন্দ্র নাগ্রিং | যৃছিত হইয়া আমি পড়ি সেই ঠাঞ্চি। 
সরমাকে বলে সীতা প্রাণের বহিনী । আর কি দেখিব সেই প্রভু রঘুমণি ॥ 
মনেতে প্রত্যয় নাই রাম আসে লঙ্কা । কপিমুখ হব রক্ষ পাই বড় শঙ্কা ॥ 
স্তাম অঙ্গ আর কি করিব পরশন ৷ আর না৷ দেখিব তার রাতুল চরণ ॥ 

আর ন]। দেখিব তার মন্দ মন্দ হাসি। আর ন? দেখিব তার সে রূপ বিলাসী ॥ 
মদনমোহন তহ হ্ধার সমান । আর নাই দ্দিব রাম নয়ানে নয়ান | 

তোমার বচন সধি প্রাণ হেন বাসি । স্বপনে এসব আমি দেখি অহনিশি ॥ 
এতেক বলিয়া সীতা৷ আখিজলে ভালে । সীতার করুণ! দেখি সরমণ সে হাসে ॥ 
অকারণে সীতা! তুমি করিছ রোদন । রামের প্রতাপ সীতা মন দিয়! শুন। 
রামসিংহ আল্য লঙ্কা আর শঙ্ক। নাই | শৃগাল কুকুর হেন রাক্ষস পালাই ॥ 
দ্বিজ কবিচন্্র কহে বচন চাতুরী | পুনরপি সরমার বচন মাধুরী ॥ 


বানরনসেনার লঙ্কা প্রবেশ 
আজি হতে সীতা কর আনন্দিত মন । জানিহ স্বরূপ লঙ্কা! জয় এতক্ষণ ॥ 
বানরের সিংহনাদ শুনহ জানকী | ম্বর্গে দেবগণ কাপে পাতালে বাস্থকি॥ 
তোলপাড করে লঙ্কা! বানর-প্রতাপে | গরুড ধেন গিলে আজ অজগর সাপে । 
সীতা বলে সরম। গে প্রাণের বহিনী | তোর বোলে রাখিয়াছি এ পাপ পরাণি 
সীতাকে রামের বার্তা দিয়া গেল ঘর | পার হয়্য উত্তরিল সকল বানর ॥ 
পল্মমুখ পনস বানর কেশরী । স্থবেণু পর্বতে গেলা রাম অধিকারী | 
যোদ্ধা সব পার হল্য বীর অবতার | ফলফুল আনিবারে রহিল অপার ॥ 
এই মত কপি সব কৈল নিয়োজিত | তা] দেখিয়া রামচন্দ্র হেল। আনন্দিত ॥ 
দ্বিজ কবিচন্ত্র কহে ব্যাসের কৃপায় । সুন্দর কাণ্ডের কথা এত দূরে সায় ॥ 


স্থন্দরকাণ্ড সমাপ্ত 


চলন্াক্া্ড 
রাবণ-সভায় ভঙ্গ 


বান্ধ! গেল] সিন্ধু রামচন্দ্র হল্যা পার । বানরে বেডিল গিয়া লঙ্কার ছুয়ার ॥ 

রাম বলে ত্গ্রীব মিতা আর কি বিলম্ব । কবে কৈল রাবণ রাজা যুদ্ধের আরম্ভ ॥ 
সাগরপার বল্যা তার বড়ই অাটনি । কি বলে রাবণ রাজা আন্ত দেখি শুনি ॥ 
স্থগ্রীব বলেন প্রন্থ তাই ভাবি মনে। শ্রীরাম বলেন এবে ঘাবে কোন জনে ॥ 
কাহার সাহস আছে হন্ছমান বিন্যা। । একাকী রাবণ-সভা। আসিবেক জিনা | 
স্থগ্রীবের এত কথা শুনা রঘুমণি | হন্ুমান-পানে রাম চাহিল] আপনি ॥ 

শ্রীরাম বলেন বাপু পবননন্দন । তোমার প্রতাপে হইল সাগরবন্ধন ॥ 

বারেক সীতার তত্ব তুমি দিলে আন্তা । কি বলে রাৰণ রাজ! ঘি আইস জান্যা॥ 
জানকীনাথের কথ! শুন্য! হনুমন্ত ! সর্পযমাঝে দর্প করা! উঠিল অনস্ত | 

কোন অর্থে মহাশয় ভাব এত মনে । আমি গিয়। গালি দিয়। আসিব আপনে ॥ 
হনুমানের কথা! শুন্য! জাঙ্গবান কয় | হনুমানের পুন যাবা! উচিত ত নয়॥ 

রাবণ বলিবে এহ আসে প্রতি জাতে । ইহা বই বীর নাই স্থুগ্রীবের সাথে ॥ 
বালীর তনয় আছে কোন অর্থে ন্বান। অঙ্গদে পাঠায়্যা দেঅ কবে চতুগুণ ॥ 
জান্ববানের কথা শুন্য! অঙ্গদ বীর কয়। বুদ্ধ পাগল হলে বুদ্ধি লোপ হয়। 

আর কোন বীর নাই 'বলিছেন খুডা। নিঃস্বার্থ পচাল পাভ্যা মরিস কেন বুড] | 
হন্তমান বলবান দুর্বল সভাই । নিঃস্বার্থে বস্তা কেন দেখকে চলা যাই ॥ 

নিশ্চয় জান্যাছে খুডা মোরা কিছু নই | সভার মর্দানা বুঝি দিন চারি বই ॥ 
বুঝিল! জানকীনাথ অঙ্গদের ক্রোধ । সকরুণ বাক্যে তারে করেন প্রবোধ | 
শ্বরাম বলেন বাপু শুন রে অঙ্গদ। দুষ্র্ম কর্যাছি আমি তব পিতৃবধ ॥ 
প্রাণের সান তোমা দেখি সেই হতে । মোর ইচ্ছা নাই তোমা সঙ্কটে পাঠাতে ॥ 
স্গ্রীব বলেন বাপু শুন যুবরাজ | নখে ছিদ্র হইলে কুঠারে কিবা কাজ ॥ 

কি কাজ আকড়ি যদি হাতে ফুল পাই । সেবকে হইলে কার্য আপনি না ধাই ॥ 
ঘরের সেবক বঠে পবনকুমার | সেবক উন্নত হলে মহিমা তোমার ॥ 

মনে মনে ভাব তুমি বালীর তনয় । এমন সময় ক্রোধ উচিত না হয়। 

অঙ্গদ বলে ঘা বলিলে সব কথা সার1। বিবাদ করিতে হেখ1*আসিয়াছ পারা । 
শ্রীরাম বলেন বাপু সব তোমার ভার । তোষ। হইতে হবে মোর সীতার উদ্ধার | 


( ৯৬) 


সন্তষ্ট হইল বীর রামের কথায় | যে আজ্ঞ! বলিয়1 হাথ দিলেন মাথায় ॥ 

অঙ্গদ বলেন প্রভু এবা কোন কথ] ৷ আমি নখে ছি'ড্যা আনি রাবণের মাথ] ॥ 
তোমার মুখের আজ্ঞ! যদি আমি পাই । লঙ্কাপুরী উপাড়িয়! অযোধ্যাকে যাই ॥ 
শ্রীরাম বলেন বাপু ছুরস্ত রাক্ষস | হঠাৎকারে হেন তারে না করি সাহস ॥ 

অঙ্গদ বলেন প্রভূ তুমি নাথ যার । কোটি রাবণ আইলে ন1 করি দ্ুকপাভ ॥ 

যে অভয় পদ তজে তার তয় নাঞ্জি | তব নাম লয়্যা তর্যা আসি সর্ব ঠাঞ্জি॥ 
সন্ধষ্ট হইল] রাম অঙ্গদের বোলে । যাহ ভয়মুক্ত হয়্যা আইস কুশলে ॥ 

রাম লক্ষণে প্রণাম প্রদক্ষিণ হয়্যা | জান্ববান স্থগ্রীবের পদধলি লয়্যা ॥ 

আর সব কপিগণে করিয়া বিনয় | হন্তমানে কোল দ্বিল বালীর তনয় ॥ 

স্থগদ্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধ মনোহর । অঙ্গদের গলে দিল সকল বানর ॥ 

রামজয় জয়ধ্বনি হইল চারিপাশে | লক্ষ দিয়। দত্ত কর্যা উঠিল আকাশে ॥ 
পবন-গমনে যায় ছাড়ে সিংহনাদ | লঙ্কায় বাবণ রাজা গুণিল প্রমাদ | 
শুক-সাঁরণে ডক্যা রাজ! লাগিল কহিতে | উত্তরে কিসের এব শুনি আচম্বিতে ॥ 
শুক-সারণ বলে গোপাঞ্জ সমুদ্রের কলে । সিংহনাদ কব্যা তথ] বানর গুলা বুলে ॥ 
ইহ] শুনা! বজ্াঘাত রাবণের শিরে | নিশাচরে বল যেন সাবধানে ফিরে ॥ 

যতেক রাজার সেন) শুন্যা কলরব | কি বল কি বল বলিধায়্যা আলা সব॥ 

ঝাটি ঝকভ শেল [শৃল] অগ্র লাখে লাখে । মাব মার বলি তারা চতুর্িগে ডাকে ॥ 
পাত্র মিত্র লয়্যা রাজ। করিছে মন্ত্রণা ৷ রাজার সম্মুখে আছে ছত্রিশ কোটি সেন। ॥ 
একেক রথের হস্তী অধুতেক জোড়া । হস্তী পিছে নিয়োজিত সহন্লেক ঘোড] ॥ 
এত পদাতিক এক অশ্বের যেগান । এতেক কটকে রাজা কর্যাছে দেয়ান ॥ 
রাবণের প্রতাপে কাপিছে বস্থন্ধর। । আজায় করিছে কর্ম ত দেবতারা ॥ 

চন্দ্রিমা ধর্যাছে শিরে নব দণ্ড ছাতা । শিশুপাঠে নিয়োজিত আপনি বিধাতা ॥ 
মালাকার হয়্য। হার গাথে পুরন্দর | নারদ বাজায় বীণ| রাজার গোঁচর ॥ 

মন্দির মার্জনা! করে পবন বরুণ । ছারের দুয়ারী হয়্যা রয়্যাছে অরুণ ॥ 

বৃহস্পতি বেদ পডে রাজার সভায় | উর্বশী আসিয়। নাচে কিন্নবেতে গায় ॥ 

পবন দমন মল্য মন্দ মন্দ বয়। পৃণিমার চন্দ্র আশ্তা। নিতাই উদয় ॥ 

নিদ্র। নাঞ্ছি যায় যম রাবণের ভরে । অনল শীতল হয় যদি আজ্ঞা করে ॥ 

এ সব বৈভব রাজ কিছুই না দেখে । নিরস্তর অন্তরে রামের রূপ দেখে ॥ 

আন বলিতে রাজার মুখে আইসে রাম নাম | নয়ান মুদিলে দেখে দূর্বাদলশ্টায ॥ 
র।বণ বলে ক্ষিতিতলে রাম হইল কি। এবার আমি রামের হাতে কদ্দাচিত জি ॥ 
রাবণ বলে ক্ষিতিতলে যা শুনিন্থ হয়£1। নরবানরে সাগর বাধে গাছ পাথর দিয়া ॥' 
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যা হয়ন] তা হইল আবার কিব। হয্ব । লক্ষ অক্ষৌহিণী মোর কোন কমের লয় ॥ 
এতকাল তো1-সতাকে খায়াঙ্ছ রাজভোগে | যুগী-থানে কড়াগণ্ডা না দিছছ কোনঘুগে ॥ 
এখন পৌরুষ রাখ ধর্যা পাণ নে | রাম লক্ণ ছুইজনাকে বাদ্ধযা আন্তা দে ॥ 
রাজাকে আশ্বাস দিয়! বলে সেনাপতি । আমরা থাকিতে তব কিসের ছুর্গতি | 
লীতা লয়্যা কর কেলি আপনার মনে । আমরা মারিয়! দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥ 
ত্রিভুবন সাজ কর্যা যি রাম আনে । তবু নারে সীতা। নিতে মোরা বিদ্যমানে ॥ 
বানরে নাহিক ভয় তার! বনের পশু | মুহূর্তে মারিয়া দিব ঘরপোড়া সে আস্থ ॥ 

সে বেট! প্রধান যত কটকের সার । সে আইলে মহারাজ] নাহিক নিস্তার ॥ 

লঙ্কা দগ্ধ কর্যা গেল চক্ষুর নিমেষে । সে বেটারে ভয় হয় আবার পাছু আসে ॥ 
স্থপগ্রীব রাজার সনে সেই করাল্য মিত1। সেই আশ্য] দেখ্য। গেল অশোকবনে সীত] ॥ 
বিভীষণে ভূলাইল নান] কথ] কয়্যা। সেই ত সাগর বান্ধে গাছ পাধর দিয়া ॥ 

যত দেখ মহারাজ! সব চক্র তারি । সে থাকিতে কে রাখিতে পরে রামের নারী ॥ 
রাবণ বলে ষ। বলিলে মনে তানিলেক । জন্মিয়া ষে দুখ নাই ঘরপোড়া সে দিলেক ॥ 
ধরিত ন' পুত্র ঘরে কোনকালে আর । রাম লক্ষ্মণ থাকু এখন ঘরপোডাকে মার॥ 
এই সব যুক্তি করে রাবণ রাজ! বস্যা! ৷ হেনকালে অঙ্দবীর উত্তরিল আস্থা ॥ 
রামলীলা সুধারস অমৃত সমান | বাল্মীকি বন্দিয়। দ্বিজ কবিচন্দ্র গান ॥ 


রাক্ষসগণের ত্রাস 

প্রকাণ্ড শরীর বীর মন্দ মন্দ গতি । পূর্বদিগ হইতে যেন আইল দিনপতি | 
আকাশ দেউটি-সম ছুটি চক্ষু জলে । বীরের মস্তক ঠেকে গগনমণগ্ডলে ॥ 
বড় বড় বীর সব ছ্বারে ছিল যার। | অঙগদের অঙ্গ দেখ্য। ভঙ্গ দিল তারা ॥ 
আশে পাশে যত ছিল রাজার রক্ষক । মণ্ডুক পালায় যেন দেখিয়া! তক্ষক | 
বড় বড় বীর যদ্দি উঠ্য| দিল রড়। লাখির চোটে কপাট ভাঙ্গা। প্রবেশিল গড় ॥ 
যেখানে রাবণ রাজ বশ্যাছে দেয়ানে | লম্ফ দিয়া দত কর্যা বৈসে মধাখানে ॥ 
সৃমের পর্বত ঘেন অঙ্গদের দে । রাক্ষসর1 বলে বাপ এট] আলা কে॥ 
পাত্রমিত্ে রাজ ঘত ভাকিছেন পাশে । অঙ্গদকে দেখ্যা সভে চুপ করা জাসে ॥ 
বস্তাছে রাবণ রাজা উচ্চ সিংহাসনে | তা! দেখ্যা অঙ্গদকীর ভাবে মনে মনে ॥ 
কুণুলী করিয়া! লেজ বসিল তাহাতে | পুরন্দর বার ঘেন দেন এ্ররাঁবতে । 
তা দেখ্য রাবণ রাজ] ছপ্গে মায়! পাতে | শত শত রাবণ হয়্যা বমিল সভাতে ॥ 
যেদ্দিগে অঙ্গদ চাক্স সেদিগে রাবপ | দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি-্তলাচন ॥ 
সকলে রাবণ নাঞ্চি ভেদ কোনজনে | অঙ্জদ বলে কথা কছি কোন রাবশ-সনে ॥ 
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সভেমাত্র ইন্দজরজিত ছিল! আপন লাঁজে। পুত্র হয়া পিতৃমৃতি ধরে কোন লাজে ॥ 
ইহ। বল্যা অঙ্গার্ীর করেন ভাবন। রাক্ষসের মায়া-ফান্দ পাত্যাছে রাবণ? ॥ 

ইহা। বলা অজদকীর ভাবে মনে মনে । এক কথ শুনি আমি বিভীষণ-স্থানে | 
নিকুভিল। যজ্ঞ করে রাবণের বেটা । কপালে দেখিছি তার ষজ্জশেষ ফোটা ॥ 

অতএব বুবিন্থু এ বেটণ মেঘনাদ । আকারে ইঙ্গিতে বীর কহিছে সম্থাদ্‌ ॥ 

অঙ্গদ বলে সত্য কথ] কহ ইন্দ্রজিতা! | থে সব রাবণ বস্তা নব কি তোর পিতা ॥ 
তেঞ্ি অহঙ্কার নাহি লঘু গুরু মান। এতেক বাপের তেজ ইন্দ্রে বান্ধযা আন ॥ 

ধন্য রাণী মন্দোদরী সাবাস তোর মাকে । এক যুবতী এতেক পতি ভাব কেমনে রাখে ॥ 
কোন বাপ তোর জিন্তাছিল তিনলোকে | কোন বাপ কোথণ1 গেল বল দেখি মোকে। 
কোন বাপ উচ্ছিষ্ট সে খাইল পাতালে । কোন বাপ বন্দী ছিল অজুন-অশ্বশালে ॥ 
কোন বাপ যম জিনিতে গেল রে দক্ষিণ মান্ধাতার বণে কেব দাতে কৈল তৃণ | 
কোন বাপ জব্দ হৈল জমদগ্রিতেজে । কোন বাপকে মোর বাপ বান্ধ্যাছিল লেজে ॥ 
একে একে কৈন্ু ভোর সব বাপের কথ1। সব বাপে কাজ নাঞ্জি যুগী বাপ কোথ] ॥ 
সন্গ্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই | সব বাপে কাজ নাঞ্ সেই বাপটি চাই ॥ 
স্র্পনথ রাণ্ডী যারে করাইল দীক্ষা'। দণ্ডক কাননে মাগে ঘরে ঘরে ভিক্ষা! ॥ 

শঙ্ের কুগ্ডল কর্ণে রক্ত বস্ত্র পরে। ভঙ্বরু বাজায়্য। ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে ॥ 

শুন্য স্তব্ধ হলা সভে অঙ্গদের কথা । লজ্জা পায়্যা রাবণ রাজা হেট কৈল মাথা ॥ 
ঘুচিল এখন মায়! ছায়। পড়ে রঙ্গ | দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাক্যের তরঙ্গ ॥ 


অজদ রায়বার 
রাবণ বলে শুন বানর তোরে আমি বলি। অকম্মাত লঙ্কাপুরী কোথ]। হতে আলি । 
কেন ব। আইলি হেখ। মরিবার তরে | বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে | 
কে তুই কাহার বেট কোন দেশে বস্ত | ভয় নাঞ্ মাবিব না সত্য কর্যা কম্ত ॥ 
অঙ্গদ বলে তোর তয়ে থরথরিয়] কাপি। এমন ধারা কথা কহ বেটিচোদ পাপী । 
তুই কোন শূর বীর তোরে ভয় কি। মোকে তুই জানিবি না পরিচয় দি 
বালী স্থগ্রীব ছুই ভাই বীর অবতার । ষাহারে জিনিতে তুই গেলি একবার ॥ 
পড়ে কিন পডে মনে হজ অনেক দিন । হাত দিয়া দেখ গলে আছে লেজের চিন ॥ 
সেই বালীর পুত্র আমি স্থগ্রীবের চর | অঙ্গ নাম ধরি আমি রামের কিন্কুর'। 
রাম কে তা জান নাঞ্ি আন লীতা হর্যা । দেখি এখন লঙ্কাপুরী রাখ কেমন কর্যা ॥ 
তোর লঙ্কাপুরী রাম বেড়িলেন আন্তা | বার্যাহ এখন কেন রইলি কোণে বন্যা! ॥ 
অরুণ বরুণ নয় রামের সনে বা । বংশে কেহ না থাকির মনে কৈলে সাধ ॥ 
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এই তোর লঙ্ক। রাম বেডিলা আপমে | সবংশে মারিব ভোরে শুনরে রাবণে | 

রাবণ বলে কি বলিলি রাম লঙ্কা আমে | ঘে হকু মে হকু মে রইতে পারি দেশে ॥ 
মনে মনে পণ কৈল চগ্ডালের মিত1। বানর সহায় কর্য। উদ্ধারিবে সীতা | 

রামের পৌরুষ ষত দেখিতে মে পাই । নৈলে কেন দ্বেশ হৈতে দূর করিল ভাই ॥ 
দ্ারী হয়্যা নারী লয়া। কানন প্রবেশে | ভাইকে মার্যা রাজ্য লয়া। থাকে 

কোনদেশে ॥ 

যে হকু সে হকু মেনে মোর তাতে কি। কাট্যাছে ভগ্মীর নাক বুথাই আমি জি। 
আন্যাছি রামের সীতী। যা বলগা তারে। তপন্যা করুক রাম ষত প্রাণে পাবে॥ 
স্থমেক পর্বত যদি মক্ষিকায় নাডে। সাধুব বমণী যদি নিজ পতি ছাডে ॥ 

গরুডেব ধন ষদি হর্যা নেই কাকে | খলের খবীরে যদ্দি পাপ নাই থাকে॥ 

খগেন্দ্র উদয় ষদ্ি চন্দ্র হয় পাত । তথাপি নারিব সীতা নিতে রঘুনাথ | 

যে বলি তা শুন কপি বল রঘুনাথে | সেতৃবন্ধ ভাঙ্গা। দেকু আপনার হাতে ॥ 
আন্যাছে পর্বত গাছ যত কপিগণে । তা আবার লয়্য। খুক নয়! বাপের সনে ॥ 
যথাক[ব যে পর্বত তথ] লয়া। থুবে । উপাডিছে যত বৃক্ষ মাবার তাহ]! রুবে ॥ 
বিতীৰণ মোব পাঁষ পডিবেক কান্দ্যা | ঘরপে (ডাকে আন্যা! দিবে হাতে পায়ে বান্ধ্যা ॥ 
এই কার্য আগে মোর আব কার্য পাছে। তার শাস্তি দিব আমি যেবা চিত্তে আছে ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর ষবে রাত্রি নিশাভাগে | দ্ধারের প্রহরী মোর কেহ নাই জাগে ॥ 
লঙ্ক(দগ্ধ কর্যা গেছে রাত্রে আন্ত! পড়া | জব সাজ করা! নিব তবে দিব ছাড়া! ॥ 
ধনুর্বাণ ফেল্যা রাম খত দেকু নাকে | সব দোষ ক্ষেমা করা ছাড়া দিব তাকে ॥ 
অঙ্গদ বলে অহে রাবণ আমরা! উহা! চাই | ঝকঝকাতে কাজ নাহি দেশকে চল্যা যাই ॥ 
রামকে গিয়া বলি ইহ] না করিলে নয় । সেতুবন্ধ ভাঙ্গ্যা ধিব দণ্ড চারি ছয়। 

নিশ্চয় জানিস তুই ভবনে না বধ্য । মনে ভাবি সব মোর ছুটি হাতের সাধ্য ॥ 

যে বলিলি তা করিব মুস্কিল কি আছে। যথাকার তথা। থুব যেবা যার কাছে ॥ 
যেখানে যে গিরি ছিল সেখানে তা৷ থুব | উপভ্যাছে যত বৃক্ষ তা আবার ক্ষব ॥ 

লঙ্কা! নির্মাইয়। দিব যত গ্রেছে পোড়া | হুর্পনখার নাক কান কেমনে যাবে জোড়া ॥ 
অক্ষয়কুমার পুত্র মারে শ্রীরামের চরে । তার বধু বিধব! হয়্যাছে তোর ঘরে । 
*ষে দেখি দ্রারুণ পণ নয় করে কে । বলিবি বধৃকে মোর স্বামী আন্যা দে॥ 

একজনে আন্য। দিব তোর বধূ নিবে ৷ মনের মত না হইলে ফিরাইয়া দিবে ॥ 
বিভীষণে বান্ধ/] আন্া দিব তোর আগে । ভাই বটে শাস্তি-করিসি ঘেব। চিত্তে লাগে ॥ 
ঘরপোড়াকে আস্া দিতে কইলে বট্টে হয় । সেপ্দিন তারে দূর কর্যাছে খুড়া মহাশয় ॥ 
অন্গদের কথ। শুষ্ঠী দশানন হাসে । রামের অপূর্ধ লীল। কবিচজ্র ভাষে ॥ 
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ঘরপোড়াকে হূর কর্য। দিয়াছে কোন দোষে । অঙ্গদের কথ! সুপ্তা সভাসদ হাসে ॥ 
অঙ্গদ বলে হ্গমাম '+০হলন ছেথ] | কয়্যাছিল! খুড়া তায়ে ছুইচারি কথা ॥ 
লঙ্কায় যাইব হচ্ছ পবনকুমায় । পালন করিয়া আজ্ঞা আসিবি আমার ॥ 

সাগরের জলে লঙ্কা ফেলিবি উপাড়া। | কুস্তকর্ণের মস্তক আনিবি নখে ছি'ড়া। ॥ 
অশোকবনসহু সীতা আনিবি মাথে কর্যা। বাম হস্তে রাবণের আনিবি জটে ধর্যা ॥ 
পাঠাক়্যাছিলেন খুড়া! চারি কার্ষের তরে। চারি কার্ষের এক কার্য কিছুই না! করে। 
সে দিনের কোপে খুড়া1 কাটিতে যান তায় । সব বানর জড় হয়্যা ধরি রামের পায় ॥ 
দ্নয়ার সাগর রাম গুণের সাগর । স্থগ্রীবেরে আজ্ঞ। দিল না মার বানর ॥ 

ন1 মাল্য স্থগ্রীব তারে শুন্য রামের কথা। ৷ দূর কর্যা দিলেন তার মুগ্ডাইয়া মাথ ॥ 
কোন দেশে পালাইল আছে কিবা নাঞ্ি। তার তত্ব কর্যা মোরা বুলি কত ঠাঞ্ি 
অঙ্গদের কথা শুন্য! রাক্ষসরা চায় । সে না করে চারিকার্য এ বা কর্যা যায় ॥ 

যত কথ! কন্ত বেট। সকল আকাশ | রাখিতে নারিন্ি লঙ্কা হল্য সর্বনাশ ॥ 

অঙ্গদ বলে গেলি রাবণ গেলি এতদিনে । আর ন]1 উপায় তোর রঘুনাথ বিনে ॥ 
অনাথের নাথ রাম দয়ার সাগর | যার গুণে বন্দী হল্য বনের বানর ॥ 

সীতা৷ দিয়। ভজ গিয়া! রামের চরণ ৷ তবে কদাচিত বেট? এড়াবি মরণ ॥ 

তোরে বিধি হুল্য বাম শুনরে অভাগ্যা ৷ হরিলি রামের সীতা। মরিবার লাগ্যা ॥ 
কামমদে বন্দী হয়া! পড়্যা গেলি ফান্দে | বাযন হইয়া হাত বাড়াইলি চান্দে ॥। 
সুর্যবংশচুড়। দশরথ মহারাজ | দেবতা দানব নর যার করে পূজ। ॥ 

তার ঘরে নারাম্মণ জন্মিলা আসিয়া । এতকাল নির্বংশা না জানিলি ইয়1॥ 

অহল্য। পাষাণ হয়্যাছিল দৈরদোষে | মুক্ত হম্্যা গেল যার চরণ-পরশে ॥ 

তাহার বনিত] সীতা হর্য! আন ঘ্বরে । পিপিড় পালক বাদ্ধে মরিবার তরে ॥ 
আপনি কুঠার মালি আপনার পায়। অহঙ্কারভরে ভিঙ্গ| ভূবালি দর্যায় ॥ 

যে রাম তাড়কা বধে পাঁচবৎসর কালে | ভাঙ্গিল হরের ধনু নিজ বাহুবলে ॥ 

সপ্ত তাল ভেদ করে যার ধন্গবাণ | যার বাণে বালী রাজ] না ধরিল টান ॥ 
বিভীষণের কথ] তৃই ন] শুনিলি কানে । স্বচ্ছর্দে শরশয্য। কর রামের বাণে ॥ 

দশ হাজার দেবকন্যা। ভজে রাজ্রিদিনে | তথাপি রহিতে নার পরদার দিনে ॥ 
সুর্পনধা রাস্তীয় কথা তোর হইল বেদ । একজন] ছিল তোরে করিতে নিষেধ & 
যে রাম বাদ্ধিল সেতু অলঙ্ঘ দাগরে | চৌদ্দ হাজার রক্ষ সেই এক বাণে যরে ॥ 
তাহার বনিতা সীতা আনিস তুই হর্যা। কালকুট ভক্ষণ করিলি হাতে কর্যা ॥ 
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ভাল না থাকিতে তোরে দিলেন বিধাতা । আপনার বুদ্ধে খালি আপনার মাথা ॥ 
ঘুমেতে পড়িয়া গেলি বিধয় যায়ামদে । তক্ষক দংশিল তোরে কি করে ওষধে ॥ 
সীতার নয়নে যবে হইল অশ্রপাঁত । সে লক্ষ্মীর শাপে তোরে হল বজ্জাঘাত ॥ 
এই যে সভায় তোর পণ্ডিত মন্ত্রীবর । কোন বেটা পণ্ডিত নয় সকলি বর্বর ॥ 
ঈশ্বর ঘে সভার পর তার পর নাঞ্ি | তার সনে ছন্ব তোর যাবি কার ঠাঞ্ি ॥ 
বুদ্ধিমান হয়্য। জ্ঞান হারালি অভাগা । শিরে সর্পাঘাত কোথা বাদ্ধিবি রে তাগ। ॥ 
বুঝিহ্ন এ সব কথ] কিছু মেনে নয় | রখুনাখের হাতে তোর মরণ নিশ্চয় ॥ 
ষেথাকে বাসনা তোর এই বেলা! কর। রাজ আভরণ ঘত সর্বাঙ্গেতে পর ॥ 
তুপ্চি মল্যে এ সব ভূপ্জিবে বল কে। ভাণ্ডার তাঙ্গিয়৷ ধন ব্রাহ্মণকে দে ॥ 
কোষ পদাতিক রথ শুনরে রাবণ । নয়ান মুদিয়া দেখ সব অকারণ | 
স্বপ্রগত কত লোক নিধি পায় হাথে । আখি কচালিয়া উঠে রজনী-প্রভাতে ॥ 
এ সুখ সম্পত্ত তোর হল্য তেনমত । চেতন থাকিতে কর আপনার পথ ॥ 
স্ত্রী সবকে ভাক্যা আন্তা জান্তা রাখ কথা | কে রবে কে যাবে তোর সঙ্গে অন্মৃতা ॥ 
কালি মলি অশাঠ্যা খায়্যা বলিরাঁজার ঘরে | তিন পুরুষ গেলি যম জিনিবার তরে ॥ 
কৈলাস পর্বতে তোর না হইল কি। মান্ধাতা জিনিতে গেলি তায় শুন্াছি॥ 
অর্জুন জিনিতে গেলি রে নাগরচান্দা। কতকাল ছিলে তার অশ্খশালে বান্ধা 
সেইদিন শিলাভরে কোথা যাঁতিম মর্যা । কি বলিব ব্রহ্মা আস্য। দিল মুক্ত বর্য। ॥ 
তার কাছে করিস বডাঞ্জ তোরে যে ন| জাঁনে। দাত কুট] করা? আলি 
পরশুরাম-বাণে ॥ 
কার্তবীর্য রাজ! তোরে তৃণ করাল্য দাতে । তার দর্পচূর্ণ হল্য পরশুরাম-হাতে ॥ 
নিক্ষেত্রী বলিয় ক্ষিতিতলে খুইল নাম ॥ শমনদ্মন সেই বীর পরশুরাম ॥ 
পরশুরাম-পরাভব প্রভু রামের ঠাঞ্চি। তার সনে তোর কক্ষ মার রক্ষা নাগ ॥ 
পরশুরাম-পরাঁভব প্রভু রামের বাণে। শৃগাল হইয়া বাদ করিস সিংহসনে ॥ 
রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট প্রজ। কষ্ট পায় । গৃহিণী-পাপে গৃহ নষ্ট লক্ষ্মী উড়্যা যায় ॥ 
শিষ্য-পাঁপে গুরু মজে নারীর পাপে পতি । তোর পাপে মজে বেটা লঙ্কার বসতি ॥ 
আপনি মজিলি তুই মজালি কতজন । সভে মাত্র এড়াল্য চতুর বিভীষণা | 
যুদ্ধ কর্যা মরিস কেন শুনহ বচন । সীতা দিয় ধর যায়্যা রামের চরণ ॥ 
তবে যদি সীতানাথ করেন অভিরোষ। আমি পায় ধর্যা মাগ্যা নিব তোর দোষ।॥ 
অ্দের কথা শুন্য দশানন হাসে । কেতকী [কুস্থম] যেন স্টে_ভাত্রমাসে ॥ 
রাবণ বলে লীত]1 দিলে আমি রক্ষা পাই ৷ মোর লাগ্যা তোর ছুঃখ দেখিবারে চাই ॥ 
তু কেন মোর লাপগ্যা ধরিস রামেরপায় । মুগ যুছে মরি তোর বাপের কিবা দায় ॥ 
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আন্যাছি রামের সীতা দি বা না দি । তুঞ্ি ত বানরজ্াতি তোর সনে কি 
এইমতে অমর্যাদ1 করাবি রামসনে | পুনর্বার দেশকে যাব সাধ করিলি মনে । 
মিনিদোষে রামতপন্থী বাপক্(তোর মাল্য। তারি পায় নত হুলি লজ্জা! নাই পালা। 
পুত্র বলি পরশুরাম শুধে বাপের ধার। নিক্ষেত্রী করিল ক্ষিতি তিন সাত বার ॥ 
তবু না বাপের শোক নিবারিল তাতে । কার্তবীর্ষের মাথ] আন্া দিল বাপের 
হাতে ॥ 

পুত্র হয়্য পিতার তুই কোন কর্ষ কৈলি | বাপকে যেব| মারিলেক তারি নফর হলি । 
ধিক থাকু জীবনে তোর মররে অধম বেটা] । বিফল জনম তোর ম। যার কুলট] ॥ 
অঙগদ বলে অহে রাবণ ম1 মোর কুলট]।.সত্য কর্য। বল দেখি তুঞ্ কার বেটা । 
জন্ম তোর ব্রহ্মকুলে ত্রিভূবন খ্যাতি | বিশ্রবার বেট? তুঞ্চি পুলস্ত্ের নাতি ॥ 
বিশ্রবা সে মহাতেজ। বিশ্বে যার যশ । তুগ্ যদি তার পুত্র কেন রে রাক্ষস ॥ 
মা তোর রাক্ষপী ব্রাহ্মণ তোর পিতা । তুঞ্চি বিভা করিলি সে দানব-দুহিতা! | 
কুস্তীনস ভগ্মী তোর দৈত্য নিল হর্যা। কয় জাতে তোর ঘর দেখ লেখ! কর্যা1 ॥ 
রস্ভাবতী লুকি হৈল শ্বশুর বলি তোরে। বলাৎকারে হরিলি তায় পর্বতের ঝোরে ॥ 
আপন ছিক্র নাই জান পরকে দেহ খোট]। ডুব দিলি কলি চুণে মররে অধম বেটা ॥ 
দৈব বলবান তোরে মোর বোলে কি হয়। খসিলে করের শর বশীভূত নয় ॥ 
তেগ্ঃ বলি হিতবাণী শুন বলি তোকে | তুই থাকিলে মোর বাপের যশ 

ঘুষিবে লোকে ॥ 
তেঞ্ এত কথা কহি বুঝিস তুঞ্ গরু । তুঞ্চি হলি মোর বাপের কীতি কল্পতরু ॥ 
অতএব কথোকাল রইলে ভাল হয় । তে ছারকে হেন কথ মনুষ্য কি কয় ॥ 
সর্বথাই যদ্দি হই রঘুনীথের চর | তথাপি সবংশে রক্ষা করি তোঁর ঘর ॥ 
তবে যদি মোর সঙ্গে করিস প্রলাপি | তুলিয়া আছাডি তোরে বেটিচোদ পাপী ॥ 
কৃপিল রাবণ রাঁজ। অঙ্গদের বোলে । ত্বৃত পাল্যে দাবানল যেমত উলে ॥ 
দূত বল্য। ঘরপোড়াকে কেহ নাঞ্িকাটে । নাই কুকুরপাতে তৃঞ্জে তাই করিলি বটে । 
রাবণ বলে আর কার মুখ চাহ দূত | পালাবে বানর বেট! ধররে মোর পুত ॥ 
অঙ্গদবীর স্থির বড় দর্প কর্যা] কয়। কে ধরিবে ধরুক আশ্যা। আপনি আশ্য নয় ॥ 
সব বোল ফুরাইব এক চড়ের চোটে। হস্থমানকে বান্ধ্যা তোর বুক বল্যাছে বটে ॥ 
সে দূত ভূত নই ষে ঘর পোড়ায়্যা। যাব । বালী রাজার বেটা আমি ঘাড়ের রক্ত খাব । 
চুপ করিলি কেন বেটা ধরিতে বল দূতে । এ তাঁপ কি সহাধায় মোর বাপের বুত্তে ॥ 
বাঁজী রাজার বেটা! আমি সকল কথা জানি | লেজ্ে বান্ধ্যা খায়াইল সাগরের পানি ॥ 


( ১০৩ ) 


তুঞিৎ বলিস রাবণ রাজা ব্রিতৃরনে জানি । রামের পায় তোরে ঘাসবুছ্ধে গুঁণি' 
থাকুক অন্যের কাজ দেখ মোর বল । গণ্ডস করিয়া খাই সাগরের জল ॥ 

দেখিস বানর জাতি বনের ফল খাই । কি বলিব লঙ্কাপুরী উলটিয়! যাই ॥ 

অই তোর সেনাপতি আছে লাখে লাখে | দেখি লঙ্কাপুরী তোর কোন বাপে রাখে ॥ 
এবা যদি তোরে আমি না মারি পরাণে | হাতে গলে বান্ধযা লয়যাযাব রামের স্থানে ॥ 
রাম নিতে পাঠাইল এখন তবে উঠ | নয় লাখি মারা! নিব মাথার মুকুট ॥ 

খাটে হতে জটে ধর্য। পাড়ি এখন গিয়1। দোহাই রামের যদি ন] কর্যা! যাই ইয়া | 
তুঞ্জি কি পাঁকল জি ফিরিয়া চাহিস। জানিবি কেমন মর্দ রণকে যাস ॥ 

ফল ফলাইয়া দিব দিন! চারি বৈস । মুভ। ভাঙ্গ্যা চুর করিব তবে মর্দ কইস। 


আমি তোর দশ মুণ্ড নিতাম রামের ঠাঞ্ি | কি নলিব ভাগা তোব রামের 
আজা! নাঞ্জে | 


স্রগ্রীবের সনে রাম কর্যাছেন পণ | তোরে কি ছার বেট! তত্বকথা শোন ॥ 
জর্জর হয়্যাছে রাম জানকীর শোকে । স্বহস্তে ব্রঙ্ম অন্তরে ধিবেন তোকে ॥ 

লক্ষ্মণ পায়্যাছে আজ্ঞা বধ ইন্দ্রজিতে | মোরা সব আছি তোর সেনা নিবারিতে ॥ 
ভাই তোর কুস্তকর্ণ বীর যারে বলিস | ধন্তক জ্ডিলে রাম কি বলে তা শুনিস ॥ 
ফল ফলাইয়! আইল দিনা চারি আর | অই শুন রঘুনাথের গান্ডীব টঙ্কার ॥ 

যদি রাম আসিয়া প্রবেশে তোর পুর | কালি পরশু বিভীষণ লঙ্কার ঠাকুর ॥ 
স্বকর্ণে শুন্যাছি আমি প্রভূ রামের বাণী । বিভীষণে রাজা কর্য1 মন্দোদবী রাণী ॥ 
ইহ। শুন্যা রাবণের বুকে লাগে জাঠী | চারিজনে আজ্ঞ] দিল ধর নানর বেট1॥ 
বস্সাছে অঙ্গদকীর রাজার নিকটে | ধায় আশ্যা| চরিজন ধরে পাছু বাটে ॥ 
অঙ্গদে ধরিয়া রাখে হেন বল বটে । অন্গদ ধরিল পুন চারিজনার জটে ॥ 

জটে ধর্যা পাক দিয়! মারিন আছাড | মাথার খুলি ভাঙ্গ্যা তার গু ডাইল হাড॥ 
পড়িল রাজার মেন] গভাগড়ি যায় । লক্ষ দ্িয়! পভে কীর রাবণের গায় ॥ 
হাহাকার শব্ধ কর্যা উঠে সভাগণ । রাবণ রুষিল যেন কালাস্তক যম ॥ 

ছুইজনে মন্লযুদ্ধ কেহ নাঞ্জ ছাড়ে । জর্জর হইল চ'হে আঁচড কাষডে ॥ 

*ঢুই হস্তী যুঝে যেন দস্তে হানাহানি | পর্বত উপবে যেন মেঘে বর্ষে পানি ॥ 

ছুই সিংহে,যুঝে যেন ছাড়ে সিংহনাদ | দুই ব্রহ্ম! যুঝে ষেন পড়িল প্রমাদ ॥ 
ম্তযুদ্ধ করে যেন ছুই পুরন্দর | বিক্রমে বিশাল দৌহে দৌোরতে সোসর ॥ 

মহা প্রলয়েতে যেন দুই সর্ষে রণ । ঠেলাঠেলি পেলাপেলি করে ছুইজন ] 

শঙ্কায় লঙ্কার লোক আগাইতে নারে । রাবণকে ছাড়্যা পাছ আমাসভায় ধরে ॥ 


( ১৭৪ ) 


চড়াচড়ি কিলাকিলি আকড়া-আকড়ি । খাটে হৈতে দুইজন পড়ে জড়াজড়ি ॥ 
ক্ষেণেকে রাবণ হেঁটে ক্ষেণেকে অঙ্দ | দুজনে সন্ধান জানে ছু'হে বিশারদ | 
পুনর্বার রাবণ তার লেজ ধরে অ'ট্যা। অঙ্গদ বসিল তার বুকের উপর উঠা ॥ 
রাবণ সহিতে নারে অঙ্গদের তেজ । যণ মরগ্যা বল্যা তার ছাড্যা দিল লেজ ॥ 
তথাপি অঙ্গদবীর নাঞ্ি যায় ছাড্যা!। চড় মার্যা মাথার মুকুট নিল কাড্যা | 
ছিজ কবিচন্ত্র গায় রামের কীর্তন । যুদ্ধে হার্য। ভূমে পড্যা রাজ! দশানন ॥ 


অঙ্গদের বার্তা আনয়ন 


লজ্জায় রাবণ রাজা রা নাহি কাডে। পাত্রমিত্র আস্তা তার গায়ের ধূল1 ঝাডে ॥ 
অঙ্গদ বলে বুঝিলাম মর্দানা তোমার। বস এখন আসি দিয়া রামে সমাচার | 
রাবণ রাজ অভিমানে রহে মনছুখে । চলিল অঙ্গদবীর হরফিত মুখে ॥ 

উত্ভু লেজ করিয় পসারি ছুই কান । মুকুট লইয়া মাথে করিল পয়ান ॥ 

যথায় বসিয়া রাম সমুদ্রের তটে | চৌদিগে বানরগণ লক্ষ্মণ নিকটে | 

হন্গমান জাম্ববান স্থগ্রীব বিভীষণ। কৃতাঞ্চলি হইয়] রয্ন্যাছে চারিজন ॥ 
দুর্বাদল শ্তাম বম গলে বনমাল | দীঘল নামিকা তার চৌরস কপাল। 
স্থবলিত মৃণাল জিনিয়! ভূজদণ্ড । বামেতে অক্ষয় তুণ দক্ষিণে কোদণড ॥ 

মাথায় জটার তার বাকল উত্তরী। বশ্তাছেন মহাশয় বীরাসন করি ॥ 

উত্তরিল গিয়া তথ] বালীর নন্দন | সম্থমে করিল রাম-চরণ বন্দন ॥ 

লক্ষণের পাদপদ্ম বন্দিলেন শিরে । প্রণাম করিল গিয়া খুভ1 মহাবীরে ॥ 
হন্ধমান আদি ধত বীর ছিল বস্যাঁ। অঙ্গদকে সম্ভাসিল সভে উঠ্য। আস্তা ॥ 
রাবণের মুকুট শ্ররামে দিবে ডালি । কহিল সকল কথা যত গালাগালি ॥ 
তোমার আদেশে প্রভূ গেলাম সেখানে | রাবণে দিলাম গালি যত ছিল মনে ॥ 
খাটে হৈতে জটে ধর্য! ফেল্যাছিলাম ভূঞ্ে | পশ্চাত সে সব কথা শুন লোকেব মুণ্ে ॥ 
যতেক প্রতাপ তার ছিল সমপুট । তাহা চূর্ণ কর্যা আনি মাথার মৃকুট ॥ 
প্রত্যয় না ান রাম অঙ্গদের বোলে । মুকুট পেলিয়া দিল শ্রীরামের কোলে ॥ 
বিভীষণ বলে শুন প্রভূ গুণমণি | রাঁবণ-মুকুট বটে আমি ইহা! জানি ॥ 

আনন্দ অবধি নাই প্রভূ রঘুনাথ | অঙ্গদের পৃষ্ঠে বুলাইল পদ্মহাত । 

কোল দিয়া লক্ষ্মণ করিল] সাধুবাদ । রামের অঙ্গের মাল্য দিলেন প্রসাদ ॥ 
শ্রীরাম বলেন বাপু বালীর কুমার | ভৃবনে এ সব কীত্তি রহিল তোমার ॥ 


(১০৫) 


এক চিত্ত হয়া পুঁথি শুনে যেই জন । সে হইব মোর তুল্য যেমন লক্ষণ ॥ 
রাক্ষস বানরে মেল] নাঞ্চক প্রসঙ্গ | কবিচন্দ্র দ্বিজ বলে যুদ্ধের আরম্ভ | 


রামলন্মমণের নাগপাশ বন্ধন 
ইন্্রজিতে ডাক দিয়া কহে দশানন | তেত্রিশ কোটি সেনা লহ কর গিয়। রণ ॥ 
যুদ্ধপতি তোমা সম আছে কোনজনা ৷ অঙ্গদকে মার্যা বাছ। ঘুহাহ যন্ত্রণ। ॥ 
কপিগণ মার আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ | চারিদ্বারে সেনা মার দেখুক দেবগণ ॥ 
কনক-নির্মাণ রথ সাজায় সারথি । আট ঘোডা' পর্বতীয়া জোডে শ্ীন্রগতি ॥ 
ছত্রিশ কোটি দেনাপতি রথপর সাজে । দামামা দগড বাশি বেণু তুরী বাজে! 
রাজবাছ বাজে সঙ্গে নিযৃত সত্তরি। বীণা বাঁশি ভন্ফ ঢোল বাজে কাসি তৃরী | 
ষাটি লক্ষ রথ সাজে আশি লক্ষ হাতি । শত কোটি ঘোড1 সাজে অসংখ্য পদাতি ॥ 
শয় কোটি সেনা সাজে রণে ভয়ঙ্কর | ইন্দ্রজিত বীর সাজে রণের উপর ॥ 
সাজিল রে ইন্দ্রজিত কাপে দেবাস্থরে ৷ পদভরে লঙ্কাপুরী টলমল করে ॥ 
এগার লক্ষ জয় ঢাকে তুল্যা দিল কাঠি। দলদল করেরে অজয় লঙ্কা! মাটি 
কটকের পায়ের ধুলা গগন পশিল । দিব। দ্বিপ্রহরে ঘোর অন্ধকার হইল ॥ 
সাজিল রে কীরঘট৷ আর ইন্দ্রজিত | তা দেখিয়া দেবগণ হইল চিস্তিত ॥ 
সাজিল রে ইন্দ্রজিত মোহন স্থবেশ । মুক্ত] জিনি দন্তপাতি চাষরিয়া কেশ ॥ 
ত] দেখিয়া দশানন আনন্দ হইল | ইন্দ্রজিতে প্রসাদ রাজা দশানন দিল 
রাজার প্রসাদ পায়্যা বন্দিল] সাদরে । ইন্দ্রজিত প্রণাম করিল] গুরুতরে | 
বাপে বন্দ্যা রথে চড়ে বীর ইন্দ্রজিত | €সনা সঙ্গে পূর্বদ্ধারে চলিলণ তুরিত ॥ 
রাক্ষস বানরে যুদ্ধ হয় মিশার্মিশি । ইন্দ্রজিত অঙ্গদে কয় রণস্থলে আসি ॥ 
তোর ম] সাঙ্গ! করে জীয়স্ত ভাতারে । তোরে বধ্যা পাঠাইব যমেব দুয়ারে ॥ 
অঙ্গদ বলেন তোরে লব যমপুরী | চোরার বেটা চোরা ভূগ্রিৎ রণ তোর চুরি | 
অষ্ট্ঘ্টাযুত ইন্্রজিত গদা! এভে | গদাঘাত বুকে সয়্যা অঙ্গদ না নডে 
বুক্ষ পর্বত মারে ইন্দ্রজিতের মাথে । রথখান কুপিয়! ভাঙ্গিল পদাঘাতে ॥ 
ত্রাস পায্ম্যা ইন্দ্রজিত আকাশে উঠিল । প্রচণ্ডাদি সেন! সব বানরে মারিল ॥ 
ছাথি ঘোড়। রথ ভাঙ্গে পদের আঘাতে | রণ দেখ্য! দেবগণে সবিম্ময় চিতে ॥ 
দেবতায় ত্রাস লাগে লক্ষ্মণ বাণ এড়ে । ইন্দ্রজিতের যত সেন। বাণে কাটি পাভে ॥ 
রকতের নদী বহে দেখে মেঘনাদ । লক্ষণের বল দেখি গণিলপ্রমাদ ॥ 
আকাশে থাকিম্ব! বলে রাবণনন্দন | দেশে ফির্যা নাজ যাবে লইয়! জীবন | 
এত বল্যা বাণে বাণে করিল জর্জর | কুপিয়! উঠিল কপি আকাশ উপর ॥ 


( ১৬) 


ধন ধরি আকাশেতে যায় ছুই ভাই | মেঘের আভালে যুঝে দেখিতে ন1 পাই ॥ 
ইন্্রজিত বলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ | দেখিতে না পায় মোরে সহম্রলোচন ॥ 

গদ] হাতে গর্জ্যা কহে রাবণনন্দন | না পালালে গদাঘাতে বধিব জীবন ॥ 
বালীর নন্দন বলে পাতিলাম বুক | ছুহাই রামের যদ্দি হইয়ে বিমুখ ॥ 

যত শক্তি আছে তোর তত শক্তি হান | গন সয়্যা না পালালে বধিব পরাণ ॥ 
বাণে বাণে ছুই ভায়ে করে জরজর । ব্রক্ম অস্ত্র নাগপাশ এভে তারপর ॥ 
চুরাশি লক্ষ সর্প হয়্যা নাগপাশ চলে । শ্রীরাম লক্ষ্মণ বান্ধে মুখে অগ্নি জলে ॥ 
বিষজালে ছুই ভাই হয়্য অচেতন | ঢলিয়া পভিল। ভূমে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
হাঁথের ধন্গু খন্তা পডে আল্যায় জটাভার | বানর কটক সব করে হাহাকার ॥ 
যুদ্ধ জিনতা মেঘনাদ গেল ব।পের স্থানে | নাগপাশে বাদ্ধিলাম শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥ 
অন্তঃপুরে গেল বীর পাইয়। প্রসাদ । রামের কটকে এথা। পিল প্রমাদ ॥ 
চারিদ্বারে কটক একজে হল্য জড । কপি সব বলে ভাই বিপদ হল্য বড ॥ 


সীতার ত্রন্দন 
লোকমুখে শুনি কথা : ধূলায় লোটায় সীতা . আবেশে অবশ হয়্যা কান্দে 
সদ করে হায় হায় : বিবসনা হল প্রায় : রামজায়। বুক নাঞিং বান্ধে | 
রাজত্ব ছ]ভিম্বা আলে , বনে আস্ত কষ্ট পালে : না শুনিলে ভরথেব কথা । 
ফাট্যা যায় মোর বুক : না দেখিল্ চান্দমূখ : এত ছুখ দিল ইন্জ্রজিতা ॥ 
দেবাস্থুরে যেব! জিনে : যুদ্ধ কব তার সনে : হেন বুদ্ধি দিল কোন লোকে । 
জবজর হৈলে বিষে : বান্ধ1 গেলে নাগপাশে : হেন বুঝি ছাড্যা যাবে মোকে ॥ 
এ ছুখ কহিব কারে : স্ত্রীব লাগ্যা স্বামী মরে ' নিদারুণ ধাতার লিখন । 
শুন দূর্বাদল শ্যাম : জপিয়ে তোমার লাম : অগ্রিকুণ্ডে তেজিব জীবন ॥ 
ত্রিজট। কহেন সীত। : মিশন] যত কহ কথা : চন্দ্রমুখী মন কর স্থির | 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয়: দূর কর যত ভয়: নয়ানে দেখিবে রঘুকীর ॥ 


পাশমোচন 
নাগপাশে বন্ধ দৌোহে ধূলায় লোটায় । রামে বেড়া কটক সব করে হায় হায় ॥ 
নল নীল কান্দে আর মন্ত্রী জাঙ্গবান । কেশরী কুমুদ্দ কান্দে বীর হনুমান ॥ 
মিতা বলা স্থগ্রীব ডাকয়ে উচচন্বরে ৷ পরাণ ধরিতে নারি ছা) গেলে মোরে ॥ 
স্থষেণে হুগ্রী বলে মোর বাক্য ধর | পর্বতী উধধ আনি মিতারে উদ্ধার ॥ 


(১০৭ ) 


বিভীষণে দেখিয় পালায় কপিগণ | বানয় সকলে ভাকে বালীর নন্দন |" 
নাগপাশে বদ্ধ আছে জানকীর নাথ । দেখ্যা বিভীষণ কান্দে যাথে দিয়া হাথ | 
দুরস্ত দারুণ ভাই বধিলেক প্রাণ । তিনলোকে প্রবেশিলে নাঞ্জি পরিত্রাণ ॥ 
মিতা মিতা বলা ভাকি উত্তর ন1 পালে । ডূবিয়া! মরিব আজি সাগরের জলে ॥ 
বিভীষণ স্গ্রীবের করুণ! রাম শুনি । ধীরে ধীরে সভাকারে কহে রঘুমণি ॥ 
রামচন্দ্র বলে মোর কিসের মহত্ব । নারিহু মিতায় দিতে লঙ্কার রাজত্ব ॥ 

মরণ হইল যোর বিধি প্রতিকূল । মিতার ন]1 হল্য কিছু ইকুল উকৃল ॥ 

সত্যে বন্দী রহিলাম ই জন্মের মত । মোর আশ ছাড সভে আর কান্দ কত॥ 
সামার লাগিয়া মিতা বড পালে ক্রেশ | বানর কটক লয়্যা যাহ নিজ দেশ ॥ 
পালিহ অঙ্গদে বালী ঈপ্যাছিল হাতে । অই দগদগি কত উঠে মোর চিতে ॥ 


শ্রিরাম বলেন কেন : মোরে ভক পুন পুন: বিষজালে রা কাডিতে নারি । 
মরা লাগ্যা কেবা মরে : ফির্যা সভে যাহ ঘরে : কান্দিলে কি হব মুখ হেরি | 
হন্গমান দর্প কবে : সর্প ছাডাইতে নাবে : ভূমে পড়ি হইয়া অজ্ঞান । 

শ্রীরাম কহেন তারে : বাচাতে নারিলে মোরে : অযোধ্যায় করহ পয়।ন ॥ 
আমার মায়েরে বল্য : শ্ররাম তোমার মল্য : নিদারুণ রাক্ষসের হাতে | 
নাগপাশে ছুরবার : নাঞ্ি যার প্রতিকার : লক্ষণ মরিল রাম সাথে ॥ 

কেকই স্ুমিত্রায় কঅ : অযোধ্যায় নাঞ্ি রঅ : নন্দীগ্রামে কঅ ভরথেরে । 
মোর আশ ছাড্যা তারে : যাত্যে বল নিজ পুরে : অযোধ্যা নাজত্ব যেন করে । 
ছটফট করে প্রাণ: শুন বাছ? ত্রন্মমান : মরমে রহিল বভ বেথা । 

ভুবন ভরিল লাজে : হৃদ্দিমাঝে শেল বাঁজে : নণ? দেখিন্ত চন্দ্রমুখী সীতা ॥ 
যতেক বানরগণ : সভে যাহ নিকেতন : সভাই পঁডিল অচেতনে । 

ইন্দ্র আদি দেবতা : পবনে পাঠাল সেথা : কনে যায়্যা ভ্রীরামের কানে ॥ 
পবনের শুনি বাণী : মনে গুণি রঘুমণি : স্মরণে গরুভ আল্য পাশে । 

নাগপাশ মুক্ত হয় : কটক করে রামজয় : কবিচন্ত্র চক্রবর্তী ভাষে ॥ 


ধর 


ছয় বীরের সমরোগ্ভো গ 


পাখা বুলাইতে গাক্ষ ছুভাই জুড়ায় । পাখার বাতাসে মৃত কণি প্রাণ পায় 
রামচন্দ্র বলে তুমি বীচালে ছুজনে | গরুড়বাণ দক্ষ! পক্ষ গেল ঘথাস্থানে | 
লঙ্কাঘরে রাজি ঘবে তৃতীয় প্রহর | কটকের রামজয় স্তনে লঙ্কেখর ॥ 


( ১৯৮) 


মরিলে না মরে শত্রু ভাবে দশাননে | লঙ্কাপুরী আমার মজিল এতদিনে ॥ 
ধৃত্রাক্ষাকম্পনে মারে বীর হন্থমান | বিরূপাক্ষে লক্ষ্মণ কাটে এভ্যা ঘোর বাণ ॥ 
দূত যায় সমাচার কহে লঙ্ষেশ্বরে । আজি যুদ্ধে সেনাগণ লক্ষ্ণবীর মারে ॥ 
দৃতমুখে শুগ্যা রাজ। হল্য অচেতন । শোকে আর্ত হয়্যা মনে ভাবে দশানন ॥ 
ব্্মার বচন সত্য হইল আমায় | বারেক দেখ৷ দেহ ভাই প্রাণ ফাটা যায় ॥ 
ক্ষেণে ক্ষেণে পড়ে রাজ! হাহাকার করা । বাপের কাতর দেখ্যা কহেন ত্রিশিরা ॥ 
আজি কেন কান্দ পিত। হয়্যা অচেতন | হিত না শুনিলে ঘত কৈল বিভীষণ ॥ 
ব্রদ্মা বর দিল মুতুযু নর আর বানরে । বানরগণ লয়যা রাম নররূপ ধরে ॥ 

স্বয়ং বিষু রামচন্দ্র হল্যা অবতার | রক্ষকুলে ধত বীর করিতে উদ্ধার ॥ 
বংশে আর থাকিব কে মনে সাধ নাঞ্জি । আজি যোরে আজ্ঞা কর রণে সাজ্য। যাই! 
আজি রণে বধি নর বানর ভল্লুক | রক্তনদী মাঝে তুলি কমল বিশ্বক ॥ 

রামলক্্ণ মারি আর ঘত কপিগণ । বাদ্ধিয়া আনিব আজি খুডাঁ বিভীষণ ॥ 
পুত্র-বোল শুনি রাজা রাবণ হরধষিত | আলিঙ্গন দিয়া তারে প্রশংসিল কত ॥ 
দেবাস্তক নরাস্তক আর দুই ভাই | আজ্ঞা কর ত্রিশিরার সঙ্গে মোর] যাই ॥ 

তিন ভাই পাশে বলে ফি করিব থাক্যা। মোরে সঙ্গে কর্যা লহ বলেন অতিক্যা॥ 
আরাম লক্ষ্মণ দ্বেখি আজি যায়্যা বণে । এত বলি নতি কবে বাপের চরণে ॥ 
অতিকায় বলে আজ্ঞা কর নরপতি । আমি যুদ্ধে যাৰ ভাইগণের সঙ্গতি ॥ 

রাজ] বলে রণে যাবে ভাই চারিজন | সাবধানে কপিসঙ্গে বাছা কর্য রণ | 

আস্ত আন্য অতিকায় আমার নিকটে | তুয়া মুখ দেখ্যা অভাগার প্রাণ ফাটে ॥ 
যে বীর সাজিয়া মোর পশিল সংগ্রাম । পুত্র পৌত্র সব মোর মারিল শ্রীরাম ॥ 
তোরে রণে পাঠাইতে কেমন করে প্রাণ । অরে বাছণ কেমনে জিনিবে “সই রাম ॥ 
ষমের সদনে তোরে কেমনে পাঠাব । তোর ভাঙমন্দ হৈলে কেমনে বাঁচিব | 
অতিকায় বলে আমি জিনিলাম ইন্দ্র। কোন তুচ্ছ বানর সে কিবা রামচন্দ্র । 
সৈন্য লয্্যা রণে যাই আজ্ঞা কর ভূপ। রামে বধা। ঘুচাইব রাক্ষসের দুখ ॥ 

আশ্বাস করিয়। রাজ! দিল অনুমতি । রাঁজার প্রসাদ দিল আভরণ পাতি ॥ 
মাথায় মুকুট দ্রিল কবচ কুগুল । চন্দ্রের সমান বীর করে ঝলমল ॥ 

চারি পুতে দিল রাজ! যত আতরণ | সঙ্গে রথী দিল নিজ ভাই ছুইজন 

মহোদর মহাপাশ ছুই মহাবীর | যে রণে সাজিলে ইন্দ্র চন্দ্র নহে স্থির ॥ 

দ্ীর্ধাকার হন্তী গোটা এরাবত বংশে | সাজন করিয়া! দিল বীর মহাপাশে ॥ 
শুফকাষ্ঠ হয়া প্রাণ পাইল শকট | তথিপর মহোদর বিরাজে বিকট ॥ 
ব্রক্ষশাপে অন্ূণের পুত্র হল ঘোভ]। মহাঁশক্তি পরাক্রম এঁরারতের বাড়া ॥ 


( ১০৯ ) 


ঘোড়ার উপরে বীর সাজে দেবাস্তক | ধঙ্থখান দেখি হাতে জলস্ত পাবক ॥ 
আর হস্তী উঠ্যাছিল ব্রন্ষবজ্ঞকুণ্ডে |, ময় গিরিখান যেবা ভাঙ্গিলেক শুণ্ডে ॥ 
সেই হস্তী কুস্তকর্ণ আগ্যাছিল ধর্যা । তাহার উপরে সাজে কুঙর ত্রিশির] ॥ 
কুবেরের পুষ্পরথে নরাস্তক চড়ে । ষাটি পাতি রাজহংস মেই রথে জোডে ॥ 
দীপ্তিমান রথখান দেখি ভয়ঙ্কর | বাপে বন্দ্যা তায় চড়ে অতিক্যা কুঙর ॥ 
ধর্মপুত্র কাম কিস্বা ইন্দ্র কি বরুণ । ব্রন্মা! বিষণ উমা কিন্বা! দেব ভ্রিলোচন ॥ 
ছয় বীর বিদায় হল সংগ্রাথ করিতে । কবিচন্দ্র কহে মায়ে লাগিল কান্দিতে ॥ 


মাতাপিতার নিকট বিদ্রায় গ্রহণ 
রাম নাম করি ধ্যান ধচুখান লয় | বন্দ্যা বাপে নুপন্ুতে রথে চডে গিয়া ॥ 
রবি আভা জিনি শোভ। রূপবান দেখি | দেখি মুখ ফাটে বুক ঘোর ছুটি অাখি ॥ 
দ্শানন বলে শুন বাছন আমার | রণমাঝ ঘায়্যা কাজ নাহিক তোমার ॥ 
প্রাণ কান্দে যুখছান্দে নিন্দে ভ্রিভুবন | অগ্রমান জিনি কাম সুন্দর বরণ ॥ 
রথে থাক্যা কহে ভাক্যা অতিক্যা কুম।র | দেখি রাম ঘনশ্যাম প্রসাদে তোমার ॥ 
এত বলি কুতৃহলী বাহ বল্যা ডাকে । যাতে রণে পড়ে মনে অভাগিনী মাকে ॥ 
হে সারথি মহামতি বারেক রাখ রথ | দেখ্য। যাই খোশাভাই জনমের মত ॥ 
নিজ ঘরে জননীরে দেখিবারে যায় । কর জুড়ি ভূমে পড়ি প্রণমিল পায় ॥ 
রণছটি পরিপাটি দেখিয়া জননী | মোর মাথা খায়া কোথ] যাহ কহ শুনি ॥ 
বীর বলে পদতলে নিবেদন করি । আজ্ঞ! কর চারি বীর দেখি গিয়া হরি ॥ 
রাজরাণী বাক্য শুনি অতিকায়-মুখে | হাহাকার কতবার চুম্ঘ দেই মুখে ॥ 
বাহু ধরি মুখ হেরি কান্দে রাজরাণী | কিবা হবে ছাড্যা যাবে কোথা রব আমি ॥ 
যাবে পেলে একুকালে ছাড়্য। চান্রি ভাই । দেখ্যা আর মুখ কার বব খোলাভাই ॥ 
যে যে বীর দশশির রণে পাঠাইল । জিনি রাম লঞ্চ প্রাণ কেহ নাঞ্িঃ আল ॥ 
দীনবন্ধু ভবসিন্ধু তারণের কর্তা । তার সনে যাহ রণে খায়্যা মোর মাথা ॥ 
রামে সীতা বয়্যা দেহ কাছ্ধে লয়্যা ডুলি | না শুনে রাবণ যদ্দি বলে ধান্যমালী ॥ 
কুবের স্মরণ লয়! রাখহ জীবন | শুনিয়। ভ্রিশির! কোপে জলে হুতাশন ॥ 
অন্য জন কহে হেন 'তারে কটু কহি। সঙরণ তেজি রণ মা বলিয়া সহি ॥ 
অতিক1 বলিছে মায়ে ধরিয়া চরণ | আজ্ঞা! কর করি গিয়! রাম-দরশন ॥ 
কে যুঝিতে পারে রামসনে পৃথিবীতে । আমার মরণ মাগেনন্লক্ষ্পের হাতে । 
ব্রন্ষার বচন কতু ন! হইব আন । সজ্ঞানেতে আজ্ঞ। হৈলে দেখি গিয়া! রাম ॥ 
তব আজ্ঞা খুড়া সনে রামে শরণ জব | যেখানে রাখেন রাষ সেইখানে রব | 


( ১১০ 
এত বলি প্রণাম করিল গিয়। মায় | রাম কৃপা করুন বল্যা করিল বিদায় ॥ 
ছয় কীর সজ্জা! করে কাপিছে মেদিনী | রাজ্যবাদ্য বাজে সঙ্গে লক্ষ অক্ষৌহিণী ॥ 
সাত অক্ষৌহিণী গজ তেইশ লক্ষ রথ | আশি অক্ষৌহিণী অশ্ব সৈন্য কব কত ॥ 
ঘোর শব সৈম্যঘট মার মার ডাকে | শত লক্ষ ঢাক যেন বাজে রথের চাকে ॥ 
রথের সাজনে হাতি কপালে সিন্দুর ৷ ভূমেতে প্রবেশ নাঞ্ি করে অশ্বক্ষুর ॥ 
উত্বর দুয়ারে উপনীত সৈন্যঘটা। রণশব্য শুন্তা আগু হল বালীর বেট] ॥ 
পশ্চিম হইতে আল্য বীর হন্সমান | যুববাজে বলে আল্য বৈষ্ববপ্রধান ॥ 
রাম রাম বলিয়া অতিকা আইসে রথে | রথ চক্র ধবজ ধন্ত ডাকে রঘুন[থে ॥ 
দাবানল দহে যেন আল্য দেবাস্তক | যাব অশ্ব যায় শূন্যে জলস্ত পাবক । 
দেখিতে দেখিতে আল দেবাস্তক বীর | বাজীর তাডনে কপি না রয় স্থির ॥ 
ধায় পাছু পানে চায়্যা পাতা লতা উডে । জাঠাঘাতে যায় কপি ধমেব নিয়ডে ॥ 
রাক্ষস হরষ দেখি বীর হম্তমান | অঙ্গদে ভাকিয়। বলে করহ সংগ্রাম ॥ 
হন্চুর বচনে বীর কুপিল দ্বিগুণ | রণে যায় সঙ্গে লয়্যা কপি অষ্টজন ॥ 
কেশরী গবাক্ষ হনুমান মহাবল | পনস কুমুদ দধিমুখ নীল নল ॥ 
দেবাস্তকে ডাক্যা বীর গরজিয়া কয়। লঙ্কাকাণ্ডে ঘোর যুদ্ধ কবিচন্ত্র কয় | 


দেবাস্তকের পতন 


শুনহ কুমতি ওরে তোরে আমি কহি। বানর ছাভিয়। হান বাণ আমি সহি ॥ 
কাহার তনয় তৃমি বঠ কার নাতি | মূল ছাড্যা কপি বধ রাখিতে খেয়াতি ॥ 
নিশাচর কহে অহঙ্কার কর্যা মনে । কটক সমেত রামে বধিব পরাণে ॥ 

প্রধান রাক্ষম সব যে আইল হেথা | খরসান বাণে রাম কাটিলেক মাথা ॥ 
তোর শিশুমতি প্রা দিতে কেন আলে । অজদ-বচন শুনা রক্ষ কোপে জলে ॥ 
কোপেতে অজদে কয় তুমি বানর বঠ। বিরাট উদর তোর আনে বটে খাট | 
রাবণ-কোঙর আমি দ্নেবাস্তক নাম । ন। পালালে তোর আজি লইব পরাণ | 
আমার আগুন-বাঁণে কেন হবে হত । পরিচয় দিয়া পাল। বঠ কার সত ॥ 
বালীর নন আমি অঙ্গমোর নাম । বুক পাত্যা দিলাম তোকে মোরে দেখি হান 
তোমার সকল বাণ আগে আমি সহি । হানিব তোমারে পাছে সত্য এই কহি॥ 
নিয়া অঙ্গদ-কথা! কোপে কাপে তন্থ । সিংহনাদ করি হাতে লইলেক ধনু ॥ 
মারিল অঙ্গদে বীর দারুণ গদাবাড়ি । কাতর হইয়। বীর যায় গড়াগড়ি ॥ 

তা দেখিয়া! হন্ছমান চলিল আক্রোশে | পর্বত করিয়া হাতে দেবাস্তকে ভাষে ৷ 
মোর হাতে প্রাণে তুই আজি হবি হত পদাঘাতে অশ্ববর হইল নিহত ॥ 


( ১৯১১ ) 


জাঠ1 পেল্যা মারে বীর হহুমানের মাথে। কাতর হইয়া হন্থু ডাকে রখুনাথে ॥ 
অঙ্গদ চেতন পায্স্যা শিল। হাতে তুলি । সিংহনাদে দেবাস্ত্ের মাথে ঘিল ফেলি: 
দেবাস্তক পড়ে রণে ভাকে রাম জয় । মোরে দয়া না ছাড়িয় কবিচন্দ্রে কয় ॥ 


ভ্রিশিরার পতন 
দেবাস্তক পড়ে দেখি নরাস্তক ধায় । কোপে অগ্রিবাণ মারে অঙগদের গায় | 
রাম-সঙরণে ছুখ ন) পাক যুবর[জ | বুক্ষ গোট] পেলে যেন পুরন্দরের বাজ | 
শৃন্যপথে যায় তরু ঘোর শব্ধ ডাকে । ছুড ছুভ শব্দে পে নরাস্তকের বুকে ॥ 
তরু ঘায়ে নরাস্তকের রক্ত উঠে মুখে । ওষ্ঠাগত হৈল প্রাণ মহাপাশ দেখে ॥ 
জ্ঞান পায়্যা নরাস্তক ধন্থু ধর্য। যুঝে | বজ্ববাণ তুল্য মারে অজদ যুবরাজে ॥ 
অঙগদ পাইল! ত্রাস দেখি বজ্বাণ । আগগু হয়্যা বুক পাতে বীর হ্ুমান ॥ 
হনুমানের বুকে বাণ গু'ডা হয়্যা গেল । নরাস্তকে ধর্যা হন আছাড্যা মারিল ॥ 
দেখিয়া ধাইল রণে খুভা মহাপাশ | রাক্ষস দেখিয়া কপি পাইল তরাস ॥ 
মহাপাঁশ বীর আস্ত নীল কীরে বিদ্ধে । বাণে বাণে শৃন্তপথ মহাপাশ রুদ্ধে॥ 
হাথে গাছ নীলবীর করিল সাহস । বুক্ষ পেল্য! সাপটিয়। ধরিল রাক্ষস ॥ 
আছাড্যা পেলিল তারে নীল মহাশৃর | বুকে অঠ দিয়া অহঙ্কার কৈল চুর । 
ভূমিতলে পড্যা মহাপাশ মুখ বায় | নীল মহাবীরে রক্ষ গিলিবারে চায় ॥ 
অসম সাহস কপি ধরে জিহবাখান | জয় শীতাপতি বল্যা ধর্যা! দিল টান ॥ 
পুন আকাশেতে লুফে অগ্নির কোওর ৷ ঘুরাইয়! ফেল্য! দিল হস্তীর উপর ॥ 
মহাপাশ বীর পে হস্তী যে উৎ্কট | দেখি মহোদর বীর চালায় শকট ॥ 
স্বর্ণের চাক শত ফটিকের খুনি | তাহাতে শোভম্মে কত লক্ষ লক্ষ মণি । 
হাতে জাঠা সাভ্ভাইল সংগ্রামের মাঝে । অঙ্গদের সনে তার ঘোর যুদ্ধ বাজে । 
ঘোর রণ কতক্ষণ করে দুই বীর | লম্ফ ঝম্ফ প্রহরণ গর্জন গভীর ॥ 
মহাবীর মহোদর এড়িলেক জাঠা। | মৃছণ হয়্যা ভূমে পড়ে বালী রাজার বেট] ॥ 
অঙ্গদের মৃছণি দেখি কোপে হচ্ছমান । অচেতন হল্য হু খায়্য। পঞ্চবাণ ॥ 
নল নীল দধিমুখ কুমৃদ পনসে | জাঠাঘ1তে মৃছণ সব করিল রাক্ষসে ॥ 
দেখি মহাকোপে জলে সূর্যের নন্দন | শিলা তরু লয়য1 বেগে প্রবেশিল। রণ ॥ 
স্থঞ্রীব উপরে জাঠ1 এভিলেক রক্ষে । সর্ষের নন্দন কাম হাতে ধর্যা ভাঙ্গে ॥ 
জাঠ। ভাঙ্গি শকট ধরিক্স! বীর তুলে । মহোদরে পেল্য। দ্বিল সাগরের জলে ॥ 
চেতন পাইক্সা নল পড়ে তার গায় । নলের চাপনে কীর ধ্মখ্ক্রেযায় ॥ 
খুড়ার মরণ দেখি ভ্রিশির। কুণডর | হম্তী ছালাইয়! যায় ঘমের দোনর। 


( ১১২ ) 


হন্তিসহ করে বীর গর্জন গভীর | তা দেখিয়া কোপে ধায় স্গ্রীব সুধীর ॥ 
স্থগ্রীব কুপিয়া করে বাপ বরিষণ । কত বড কীর বেট! জানিব এখন ॥ 

কোপে অগ্নিবাণ বীর জুড়িল ধন্নুকে | বাণ খায়্যা ফাপর রাজ রক্ত উঠে মুখে। 
কতক্ষণে চেতন পাইয় মহারাজ । বৃক্ষ গোটা! ফেলে যেন পুরন্দরের বাজ ॥ 
ত্রিশির কাটিল শাখা মূল গোটা থাকে । শিবশূল বিষুণচক্র হেন বাজে বুকে ॥ 
অস্থির হইল বীর রক্ত উঠে মুখে । তাহাকে লইয়া হস্তী পালাইল সুখে ॥ 
কতক্ষণে চেতন পাইল মহাবীর | হস্তী ফিরাইয়া কবে গর্জন গভীর ॥ 

এক ঠাটণ হইয়া! উঠিল কপিগণ | ত্রিশিরা উপর করে গাছ বরিষণ ॥ 

বানরের শিলাতরু কাটে অবহেলে | ষাটি বাণ নীলে বিদ্ধে আশি বাপ নলে | 
শতবাণে জরজর কৈল অঙ্গদকীর | ত্রিশিরাল বাণে অচেতন সর্বকীর ॥ 

হন্গমানে বাজা। বাণ ভেোথ]। হৈল ধর | হন্মান বলে তোর রক্ষা নাঞ্ি আব ॥ 
মুটকি মারিয়! বুকে খাণ্ড] কাড্যা নিল | কট ধর্যা তিন মুণ্ড কাটিয়া পাঁডিল। 
সারি দিয়া রাখে মুণ্ড হস্তীর উপরে । বাগ পায়্যা হস্তী পালাইয়। গেল দূরে ॥ 
গগনে গৌরীর বরে মুণ্ড জোড লাগে । হস্তী ফিরাইয়! পুন আল হব আগে । 
কাটা মুণ্ড জোডা লাগে সতে পাইল ভয় ৷ ভয়েতে বানর রণে স্থিরতর নয় ॥ 
পালাইতে মান। সভে করিল ভ্রিশির । আজি রণে বধিব সে হনুমান বীর ॥ 
এত বলি মারে বাণ হনুমানের বুকে । অচেতনে পে বীর রক্ত উঠে মুখে ॥ 
শিল] 'তরু পেলে কপি তারা যেন তুটে | নিমেষে ত্রিশির1 তাহা চোখ বাণে কাটে ॥ 
যাটি বাণ ত্রিশির'মারে স্বগ্রীবের বুকে । অস্থির হইল রাজা রক্ত উঠে মুখে 
দেবের বোলে পবন আস্তা চেতন করাল্য । ত্রিশিরা-মরণ-কথা। স্থগ্রীবে কয়্য। দিল ॥ 
গগনে উঠিলে ধাচে গৌরীর কৃপায় | আগে হন্তী মারিলে ত পালাতে ন] পায় ॥ 
মহিযাস্থুর শুস্ত নিশুভ তিন বীরে | একত্র হয়্যা আছে শঙ্করীর বরে ॥ 

যদি পার মহারাজ। কর তিন চির | তবে রণে পড়িবেক কোর ভ্রিশির ॥ 
পবনের স্থানে শুন্কা রামকে কহিল । রাম-আজ্ঞ পাক্স্যা রাজ সংগ্রামে গশিল | 
যত বাণ মারে তাহা। রামনামে খণ্ডে । খেদাভিয়। মাতঙ্গ ধরিল গিয়] শ্তণ্ডে ॥ 
কীরসহ ঘুরাইল আকাশ উপর | অবন্ীতে আছাডিল সুর্যের কোর ॥ 
খসায়্যা পাভিল টান্সণ হস্তিদস্তখান | হরি হরি বল হস্তী তেজিল পরাণ ॥ 
আকাড়ি করিয়া রাজ। ত্রিশিরারে ধরে । কুমারের চাক ঘেন ছুই বীয়ে কিরে ॥ 
ছুই মেঘে যুঝে যেন ঘন বজ্রাঘাত। পর্বত-উপরে ঘেন পর্বতের পাত॥ 
বাহু ফিরাইছে বেগে করে সাঞ্চি সঞ্িি। চাপড় ঝাপট পদ পড়ে ঠাঞ্ি ঠাঞ্রি ॥ 
মুটকি আঘাতে ঘেন পড়িছে ঝঞ্চন] | ঠাই ঠাই গালে চড় যায়ে ছুইজন॥ 


( ১১৩) 


গভাগড়ি ভূমে পড়্য। বূলে হড হড় । ছু'হার নিঃশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড় ॥ 
উলটিয়া স্গ্রীব পেলিল ত্রিশিরাকে । বজ্বাঘাত সম লাখি মারিলেক বুকে ॥ 
এক পদে পদ দিয়! আর পদ ধরে । হুছঙ্কার ছাড়্যা রাজ! মাঝে মাঝে চিরে ॥ 
চেতন পাইতে র।জা হন্গম।নে ভাকে । ছুইজনে তিনমৃণ্ড ধরিলেক পাকে ॥ 
দুই মুণ্ড রাজ! ধরে ছুই হাতে কর্যা । এক মুণ্ড পদে ধরা হন্ু আলা চির্যা ॥ 
ত্রিশিরার অঙ্গ কবীর করে তিনখান । শেষে খণ্ড খণ্ড করে বানর প্রধান ॥ 
হরিষে বানরগণ ছাড়ে সিংহনাদ | স্থগ্রীবেরে সুর্য দিলা সন্মান প্রসাদ ॥ 

রাম লক্ষ্মণ স্ুগ্রীৰ হন্ুকে দিল কোল । ত্িভ্ুবন জুড়্যা হৈল রাম জয়রোল ॥ 
দেবতা সকল মেল্যা পুষ্পবৃষ্টি করে ৷ সভে বলে বীর নাঞ্জি লঙ্কার ভিতরে ॥ 
ত্রিশিরা পডভিল রণে অজয় তিনলোকে | রাবণ বধ কর্যা রাঁম উদ্ধার সীতাকে ॥ 
ত্রিশির! পড়িল রণে জয় হইল লঙ্কা । ছ্বিজ কবিচন্দ্র বলে আর নাঞিঃ শঙ্কা ॥ 


অতিকার যুক্ধযাত্রা 

ব্রিশিবা পডিল রণে শুনিল রানণ । হাহাক।র কর্যা বহু করিল রোদন ॥ 
ভায়ের শোকে স-গ্রমেতে পশিল অতিক1। রথের উপরে আসে বামনা ডাক্য] ॥ 
রখের প্বজ অবিরত ভাকে রঘুনাথে | রাম রাম সদা ডাকে গণ্ডিবাণ হাতে ॥ 
বামনাম সদত ডাকয়ে রথের দড1। ামরস নদীর কুন্তীর যেন ঘোড়া ॥ 
রামনাম নদীর মাঝে যেমন তবণী। রামনাম গুণে রথ তেমন স[জনি ॥ 
তবণী-কাগারী যথ। তেমন সারথি । ভব্প।র হৈতে সাঙ্গে অতিকা। যোদ্ধপতি ॥ 
সদাশিব জিনি বীর স্থনাম প্রতাপে । অতিকায় দেখি যম রাজ। ত্রাসে কাপে॥ 
রামনাম জপে যেই সেনা সঙ্গে সাজে । অতিকার সঙ্গে দাম। রাম বল্য। বাঙ্গে ॥ 
সংকীর্তন উচ্চন্বরে করে রামনাম । শুনিয়। চমকি উঠে বীর হজম।ন ॥ 
রাম বল্যা অ(সে বীর দেখিবারে পায় । অতিক। দেখিতে হ্গ উদ্বমুখে ধার ॥ 
হম্থমানে দেখ্যা বীর নামে রথ হৈতে। আষ্টাঙ্গ লোটায়া। বীর পডিল ক্মিতে ॥ 
ছুই কর জুড়ি বনু করিল স্তবন। প্রণাম করিয়। হন কবে আলিঙ্গন ॥ 

“হনুমান বলে বীর পরিচয় দে। মের রামনাঘ ডাক তুমি বঠ কে॥ 
অতিকায় বলে দয়! কর হন্থমন | তুমি দয়! কৈলে দয়। করিবেন রাম ॥ 
অধম পামর পাঁপ ছুরাচার আমি । কোন গুনে আমাকে প্রশাম কর তুমি ॥ 
অতিকার কথ শুন্তা হণ্চমান কয়। কাহার তনয় তুমি দেহ পরিচয় ॥ 


অতিকায় বলে শুন পবননন্দন । মোর পিতা হয় রাজ লঙ্কার র/বন ॥ 
ক 


(8 ১১৪ ) 


নাম মোর অতিকাক্স শুন মহাশয় | তব স্থানে দিলাম আমার পরিচয় ॥ 

মনে সাধ আছে মোর শুনহ বচন । দেখিব রামের ছুটি অভয্ন চরণ ॥ 

রামকে দেখাঅ মোরে জুন মহাশয় ৷ তব অন্কূলে দেখি রামের অভয় ॥ 
অভিকার কথা শুনা বলে হন্ছমান | রাক্ষসকুলেতে তুমি বৈষ্ঞৰ প্রধান | 

শুনরে অতিক্যা আমি বলি তোর কাছে । বানর জিনহ রণে রাম দেখ পাছে॥ 
হস্থুর শুনিয়া! কথ1 অতিকায় কয় । তব আজ্ঞ! মহাশয় লঙ্ঘন না হয় | 

তোমা সভাকারে মোর কিছু নাঞ্ি কাজ । বারেক দেখা অ মোরে রঘুকুলরাজ ॥ 
তভোম] সভ্ভ1 রণে মালে পৌরুষ না হয় । অতএব বলি আমি শুন মহাশয় || 
মেন রণে মলে রাম দুখ ভাবেন পাছে । অতএব বিনয়্ে বলিয়ে তব কাছে ॥ 
অতএব আমি বলি তোমার গোচর । আমারে দেখাঅ আনি দেব রঘুবর ॥ 
অঙ্্দ কহিছে তবে হ্যা কোপয়ন | এ সব জিনিলে দেখ শ্রীরাম লক্ষ্পণ ॥ 

মোর হাতে আজি তুই যাবি যমঘর । এ বোল অস্থিক। শুনি কাপে থর থর ॥ 
শুনরে নিবুদ্ধি আমি কহিয়ে তোমারে । অনস্ত শকতি বিনে কে মারিতে পাবে « 
ডোম] সভে বিনয়ে বলিয়ে পুন পুন । না জিনিলে না দেখিব কমললোচন ॥ 
চন্দ্র সুর্য সাক্ষী হঅ আকাশের তারা । বিনয়ে কহিতে কষে মোর নাঞ্ি চার|॥ 
এ সকলে সাক্ষী কর্যা কহে বীরবব | আজি মোর বাণে সব যাবি যমঘর ॥ 

কেন বা আইলি হেথ। মরিবার তরে । বনের বানর আলি রাক্ষসের পুবে ॥ 

মনে সাধ করিয়াছ ফ্র্যি। যাব ঘরে | বাঁণে বিদ্ধা। পাঠাইব ঘমের চুয়ারে | 
ছেবাস্তক নই আমি কহিরে তোমারে | ইন্দ্রা্দি দেবত। সব জিন্যা্ি সমরে ॥ 
ত্রিশিরা নহি ত আমি কি বারে বার | মোর বাণে যাবে সতে যমেব ছুয়াব ॥ 
নরাস্তকে মার্যা সভার বুক বাঁডিয়াছে । আজি রণে যাবে সতে ধর্মরাজ-কাহে ॥ 
এতেক বলিয়া বীর করয়ে তর্জন | ধন্কে টঙ্কার দিতে কাপে ভ্রিহবন ॥ 

স্বর্গ দেবলোক কাপে বাস্থকি পাতালে । ধঙ্কশব্দ শুনিয়া অঙগদ কোপে জলে ॥ 
কপি সঙ্গে অঙ্দ করয়ে ঘোর রণ । অতিকা-উপরে করে গাছ বরিষণ ॥ 

শিল! তরু লয়্যা কপি আসে শৃন্যপথে | হুঙ্কার ছাড়িয়া! ফেলে অতিকার মাথে ॥ 
মহাঘোর যুদ্ধ করে অতিকার সনে | শৃন্যেতে থাকিয়া সব দেখে দেবগণে ॥ 
বানরের যুদ্ধ দেখ্যা দেবের আনন্দ । কবিচন্দ্র কহে বন্দ্যা রামপদছন্ ॥ 


জতিকার সজে লব্মমণের যুদ্ধ 


এইমতে ঘোর যুদ্ধ হয় পরস্পর | কহ দেখি কি করিল রাবণ-কোওর ॥ 
চোখ বাণে পর্যত পাথর কাটে কীর | দশবাণে দূধিকানে করিল অস্থির | 
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কুডি বাণ এড়ে কীর তার! ষেন ছুটে । কুমুদের বুকে গিয়া বঙ্জ হেন ফুটে ॥ 

অচেতন হয়্যা বীর পড়ে ভূমিতলে | শত বাণ জাঙ্ববানে মারে বাছবলে ॥ 

বাণ খায়া! জান্ববান যৃছ্িত হইল | অবনীমণ্ডলে বীর ঘুরিয়া পডিল ॥ 

আশি বাণ জুডিলেক টঙ্কারিয়! ধন্ত | ছাড়া! দিল ঘোর শব্দে বিদ্ধে নীল-তনু | 
অস্থির হইয়। কীর ভুমে গভি যায় | মুখে বুকে পঞ্চধারে শুণিত বারায় ॥ 

আশি বাণ অতিকায় ধন্তকেতে জুডে | ছাড্যা দিল ঘোর শব্দে নলের বুকে পডে। 
বাণ খায়া! নলবীর ধরণী লোটায়। সঘনেতে রক্তশ্নোত নাসায় বাবায় ॥ 

ভারপর শত বাণ বাহুবলে জুডে | মন্ত্রপৃত করা। বাণ ধস্থ হৈতে ছাডে ॥ 

বাণের মুখেতে অগ্রি অজন্ন বারায় | সভা দেখিয়! দেবগণ ভয়েতে পালায় ॥ 

বাণ গোটা এভ্যা বীর ছাভে হন্ক্কার। স্তরগ্রীবের বুকে বাজা। পৃষ্ঠে হইল ফার ॥ 
ভূমিতলে পড়্য। বীর ধরণী লোটায় | মুখ নাস! দিয়! তার শোণিত ব'্রায় ॥ 

তিন শত বাণ বীর জুডিল ধন্গুকে | বাণ গোট] বাজে যায়্যা অঙ্গদের বুকে ॥ 

বাণ খাষযা অঙ্গদবীব মুছ হয়্যা পভে । হন্পমামে মারিবারে বিষণ অস্ম জুড়ে ॥ 
বিষুপরায়ণ হন্থমান মহাবীর | তেঞন বিষ্ুবাণ মারে অতিকায় বীর ॥ 

বাণ গোটা! চলে ভাক্যা। সদ] মার মার । হস্থমানের বুকে বাজ্য। পিঠে হইল ফার ॥ 
ভূমিতলে পডে হন্ুমস্ত মহাবল | তা দেখিয়া অতিকার আখি ছলছল ॥ 

হায় আমি কি কৈলাম বৈষ্ণব মারিয়া । পাছে র(মচন্দ্র মোরে নাঞ্ি করেন দয়। | 
এমত করুণা কর্যা ধন্গর্বাণ নিল ৷ একে একে জন বীরে মৃছিত করিল ॥ 

অতিকার ভয়ে সব বানর পালায় । আউদভ চুলে সতে রামের কাছে যায় ॥ 
রামের আগে জোডভহাথে কহে সমাচার । আজি রণে বানর সকল গেল মার ॥ 
একথণ শুনিয়া রাম কহিতে লাগিল | বিভীষণে বলে রাম কোন বীর আল । 
রামের আজ্ঞ। লয়্যা বীর রণস্থলে যায় । দূরে হতে অতিকারে দেখিবারে পায় ॥ 
নিরখিয়া দেখ্যা বিভীষণ ফিরা! আল | জোড়হাতে রামের আগে কহিতে লাগিল ॥ 
রাবপের পুত্র আল্য শুন মহাশয় | ইন্দ্রজিত সম অই কহিচ্ নিশ্চয় ॥ 

অতিক্যা উহার নাম শুনহ বচন । সাবধানে উহার সঙ্গেতে কর্য রণ ॥ 

এতেক শুনিয়া! রাম বিষ বদ । কোঘণ্ড লইয়া! হাতে করিল1 গমন ॥ 

রাম আগে জোড়হাতে কহেন লক্ষ্মণ । আমি দাস থাকিতে করিবে তুমি রণ ॥ 
কোন তুচ্ছ অতিকায় মোরে নাঞ্জি আঁটে । আমি হেন ভাই আছি তোমার নিকটে ॥ 
মোরে আজ্ঞা! কর তুমি প্রভূ গুণমণি | তব 'আবীর্বাদে যায়্যা কপ আমি জিনি ॥ 
এতেক শুনিয়া রাম রাঁজীবলোচন । লক্ষ্রণেরে আক্মা দিল] করিয়া রণ ॥ 
রামের আজ্ঞ। পায়্যা লক্ষণ আনন্দ হইল । গণ্ডিবাণ হাথে লয়্যা সমরে পশিল ॥ 
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রামচন্দ্র সেনাঁপানে শুভদৃষ্টে চায় । দৃষ্টিক্ধা বৃষ্টি করি সভারে বাচায় ॥ 
রামজয়ন ভাকে সেনা হয়্যা আনন্দিত । অতিক্যে বিশ্ময় লাগে চাম্ন চতুভিত ॥ 
ধন্য প্রভূ রামচন্দ্র বলয়ে অতিক্যা । অতিকারে কহিছে লক্ষ্মণ বীর ভাক্যা ॥ 
কে তুগ্চ কাহার বেট দেহ পরিচয় । লক্ষ্মণের কথ শুন্যা অতিক্যা বীর কয়। 
রাক্ষসকুলে জন্ম মোর শুন মহাশয় | রাবণের পুজ আমি-দ্িলাম পরিচয় ॥ 
অতিক্যা আমার নাম কহি তব কাছে । ইন্দ্র শিব বাউ বরুণ পরাভব আছে ॥ 
মোরে জিনে হেন বীর নাঞ্ ভিতুবনে । মোর বাণে যম কাপে কহি তব স্থানে 
মোর পরিচয় আমি দিলাম তোমারে | যুদ্ধ না করিহ যাহ রামের গোচরে ॥ 
বয়সে ছায়াল তুমি কি রণ করিবে । মোর বাণে আজি তুমি মঘর যাবে ॥ 
ক্রোধে কাপ্যা লক্ষ্মণ দেই ধন্গকে টক্কার | শবে দশ দিগ পূর্ণ বিন্ময় সভার ॥ 
ধন্গক টঙ্কার শুন্য অতিক্য। ভাবে মনে | লক্ষ্রণ-সমান বীর নাঞ্ি ত্রিভৃবনে ॥ 
অতিক্যা বলেন তুমি ছাড অহঙ্কার । মোর সনে রণ কৈলে না পাবে নিস্তার ॥ 
হাতে বাণ দেখ মোর কনক-রচিত । বুক সামাইয়৷ বাণ পিবেক শোণিত ॥ 
এই মত নান? কথা কহে ছুইজন | পরম্পর করে ছু'হে বাণ বরিষণ ॥ 
এই মত ছু'হে যুদ্ধ করে পবস্পব | ছিজ কবিচন্দ্র কহে বন্দ্যা রখুবর ॥ 


অতিকার কবচ দান 


তারপরে কি করিল রাবণ-কে।ঙর | আপন] সারিয়া ছু'হে যুঝে পরস্পর | 
শৃন্তমার্গে দেবগণ দেখিতে লাগিল । অতিকা লক্ষ্মণ বীরে ঘোর যুদ্ধ হল্য ॥ 

দশ বাণ ধন্কেতে জুডিল লক্ষণ । অতিকার কাটিল হাতেব শবাঁসন ॥ 

ধন্থ কাট] গেল তার হইল চিস্তিত। পুন পঞ্চবাণ বীর এডে আচস্বিত ॥ 

পঞ্চ গোট। বাণ যায়্যা বুকেতে বাজিল । মৃছণ হয়া অতিকায় রথেতে পিল ॥ 
মুছণ হল্য অতিকায় দেখিল সাবথি | রণ ছাড্যা রথ লয়্য! পালায় শীত্বগতি ॥ 
কতক্ষণে অতিকায় চেতন পাইল | সারথিরে মহাবীর ভৎ্ণসিতে লাগিল ॥ 

হে সারথি মহামতি কহিয়ে তোমায় ৷ কি বুঝিয়! রথ লয়্যা আইলে এখায় ॥ 
কখন জিনি কখন হারি রণের বেভার । বীরত্ব ঘুচালি মোর গেল অহঙ্কার ॥ 
সারথি এতেক শুনি কহিতে লাগিল । অচেতন দেখ্যা আমি রথ ফিবাইল ॥ 
তব উপগার কৈ শুন মহাশয় । আমারে ভৎসহ তুমি হইয়া নির্দয় ॥ 

তব কার্য প্রাণপণে সদ করি আমি | না বুঝিয়া অকারণে মোরে ভৎ্ন তুমি ॥ 
এখন চেতন পালে শুন মহাশয় । যুদ্ধ জিন্তা! ঘরে চল শত্রু কর্য ক্ষয় ॥ 
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সারির কথা শুম্বা আনন্দ হইল । রাজার প্রসাদ দিয়া সম্তোষ করিল ॥ 
পুনর্বার অতিকায় সংগ্রামে পশিল । হুষ্কার ছাভিয়! কবীর বাণ হাতে নিল ॥ 
এড়িল দরুণ বাণ লক্ষ্ণ-উদ্দিশে | লক্ষপণে মারিতে বাণ শৃন্তপথে আইসে ॥ 
বুকেতে বাজিল বাণ ধরণী লোটায় । তা দেখিয়! হনুমান করে হায় হায় ॥ 
ক্ষেণেক থাকিয়া বীর চেতন পাইল । রাক্ষস মারিতে তবে সাব্ধান হল্য ॥ 
কোথাকে পালাবি ছুষ্ট বল্যা বীর ভাকে | মারে বাণ অতিকার সন্ধান পূরি বুকে ॥ 
বাণে বাণে শৃন্তপথে উঠিল আগুনি | জনন পরাজয় নাঞ্িং বাণ-হানাহানি ॥ 

তিন দিন তিন রাজি নাগ্চি অবসাদ | বরিষে ছুর্জয় বাণ প্রলয় প্রমাদ ॥ 
পরগিবীর যত বাণ দুজনের শিক্ষা! | দেবময় বাণ সব কবিল পবীক্ষা ॥ 

বিষুষান বাঁণ লক্ষ্মণ পূরিল সন্ধান | তৃণ ধনু সানা টোপর কৈল খান খান ॥ 
তিলেক নাওকে €?) কীর ধন্থ নিল আব । ক্ষেণে ক্ষেণে করে কত অস্ত্র অবতাব ॥ 
দিব্য অস্ত্র সন্ধান পূরিল মহাবীর । বাণ দেখ্য। জ্রিভুবন হইল অস্থির | 

পাশুপত বাণে লক্ষণ কাটে দিব্য বাণ । অতিক্যা সংহার অস্ব পূরিলা সন্ধান ॥ 
তাবকত্রন্ম অস্ত্রে লক্ষণ কাটে সংহারবাণ । ব্রহ্মময় বাণ লক্ষ্মণ পূরিল। সন্ধান | 
বুকে বাণ বাজে কবীব লোটায় ধবণী। অক্ষয় মন্ত্রে তেজে চেতন তখনি ॥ 

লক্ষ্মণ এডেন যত সব বাণ খণ্ডি। পরাভব হয়্যা লক্ষণ রাখে খবগণ্ডি ॥ 

বাম বলে রক্ষকুল হয়্যাছে অমর | বিভীষণ বলে প্রতু শুন রঘুবব ॥ 

অনেক তপস্যা! কৈল বাবণ-নন্দন। বর দিতে আল্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচন ॥ 
মহাবিষ্ুপরায়ণ দেখি অতিকায় । অক্ষয় কবচ ব্রহ্মা দ্রিলেন উহায় ॥ 

অনস্তের হাথে মৃত্যু মহাবিষুবাঁণে | মহাকুত্্র মহামন্ত্র হরিবে যেদিনে ॥ 

সেই মহামস্ত্রের কচ আছে বুকে । দ্বিজরূপে ছলিবারে পাঠাম হনুকে ॥ 

শুনি হন্থমান চলে দ্বিজনূপ হয়্যাঁ। প্রণমে অতিক্যা! বীর মূনিরে দেখিয়। ॥ 

অতি চমৎ্কাব মৃতি দেখ্যা কবীর কয় । কি কাজে আইলে আজ্ঞা কর মহাশয় ॥ 
মুনি-বলে অতিকায় কর অঙ্গীকার | ত্রিতুবনে দাতা নাঞ্চি সমান তোমার ॥ 
অনেক আতুবে আমি আল্যাম নিকটে | পডিয়়াছে পুত্র মোর বডই সঙ্কটে | 
রাখ্হ অতুল কীতি পৌরুষ অপার । ধর্মসাক্ষী কর্যা বীর কৈল অঙ্গীকার ॥ 

সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য শুনহ গোসাঞ্ি | ঘ। মাগিবে তাই দিব অগ্তথ। হবে নাঞ্জি ॥ 
এখন ঘা! আছে সঙ্গে তাহ। আমি দিব । রণেতে থাকিতে আরু অন্য কোখা যাৰ | 
দ্বিজ বলে দেবগণ থাকিয় প্রমাণ । অক্ষক্প কবচখানি মোরে দেহ দন । 

এত শুনি চমৎকার অতিকার মনে | নিবিষ্ট করিল চিত রামের চরণে ॥ 


1১১৮ ) 


যেই রাম সেই হন আল্যা ছলিবারে | বাণে কাট্যা অতিক্যা কবচ বারি করে ॥ 
ব্রন্জার বচন বীর কৈল সওরণ | অক্ষয় কবচ দিলে আমার মরণ ॥ 

অঙ্গীকার করিয়াছি ন! দিলে কি হয়। দিলাম আপন প্রাণ শুন মহাশয় ॥ 
আশীর্বাদ কর যেন রামপদ পাই । অঙ্গীকার কৈল। হম্থ অতিকার ঠাই ॥ 
মৃত্যুকালে রামনাঁম লয় যেইজন | সে পায় রামের পদ অলজ্ঘ বচন ॥ 
আশীর্বাদ করি ভ্রত চলে হন্মান | সে কবচ লক্ষণের হাতে দিল রাম ॥ 

লম্ম্রণ কবচ লয়্যা করিল ধারণ । দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামের কীর্তন ॥ 


অতিকার পতন 

ংসার অসার দেখি : ভূমে শরগণ্ডি রাখি : লোটায়্যা পঁভিল ভূমিতলে । 
পাষাণ মাঞ্চষী কৈলে : চগ্ডালেরে কোল দিলে : অতিকারে রাখ পদতলে ॥ 
অধমের গতি রাম " ধর্ম অর্থ মোক্ষ কাম : পূর মোর মনের বাসনা । 
সীতারাম রূপ হয়্যা : মোরে পদছ1য়। দিয়া : ঘুচাঅ এ ভবের যন্ত্রণ। | 
শ্রীরাম ভক্তির আশে : অভিকার হদে বৈসে: বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষণ । 
পদতলে হন্গমান : ভ্রিলোচন করে গান : স্তব করে যত দেবগণ ॥ 
সখা সী প্রিয় যত : চতুর্দিকে যৃথে যুথ : অতিকা হৃদয়-পদ্মে দেখে । 
মন্ত্র করি অধিষ্ঠান ' লক্ষণ মারিল বাণ : সে বাণ বাজিল রাম-বুকে ॥ 
প্রত হল্যা অচেতন : পদে ধর্যা] বিভীষণ চেতন করায়্যা রামে বলে । 
ভরাহ বৈষ্ণব জনে : ভক্ত তোমা একু প্রাণে : ন। বধিবে লম্ম্ণ জানিলে ॥ 
লশ্ষ্ণ বলেন কথ : এব।র তোমার মাথা : তিন বাঁণে কাটিব নিশ্চয় | 
রায়ের শরণ লহ : সাগর পাবেতে যাহ : কেন কান্দ পালে যদি তয় ॥ 
শুন লক্ষ্মণ গুণনিধি : সে বাণ না কাটি যদি : তবে যাব নরক ভিতর । 
তেজি রামের চরণ ; লঙ্ি গুরু বিভীষণ : আর লঙ্ঘি পিতা লঙ্কেশ্বর ॥ 
কোপে স্থমিত্রার পুত্র : এভিলেন রুদ্র অস্ত্র : ব্রহ্ম অস্ত্রে কাটে মহাবীর । 
দেবগণ পাল্য ভয় : রুদ্র অস্ত্র ব্যর্থ হয় : লক্ষণের কম্পিত শরীর ॥ 
মন্ত্রে তন্ত্রে ব্রদ্ষবাঁণ : করিলেন অধিষ্ঠান : ব্রিভুবন আল কব্য। ছোটে । 
জপে কীর রামমন্ত্র : অধিষ্ঠান বিষ্ণু অস্ত্র : লক্ষণের ব্রহ্মবাঁণ কাটে | 
রণমধ্যে সারাত্সার : কৈল বিষণ, অবতার : জোডে বাণ নাম নারায়ণ । 
দেবগণ যুক্তি করে : ইথে ঘদ্দি নাঞ্চি মরে : আর ধনু না ধরে লক্ষণ | 
ভক্কের প্রতিজ্ঞা জানি : কাটাবেন রঘুমণি : বাণে বস্য সকল দেবত1! 
কাটা বাপ তুল্য। লব : পবন পালক হব : কালে কাটুক 'অতিকার মাথা ॥ 


( ১১৯ ) 


বাণে বৈসে দেবগণ : কাল পবন হুতাশন : দেখিয়া অতিক্যা মহাশয় । 
করিল অনেক স্ততি : কৃপা কর রঘুপতি : এই বাণে মরণ নিশ্চয় ॥ 
জুভিলেক ভক্কিবাণ : বিষুবাশ ছুইথান ; দেখিয়া কাতর প্রতু রাম। 
প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ : কাপে লক্ষণের অঙ্গ : হেনকালে উঠে অর্ধধান ॥ 
কালের সহিত ছোটে : অতিকার মাথা কাটে : কুগুল সহিত পভে ভূমে । 
সদ] বলে রাম রাম : নব দুর্বাদলশ্যাম - প্রসন্ন হইলে এতদিনে ॥ 

কাট মুণ্ড রাম বলে : প্রভ্‌ রাম নিলা কোলে : অতিকাবে করেন চুম্বন । 
রাম করে হায় হায় : কেন মালে অতিকায় : কি করিলে প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ 
অতিকাঁর মুখ বলে : স্থান দেহ পদতলে : শুনিয়! কান্দেন প্রত রাম। 
বানর কটকগণ : কান্দে রক্ষ বিভীষণ : ফুকুরিয়! কান্দে হনুমান ॥ 
আকাশে দেবতাগণ : করে পুষ্প-বরিষণ : মলয় চন্দন গন্ধময়। 
অতিকাার উপরে : পুষ্পবুষ্টি দেবে করে . কবিচন্্র রামপদে কয় ॥ 


অভিকবর ভক্তি 
কাটা মৃণ্ড রামের কোলে রাম রাম ডাঁকে । বুষে চাপ্যা শিব আল্যা লইতে তাহাকে ॥ 
শি] ড্র হাডমাল1 সদ[ই বলে রাম | শিবেরে দেখিয়। সভে করিল প্রণাম ॥ 
রামস্তব করা? মুণ্ড মাগিলেন শিব | তব নাম জপমালো স্ুমেক করিব ॥ 
শিব-কোলে অতিকা বলিছে রামনাম | প্রভাসে বাখিয়। দেত আল্যা হন্তমান ॥ 
দেবে পুষ্প বরিষয়ে লক্ষ্ণ-উপরে | সুখভোগ নিদ্রা নাঞ্চি রাক্ষসের ডরে ॥ 
ধরি মারি দেবগণের খণ্ডাইলে ভয় | খুইলে নির্ধল যশ তুমি মহাশয় ॥ 
বক্তে রাঙ্গ। লম্ষ্রণেরে কোলে নিল। রাম । গদগদ মধুর বাক্য মুখে চুশ্ব খান ॥ 
মোর লাগি মাতা পিত! রাজা তিয়াগিয়া ৷ পাইলে অপার ছুঃখ বান্ধব ছাভিয়| ॥ 
প্রাণের অধিক ভাই কিব1 দিব দান । আর অবতারে অগ্র হবে তব নাম ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন দেহ চরণ দুখানি | যাহে গঙাজন্ম মুক্ত অহল্য। ব্রাহ্মণী 
মতিকায় মল্য (রণে] জয় হল্য লঙ্কা । সীতার উদ্ধারে আর নাঞ্জি (দেখি) শঙ্কা ॥ 
স্বগ্লীব বিভীষণে রাম কোল দিয়া কয় । তোমা ছু'হার শক্তি হতে লঙ্কা হল্য জয় ॥ 
বানর কটক দ্রিল জয় জয় নাদ । চমকিত লঙ্কাপুরী গণিল প্রমাদ ॥ 
ভগ্ন পাইক বার্তা কহে রাবণ-গোচব | অতিকণ পড়িল তব সংগ্রাম ভিতর ॥ 
দেবাস্তক নরাস্তক পড়িল ত্রিশির1 ৷ এত শুনি পড়ে রাজ হাহাকার কর্যা ॥ 
কুড়ি চক্ষে বহে রাজার সহশ্রেক ধারা । ভূতলে লোটায় রাস! হল্য আধমরা | 
ষে পুত্র জিনিল মোর কুবের বরুণ | কে নিল হাথের নিধি বিধি নিদারুণ ॥ 


( ১২ ) 


ধান্মালী রাণী কান্দে ত্রিশিরার মাতা । অভাগিনী কর্যা! মোরে বাছ? গেলে কোথা ॥ 
পাত্র মিত্র কান্দে আর কান্দে প্রজাগণে । হস্তী ঘোঁডা পক্ষ কান্দে অতিকার গুণে ॥ 
রথের সারথি কান্দে যেমন মাতুলি ৷ অভিকার শোকে কান্দে ইন্দ্রজিত বলী ॥ 
অতিক্য। বলিয়া কান্দে কীরবাহু জ্ঞানী | স্থবাহ্ সুন্দর কান্দে বৈষ্ণব তরণী ॥ 

এতদূরে অতিকার যুদ্ধ হলা সায় । ধন পুত্র লক্ষ্মী হয় যেজন গায়ায় ॥ 

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বান্মীকি পুরাঁণ। যেই জন শুনে তাব সর্বত্র কল্যাণ ॥ 


অতিকার ম্বত্যুতে রাবণের শৌক 


ইন্দ্রজিত বলে আর কান্দিলে কি হবে ॥ কাতর হইলে কিবা অতিকারে পাবে ॥ 

বৈরী-বুক বাড়ে বাপু কাতর হইলে । জিনিতে নারিবে রামেআমি নাঞ্জি গেলে ॥ 

রাজা বলে তোম] হতে অভিক1 প্রচণ্ড । জিনিতে নাবিলে শ্বেতদ্বীণে যমদণ্ড 

তুমি আমি পালালাম যমদণ্ড দেখ্যা। ঘমদণ্ড ধরে মোব বাছন অতিক্যা ॥ 

হেন বীর রণে মবে আব নাকি জিব | অতিকার লাগ্যা আমি পবাণ ছাডিব ॥ 

বানর মাবিব আর শ্রীরাম লক্ষণ | বকতে মুতের আজি কবিব তর্পণ। 

এত বলি শোক তেজি সমরে সাজিল | ক্ষেণমাত্রে বণস্থলে উপনীত হল্য ॥ 

আজি রণে মবিল সকল কীবগণ | কুপিয়া রাবণ আল্য কবিবাঁবে বণ ॥ 

পর্বত হাতেতে হন বাউবেগে ধায় । পর্বত পেলিয়। মাবে রাবণ-মাথাষ ॥ 

পর্বত কাটিল বীব চোখ চোখ বাণে । শত বাণ মাবিলেক বীর হন্মানে ॥ 

বাণ খায় হন্তমান ধবণী লোটায় | তা! দেখিয়া নীল-বীর বাউবেগে ধাষ ॥ 

বজ্ধ চড মারে বীর বাবণেব গায় ৷ থবহরি কাপে রাজ! চাপডের ঘায় ॥ 

নীলে মারিবাবে বাণ এডে লঙ্কেশ্বর ৷ নেউল হইল বীর রথের উপব ॥ 

বাণ জুডে চডে গিয়া ধনুকের ছলে | লাফালাফি কর্যা বুকে চাঠ্যা চাঠা। বুলে ॥ 

মুকুটে ভ্রমিয়া বুলে দেখিতে না পাঁয়। প্রশ্নাব করিলে মুখ বুক ভাস্ত! যায় ॥ 

ক্রোধ কর্য। দশানন মুখ মুছে যত । ঝরঝর কর্যা নীল মুতে অবিরত ॥ 

মুকুটে বুলায়া| হাত ধরিবারে চায় | ছায়! দেখ্যা মারে বাণ ধরণী লোটায় ॥ 

বড বড সেনাপতি ভয়েতে পালায় | ধনুক ধরিয়া হাতে লক্ষণ আগায় ॥ 

চুরি কব্য! গোর! বেট। আনিলি রে সীতা । মোর ঠাঞ্রি ঠেকিলি রে বীচ 
যাবি কোখা ॥ 

আমারে ঘাটালি বেটা বিধি তোরে বাম। দেবাস্থর ধম জিনি কোন তুচ্ছ রাম ॥ 

এত বলি পরম্পর কোপে ছুই জন। ধন্ুক ধরিয়া করে বাণ-বরিষণ ॥ 

রাবণ মারিল বাখ বাজিল ললাটে | কুপিয়! লক্ষণ বীর ধঙ্গ তার কাটে ॥ 


( ১২১ ) 


ধরিতে অপর ধচ্ু কাটে তার চড়া । এক বাণে কাট্য। পাড়ে রথের আট ঘোড়া ॥ 
অন্য ঘোড়া রথে আনি! যোগায় সারথি | কেমনে লক্ষণে জিনি ভাবে নরপতি | 
্রদ্ম অস্ত্র শেল রাজ লক্ষবণেরে মারে । ফত বাণ মারে তবু শেল না ফিরে ॥ 
ফিরাতে না পার্যা শেল লক্ষ্ষণের ভয় । লক্ষ্পণেরে বাজে শেল যেন অগ্সিময় ॥ 
শেলের আঘাতে বীর ধরণী লোটায় ৷ রথে হতে নামা তারে তুলিবারে চায় । 
কুভি হাতে তুলিতে ন। পারে লঙ্ষেশ্বরে | বিম্বয় ভাবিয়া! নিন্দ৷ করে আপনারে ॥ 
জগতের নাথ প্রভু লোকের আশ্রয় । অনস্ত অন্বৃধি শক্তি দেব বিশ্বময় ॥ 

তারে নাকি রাবণ হইতে তোল যায়। দূরে হতে হনুমান দেখিবারে পায় । 
মাথায় মারয়ে মুগ্রি পবননন্দন | যৃছণ হয়া ঘুরিয়া পড়িল দশানন ॥ 

ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে তার মুখে । পুন পদাঘাত মারে হস্ু তার বুকে । 
চেতন পাইয়া রাজা! চাপিলেন রথে । লক্ষণে আনিল হস্ন রামের সাক্ষাে ॥ 
ধ্যানে বাঁচাইল] রাম ঠাকুর লক্ষ্মণ | ধন্র্বাণ হাতে যান করিবারে রণ | 

রথে থাকি যুঝে রাজা দেখ রঘুবর । মোর পিঠে চাপিয়া মারহ লঙ্কেশ্বর ॥ 
হন্পৃষ্ঠে চাপ্য। রাম কহেন রাবণে । দিয়াছিস বড দুঃখ গেশি এতদিনে ॥ 

আমি জিতে লক্ষণে কাহার বাপে মারে । সে লম্ম্পণ নির্বংশ করিব কালি তোরে ॥ 
পড়িলি পাপিষ্ঠ পাঁপী পালাইবি কোথা । দশবাণে কাটিয়া পাড়িব দশমাথ] | 
ঘরপোডা বেট? আন্ত] যত নাট করে । রাষে আনিয়াছে বেট। পিঠের উপরে | 
পতনে পায়াছি তারে এই বেল। মারি । মারিলে রামের ঘুচে যত ভারিভরি ॥ 
রুষিয়া রাবণ বাণ মারে হন্থমানে | বিপাকে পড়িল বড় পবননন্দনে ॥ 

অতি উচ্চ পুচ্ছ বীর আকাশে থুরায় । হনুমানের লেজ দেখ্যা রাবণ ভরায় ॥ 
বালীরাজ-লেজ সদা জাগয়ে অস্তরে ৷ লেজে জড়াইয়! বেট পাছে মারে মোরে ॥ 
হন্ছমানে মারিবারে এড়ে চোখ বাঁণ। রামচন্দ্র কাটিয়া করিল খান খান | 
অধচন্দ্র বাণে রাম দশ মুকুট কাটে । মাথে হাত বুলাইয়া লঙ্কামুখে ছুটে | 
পরাভব পায়্যা রাজ গেলেন লঙ্কায়। সেবিয়া রামের পদ কবিচন্ত্র গায় | 


কুম্তকর্ণের রায়বার 
রাবণ মন্ত্রণা করে মন্ত্রীবর্গসনে | কুভ্ভকর্ণ নিদ্রা! যায় কে যাবেক রণে ॥ 
কুম্তকর্ণে জাগাইতে দশানন কয় । নিন্ত্রাভঙ্গ কর তার ষে প্রকারে হয় । 
অকালে ভাঙ্গাতে নিদ্র! গেল তার ঘরে ৷ অনেক প্রকারে নিদ্রা! ভাঙ্গাতে ন। পারে ॥ 
যুখে যুথে হাতি চাপে কুন্তকর্ণের কন্ধে। পাশমোড়। দিয়! উঠেকদিরার গন্ধে ॥ 
হরিণ মহিষ মেষ মাংস বীর খায় । । তারপর ] লঙ্কেশ্বরে ভেটিবারে যায় । 


(১২২ ) 


সত্তর যোজন প্রাচীর লুকায় কাকালে। বিকট বধপ দেখা রাম বিভীষণে বলে ই. 
হেন বীর নাঞ্রি। দেখি না! শুনি শ্রাবণে  কটক খাবেক ধরা। লঙ্কা কআলাম.কেনে চ. 
বিভীষণ বলে গোসাঞ্ছি দিয়ে পরিচয় | কুস্তকর্ণ উহার নাম মরিব নিশ্চয় 
বিবরিয়া যত কখ। কহিল রামেরে | কুস্তকর্ণ গেল তথ? রাবণ-গোচরে ॥ 
 কোলাকুপি কৈল যেন পর্বতে-পর্বতে । রাবণ বসাল্য ধরা! কুম্তকর্ণের হাতে । 

কাচ! ঘুমে নিজ্রাভঙ্গ মোর কফৈলে কেনে | মহারাজ! বিবাদ কর্যাছ কার সনে ॥ 
দ্বেবান্থর ভ্িজগত ভে আছে বশে । লঙ্কাপুরী বেড়িলেক বানর মানুষে ॥ 

কুম্তকর্ণ বলে মধ্যে ঘর্জয়্ সাগর | কেমন করিয়! আল্য নর আর বানর ॥ 

[কার দিন ফুরাইল) তোম] সঙ্গে লাগে । জানে নাই কুস্তকর্ণ একদিন জাগে ॥ 

কে দিল অগ্নিতে হাত কে ধরিল ফণী। পঞ্চমে মঙ্গল কার রম্বগত শনি ॥ 

কার লগ্নে ছিল রানু কে জন্মিল গণ্ডে। কেবা আস্ত! লাথি মাল্য তক্ষকের মুণ্ডে॥ 
কোন অভাগার ঘরে পুফরাতে মল্য। জ্যোষ্ঠা অষ্টম নক্ষত্রে কেব1 জরি হল্য ॥ 
কৃম্ভকর্ণের কথ শুন্যা রাবন রাজা! বলে । দেবগণে দোষ নাঞ্জি তারা আপনি চলে ॥ 
সদা বস্তা থাকে কাছে হাত দিয়া বুকে । কুদরৎ কি হেন কথা বার্যায় তার মুখে ॥ 
রাম লক্ষণ নাম ধরে দুবেট] তপসী | সে একট" সঙ্গী লয়্যা উত্তরিল আসি ॥ 
জাতের নিয়ম নাঞ্ি যেথা সেথা থায়। ভক্তি কর্যা ডাকিলে চণ্ডালবাড়ী যায় ॥ 
শুণিতপুরের গুহ চগ্ডাল তায় জানিতে পার | তার ঘরে অতিথ হয়্যা ছিল দিন বার ॥ 
সেখ| ছাড়া বান্ধে কুড়্যা পঞ্চবটা-যূলে । সেখানে বান্ধিল জটা আঠা দিয়! চুলে ॥ 
সর্পনথ] তগ্নী গেল পুষ্প অন্বেষণে । ধর্যা নাক কান তার কাটিলেক বনে ॥ 

তবে যদি রড়ী কান্দা। পড়ে আসি পায়। সর্বাঙ্গ জলিয় গেল অগ্নি দিল গায় ॥ 
ক্রোধ করা কাটিতে গেলাম ছুই মাথা । প্রাণ ভয়ে ছুই বেটা পালাইল কোথা ॥ 
সে যদ্দি পালান্ন্য গেল কি করিব আর | কোপেতে রমণী হর্যা আনিয়াছি তার ॥ 
তোমা অগেচরে তারে নাঞ্জি আনি হেথ]। রাখ্যাছি অশোকবনে নাম তার সীতা ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে কহ কেমন যুত্তি রাম | রাবণ বলে দেখি যেন দূর্বাদলশ্াম ॥ 

আর ভাই দেখি ষেন চম্পকের সীমা | রমণীটা দেখি যেন কাঞ্চন প্রতিম] ॥ 
গিয়াছি অনেক দেশ দেখি বু ঠাঞ্চি ॥ এমন রূপের নারী কোথা দেখি নাঞ্ছি ॥ 

দশ হাজার দেবকন্যা আনিয়াছি আর | দাসীসম কেহ নাঞ্জ হবেক-ভাহার ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে ঘ্দি এমন রূপসী | অশোকবনে রাখিয়াছ কর. গ! য়হিষী ॥ : 

রাবণ বন্ধেন আমি.তায় পর বটি। বলাম বই জানে নাঞ্জি নির্বংশাঁর বেটি | 
কুন্তকর্ণ বলে তুমি ভূল কেন ভাই । প্লামরূপ ধর্যা কেরা ঘাহ তার ঠাঞ্রি ॥ 

রামের ভরমে সে তৃষঙ্চক একবার । পতিব্রতা ধর্মনষ্ট হউক তাহার ॥ .. 


( ১২৩ ) 


বিষদস্ত ভাজিলে সে সর্প হয় বৃথা! । অন্যদৃষ্টে হেলে নষ্ট হয় পতিব্রতা ॥ 

রাবণ বলেন ভাই তায় তোরে কই । একদিন ভাবি মনে রামমৃতি হই ॥ 

দূর্বাদল শ্টাম রাম ষেঞ্ ভাবি মনে | ব্রহ্ম পদার্থ জ্ঞান হয় সেইক্ষণে | 

পরবধূ সঙ্গ কথা মনে নাঞ্ি লয় | মেইক্ষণে ধর্ম আন্ত! উপস্থিত হয় ॥ 

দণ্ড চারি রামরূপ মনে ভাবি ঘি । রাজ্যপাট ছাড়্যা হই জটা বেটার সাথী । 
একদিন যে নারী পরপুরুষ স্পর্শে । ইহা! জান্য নিজ পতি শক্রতুল্য বাসে ॥ 

একদিন দেখ্যা তারে জ্ঞান হব হত | সে বিকায় রাজ। পায় জনযের মত ॥ 

অতএব আর নাঞ্চি ধাই অশোকবনে । স্বপনে রামের মৃতি নাঞ্রিং ভাবি মনে | 
শক্রঘশে বুদ্ধিক্ষয় কছি বারে বারে । দ্বেবতা প্রকটভাবে আছে মোর ঘরে ॥ 

কি মোহনী জানে বেটা কি দিয়াকি করে । নইলে জটাউ পক্ষ তার লাগা মরে ॥ 
কোথ] জান্ববান ছিল পাতাপুরীতে | ভূলাইয়া তাহারে আনিল কোন রীতে । 
ক্রগ্রীবে করিয়া সখা বালী রাজায় মার্যা । তার পুত্র অঙগদকে রাখে ভৃত্য কর্যা। 
রাক্ষলকে ভূলাইল অন্য কোনজন | নারীপুত্র ছাড্যা শরণ লৈল বিভীষণ ॥ 
সম্মোহনী বিদ্যা জানে রাবণরাজা বলে । জটাবেটার রূপ দেখা মুনির মন টলে ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে তারা থাকে কোন ঠাঞ্চি | রাবণ বলে বাপের কালে ঘর দ্বার নাঞ্চি॥ 
কুম্তকর্ণ বলে তবে হবে ব্যাধপুত্র । রাবণ বলে তবে কেন কান্ধে যজ্যসথত্র ॥ 

কুম্তকর্ণ বলে হবে কোন রাজার বেটা | রাবণ বলে তবে কেন শিরে তার জট] 
জপ তপ কিছু নাঞ্ি জটার বোঝা সারা | ধ্ ধর্যা বুলে দোহে কিরাতের পারা ॥ 
কুস্তকর্ণ বলে তারা৷ তীর্থ কর্য। বুলে | রাবণ বলে কোন তীর্থ সাগরের কূলে ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে তারা কি কর্যা বেভায়। রাবণ বলে ছুবেটারে দেখি চোর প্রায় ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে ইহা| উপযুক্ত কিসে | নারীসঙ্গে কেবা চুরি করিবারে আসে ॥ 

তুমি তার স্ত্রী আনিয়া রৈলে সাধুপারা। তত্ব কর্যা বেডাইতে চোর হইল তারা ॥ 
আমি জানিয়াছি ভাল স্ত্রী নহে এটা । সর্বনাশ কার মনে কর্যাছে ছুবেটা। 

রাবণ বলে ছুই বেটা ভোজবিদ্া জানে । আকর্ষণ বিদ্যা দিয়া ষাকে তাকে আনে ॥ 
চোর ধর্যা গৃহী বান্ধে শুন্তাছিলাম কানে । উলটা চোর] গৃহী বান্ধে দেখিন্ নয়ানে | 
অতিথসেবা ধর্মকর্ণ গেল তোমা হতে । কুলবধূ আর না বার্যাব ভিক্ষা দিতে ॥ 

যে বীর মারিল তাই মায়] মারীচেরে | চোদ্দ হাজার রাক্ষস মারিল যেই বীরে ॥ 
বাণে বিদ্ধ্যা বালী বধ্য] বাদ্ধিল সাগরে | কি সাহসে তার নারী রাখ্যাছ নগরে ॥ 
মানুষের বাণেতে রাক্ষস সব মরে । 'ঘম অধিকার হলযুদমার অধিকারে ॥ 

এত কথ শুন্তা-রবিণ রাজ! কোপ করে । নিদারুণ যমপ্রাত্' লাগিল তোমারে ॥ 
রাবণের কোপ দেখ্যা সাঁজা। গেল রূণে । সেবিয়া রামের পদ কবিচন্ত্র ভণে । 


( ১২৪ ) 


কুস্তকর্ণের পতন 
কুন্ভকর্ণ সাজে রণে কাপে দেবাস্থরে | বস্থমতী দল দল কাপে পদ্ভরে ॥ 
কুম্তকর্ণে দবেখ্যা সব বানর পালার । টিটকারি ধিক্কারে অঙগদ ফির্যা চায় ॥ 
অঙ্গদের বোলে ধত কপিগণ ফিরে | হনুমান নল নীল আদি সব বীরে ॥ 
ফিরিল বানর যত অঙ্গদের বোলে । সহস্র বানর ধর্য। কুস্তকর্ণ গিলে ॥ 
হন্তমান নল নীল আদি সাতিজন | গাছ পাথর মার্যা সব করে ঘোর রণ ॥ 
সমরে ন। দিহ ভঙ্গ কহি সভাকারে । এত বলি কুপ্তকর্ণে গাছ পাথর মারে ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে রে ঘরপোড়! কার নাম । আগু হয়া) পরিচয় দিল] হনুমান ॥ 
চাপড় খাইয়! বীর ভাবুষ মার্য। পেলে | ডাবুষের বাড়ি খায়্যা গভাগডি বুলে ॥ 
লক্ষ লক্ষ কপি ধব্যা করয়ে ভক্ষণ | কুপিল স্ুুগ্রীব রাজা নর্যের নন্দন ॥ 
বড় বড বানর থায়্য। পূরিলি উদর | শালগাছের ঘায়ে তোরে লব ষমঘর ॥ 
বড় বড বানর গেছে তুই আছিস বাকি | বুক পাতিলাম বেটা শাল মার দেখি ॥ 
কুম্তকর্ণের বুকে বাজ্য1 গু ডা হল্য শাল । তোর ঘা সামাল্যাম মোর ঘ1 সামাল ॥ 
এই বলে খায় বেট? কিফিন্ধ্যা নগর | বালীর আছিলি তুই পাজাতা। নফর ॥ 
লোহার নির্মাণ জাঠা আশি হাজার মণে | কুত্তকর্ণ জাঠা এডে কাপে দ্রেবগণে ॥ 
স্থগ্রীব ভাঙ্গিল জাঠ] কুম্তকর্ণ কোপে । পর্বত টানিয়। ভাঙ্গে স্গ্রীবের বুকে ॥ 
পড়িল স্থগ্রীব রাজ। পর্বত-চাপনে । কোলে কর্য। লয়া। যায় ভেটিতে রাবণে ॥ 
স্থগ্রীবে ছাভাতে হন্মান যাতেছিল । কারণ কহিয়! জান্ববান ফিরাইল ॥ 
কুম্তকর্ণের কোলে রাজা চেতন পাইল । নাক কান ছি'ড্যা লয় রামে ভেট দিল ॥ 
মনে মনে কুম্তকর্ণ করিল ভাবন। । এতদ্দিনে গেল মোর জিবার বাঁসনা । 
কোন লাজে যাব আমি রাবণের পাশে । এত বল্যা পুনবার মরে প্রবেশে ॥ 
নাক কান স্থগ্রীব লয়্যা রাঁমে ভেট দিল । সাধু সাধু স্গ্রীবেরে সতাই বলিল ॥ 
কুস্তকর্ণ বানর কটকে ধর্যা খায় । বৌচ। নাক কান দিয়! বারি হয়া। যায় ॥ 
নল নীল অজদ আদি সাত কীর ছুটে । কুস্তকর্ণে পাড়িবারে কাদ্ধে গিয়া উঠে 
সোনার কিরীটী পেল্যা ধরে তার চুলে । তেঁভুলির গাছেতে বাছুড় যেন ঝুলে ॥ 
রামের নিয়ড়ে সেন] লুকায়7 রহিল । ধন্তকে টক্কার দিয় লক্ষণ আগ্যাল ॥ 
কুস্তকর্ণ বলে ওরে রাম কোনজন | পালাইয়া গেল কোথ? করু আম্তা রণ ॥ 
আগাইয়। প্রভূ বলে মোর নাম রাম | বৌচা বেট! কোথা ঘাবি লব তোর প্রাণ | 
খর দূষণ মার্যা তোর বাভিয়াছে বুক । মৃষল পেলিয়। মারি দেখহ সম্মুখ ॥ 
্রষ্ধ অস্ত্র রামচন্দ্র কুস্তকর্ণে এড়ে ৷ বুকে বাজে বল টুটে মুষল খন্তা। পড়ে ॥ 
পুন ব্রন্ধ অস্ত্র এড়্য। ডাহিন হাত কাটে | বাম হাতে খড্ ধর্যা বানরগণে অণাটে ॥ 


(১২৫ ) 


শালের সমান ছুই হাতি তার পডে । পদ্দাঘাতে অনেক বানর মারা! পাড়ে ॥ 
যম বাণ বুকে ভেদে রাজীবলোচন । দিব্য অস্ত্রে কাটি পাড়ে ছুখানি চরণ | 
বুক ঘসাড়িয়া রামে গিলিবারে যায় । ব্রন্ধ অস্ত্রে মাথা কাটে পর্বতের প্রায় ॥ 
দেবগণ আনন্দিত পুষ্পবুষ্টি হয় । কপিগণ ভাকে রাম লক্ষণের জয় । 

কুম্তকর্ণ পড়ে রণে শুনে দশানন | লঙ্কাপুরে চমৎকার রাজা অচেতন ॥ 
ইন্দ্রজিত বলে কেনে বাপ। অচেতন । আজি সে মারিব রণে শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
এত বল্যা নিকুস্তিল। যজ্ঞ ষায়্য। করে । তুষ্ট হয়া] অগ্নি বর দ্রিলেক তাহাবে ॥ 
রথে চডা] ইন্দ্রজিত পূর্বদারে যায়| সেবিয়] রামের পদ কবিচন্ত্র গায় । 


বিষবর্ধণে রামাদির মৃছ? 


দুয়ারে কে জাগে বীর পবিচয় মাগে । নীল সেনাপতি বলে সব বীর জাগে ॥ 
চক্ষেতে নাহিক নিদ্রা ভক্ষ্য ছাড্যাছি । রাঁবণের বংশনাশে মোরা! আম্তাছি ॥ 
ইন্দ্রজিত করে ঘোর বাণ-বরিষণ | বাণে ফুটা] সকল পিল কপিগণ ॥ 
সেনাসঙ্গে সেনাপতি নীল যুদ্ধে পডে । দক্ষিণ ছুয়ারে ঘায়্যা সিংহনাদ ছাডে। 
মেঘনাদ বলে দ্বারে জাগে কোনজন। প্রত্যুত্তর করে তারে বালীর নন্দন ॥ 
অঙ্গদ বলেন মোর। তবে নিদ্রা যাব ৷ যবে লঙ্কাপাটে রাজ। বিভীষণ হব ॥ 

অস্ত্র বরিষয়ে রে কুম'র ইন্দ্রজিত | বাণে ফুট্য! বানর পড়িল চারিভিত ॥ 
বাণেতে জর্জর কপি রকতে সীতারে | সপন্তে মারিল বীর অঙ্গদ বানরে ॥ 

উত্তর ছুয়ারে গেল বিজুরি চমকে । কোন বার জাগে হেথা)পরিচয় দে ॥ 

কুমুদ বলেন জাগে সূর্যের নন্দন | যদ্বধি নহে মাজ। বীর নিভীষণ | 

ইন্দ্রজিত স্থগ্রীব সহিত মার্য। সেন1। পশ্চিম ছুয়ারে গেল ঘথ। রামের থান। ॥ 
কোন বীর জাগে হেথা কহ মে/র আগে। হন্ঠ বলে কটকসনে রঘুনাথ জাগে ॥ 
তদ্বধি নাই নিদ্র! রামের নয়নে | রাজা! কর্য। মন্দোদরী দেন বিভীষণে ॥ 
আজিকার রাত্রে যদ্দি থাকয়ে জীবন । তবে লঙ্ক/পাটে রাজ। করা বিভীষণ ॥ 
ইন্দ্রজিত বাঁণ বর্ষে পডে বীরভাগে | বাণ শবে দেবগণে চমত্কার লাগে ॥ 
অগ্মিবরে ইন্দ্রজিত বরিষয়ে বাণ । সসৈম্য সয়েত ভূমে পডিল। প্ররাম ॥ 

রাষে মার্য। ইন্দ্রজিত গেল বাপের স্থানে | চারিদ্বারে সেন। মাল্যাম শরাম লক্ষণে ॥ 
ধন্য পুত্র মোর ঘোর বিপদে তারিলে । রাজার প্রসাদ দিয়! পুত্র কৈল কোলে । 
লঙ্কায় বাজন] বাজে স্থখী সর্বজন | কটক দেঁখিয়| বুলে 'অমুর বিভীষণ ॥ 
চারিঘারে সেনা পড়্যা ভাই দুইজন । জান্ববানের কাছে গিয়া! কান্দে বিভীষণ ॥ 
রা কাঁড়িতে নারে বুকে বাজিয়াছে বাণ । ধীরে ধীরে মন্ত্রী বলে বাচে হনুমান | 


( ১২৬ ) 


কটক সমেত রণে মল্য প্রত রাম । মন্ত্রী কি জিজ্ঞাস হনুমানের কলযাখ || 
জান্ববান বলে যদি বাচে হন্থমান | রাত্রমধ্যে বাচাইব সভাকার প্রাণ | 
জান্ববান বিভীষণ কহিল হন্ুকে | বাচাঅ উধধ আনি বানর কটকে ॥ 
ঘোর নিশাকালে হন চলে বাউগতি | পর্বতে ওধধ গিয়া আনিল মারুতি ॥ 
'ঁষধ পরশে সব পাইল জীবন | রামজয় সিংহনাদ ছাডে কপিগণ ॥ 
হদয়েতে তাবি সদ রামের চরণ । বাল্মীকি বন্দিয়। ছিজ কবিচন্দ্র কন ॥ 


মকরাক্ষের মৃত্যু 


তোমার সমান বীর নাঞ্জি ত্রিনভুবনে | ঝাচালে উষধ আন্তা ভাই ছুইজনে ॥ 
রামচন্দ্র ডাক্যা বলে শুন সর্বজন। | মোর। দুই ভাই হলাম হন্গমানেব কেনা ॥ 
রামজয় ধ্বনি শুনি রাঁবণের ভয় | মারিলে ন৷ মরে শত্রু হইল দুর্জয় ॥ 

কুম্তনিকুস্ভ কুম্তকর্ণের নন্দনে । রাবণ পাঠাল্য ভার! সাজ্য! গেল রণে ॥ 

চারি অক্ষৌহিণী সঙ্গে যুঝে দুইজন | বানবের ভঙ্গ দেখ্যা কুপিল রাজন । 

কুম্তের রথে স্গ্রীব রাজ! লাফ দিয়া! পডে | টানাটানি করিতে ধনুক নাহি নডে | 
তোর বাপের জাঠা ভাঙ্গিলাম বাহুবলে | ধনুক তুলিতে নারি আয় করি কোলে ॥ 
বাহু ধর্য1 পেল দিল সমুদ্রের জলে । স্ত্রগ্রীবের পাশে আসি মার মার বলে ॥ 
ককালি ভাঙ্গিয়া পাভে মুষ্টির আঘাতে । হন্ুমানে লয়্যা যায় করিয়া! কোলেতে ॥ 
হনুমানে কোলে করি লঙ্কায় প্রবেশে । ঘরপোভ' দেখিবারে নারী পুরুষ আসে ॥ 
চেতন পাইয়া মাথা কাটে করাঘাতে । নিকুভ্তের শির দেই রামের সাক্ষাতে ॥ 
নিকুস্ত মরিল রণে দশানন শুনে । মকরাক্ষ পান্ঠাইল কুবের-নন্দনে ॥ 

শ্বরামের সঙ্গে তার হয় ঘোর রণ | অগ্রিবাণে তারে কাটে রাজীবলোচন ॥ 
রামজয় জয়ধ্বনি করে কপিগণ | দেবগণ কৈল রামে পুষ্প-বরিষণ ॥ 

আলিজন করে রাম লক্ষণ দুভাই | বিভীষণ বলে প্রভূ আর চিন্তা নাই। 

এতদূরে মকরাক্ষ অধ্যা হল্য সায় । মনোনীত বর পায় ষেজন গায়ায় ॥ 

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অদ্ভূত কথন । শুনিলে রামের লীল1 পাপ বিমোচন ॥ 


ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্র! 
ভগ্ন পাইক কহে শিশ্ব! রারণ-গোচর | মকরাক্ষ পভিল শুনহ লঙ্কেশ্বর ॥ 
ভূতলে জোটায় রাজ। শোকের সাগরে | খণ্ডন না যায় দুখ দুঃখের উপরে ॥ 
অচেতন হয! কান্দে মনেতে চিন্তিত । বাপের রোদন শুস্ত। কহে ইন্দ্রজিত ॥ 
অকারণে কান্দ রাজা হয়্যা অচেতন । বারে বারে মারি আমি শ্ররাম লক্ষ্মণ ॥ 


( ১২৭ ) 


নাগপাশ আদি ব্যর্থ মারি বিষবাণে | শুনি আননিতি হৈল রাজ দশামনে ॥ 
রাজপ্রসাদ দিল তারে নান] অলঙ্কার । রথে চাপ্যা সাজ কৈল রাবণ-কুমার ॥ 
রথেতে তৃলিল বিষ সহশ্র কলসী । চিল রে ইন্দ্রজিত জ্ঞাতিগণে তুষি ॥ 

মনে মনে প্রণমিল জননীর পায় । দেবতা বন্দিয়] বীর পূর্বদ্বারে যায় ॥ 

পূর্বদ্বারে উপনীত রাবণ-নন্দন। ইন্দ্রজিতে দেখ্য] নীল করয়ে গর্জন | 

দক্ষিণদ্বারে অঙ্গদবীর ছাড়ে সিংহনাদ | উত্তর দুয়ারে উপনীত মেঘনাদ ॥ 
উত্তরদ্বারেতে রাজা সিংহনাদ ছাড়ে । উত্তরছার ছাড়া বীর পালাইল রড়ে ॥ 
পশ্চিম দুয়ারে গেল রাঁবণ-নন্দন । চোখ চোখ বাঁপে বিদ্ধে ভাই ছুইজন। 

ধনু লয়! রাম লম্ম্ণ অতি বড় রোষে | চোখ বাণ এভে ইক্ত্রজিতের উদ্দিশে ॥ 

মন্ত্র পড়্যা এডে রাম বাণ যে পবন। প্রলয়ের ঝড়ে উড্ভাইল মেঘগণ ॥ 

রামের বাণ কাটে বীর রাবণ-কুমার | চারিমেঘে মহাবীরের পড়িল হাকার ॥ 
নিঃশব হইয়া যুঝে নিশাভাগ রাতি | নান] বর্ণের বাণ পড়ে ধরে নান] জ্যোতি ॥ 
যত যত বাঁপ বীর করে বরিষণ। অহ্থসারে কাটে সব শ্রীরাম লক্ষ্বণ ॥ 

মনে মনে ভাবে বীর জিনিতে ন পারি । কোন লাজে যাব আজি পিতা বরাবরি। 
পাতাঁলপুরে গেল। বাপ দিগবিজয়েতে | নাগরাজ কন্য। দ্রিল। হৈয়। বড় ভীতে ॥ 
সহশ্র কন্যা বিভ1 দিল। যৌতুক দিল বিষ । কালকৃট খায়্য। জ্ঞান হর্যাছিল ইস । 
সেই বিষ ইন্দ্রজিত কৈল' সঙরণ | বিষ বরিষণেতে মারিব কপিগণ ॥ 

বাণে মেঘ করিলেক রাবণ-কোঙর ৷ আবর্ত সন্বতত আর দ্রোণ পুর ॥ 

সর্পের গরল বিষ মেঘের সঞ্চারে ৷ অন্তরীক্ষে গেল সব ছুয়ারে ছুয়ারে ॥ 

ছ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামপদ সার । আজি মনে রঘুনাঃথর নাহিক নিস্তার ॥ 


সর্পবিষ বর্ষণ 

বিষপূর্ণ হইল পুর মেঘ গুটি | নীলের কটকে বিষ বর্ষে ফুটি ফুটি ! 

ঘন ঘন ঢালে বিষ মেঘের গর্জনে | ডাঁকিয়। ডাকিয়া করে বিষ-বরিষণে ॥ 

মুষলের ধারে বে অগ্নির উছাল। গরলিয়া পড়ে কপি মূখে ভাঙ্গে নাল ॥ 

কোটি অপার বানর পড়িল পূর্বভিতে | প্রোণ মেঘ চালাইল দক্ষিণদিগেতে ॥ 
“পড়িছে অগ্নির ছড়া! থেন পড়ে বাজ । ছুটি আখি মৃদ্দিয়া পড়িল যুবরাজ ॥ 

আশি কোটি সেনাপতি প্রধান প্রধান । চারি অপার বানর পড়ে বিষ কর্যা পান॥ 

আবর্ত নামেতে মেঘ উত্তর ছুয়ারে | অগ্নির উছাল বিষ 'মুষলের ধারে ॥% 

চালিছে বিষম বিষ স্থগ্রীব-কটকে । ঘাড়ে-মুড়ে জড় হয়্যা পড়ে ঝাকে ঝাঁকে | 

পুত্রসহ হ্ুগ্রীব পড়িল বিষজালে | কোটি অপার বানর পড়ে ইকূল উকুলে ॥ 


( ১২৮ 0) 


সন্বর্ত নামেতে মেঘ বিষপুর্ণ কর্যা । পশ্চিম ছুয়ারে বর্ষে সব কটক ঘের্যা ॥ 
পনস কেশরী জান্ববান আদি ধত । বিষের জালায় পড়্যা সভে হইল হত ॥ 
চৌদ্দিকে উলে বিষ জলে ধিকি ধিকি। শ্রীরায় বলেন উদ্ধার নইল জানকী ॥ 
বিদেশে বিপাকে প্রাণ হায় মোদের গেল । রমণী মোহনী লাগ্য! মরিল মরিল | 
আগাইতে লক্ষণ বলেন রহ রহ | না রয় এখানে ভাই পালাইয়। যাহ ॥ 
আর কি আগাক়্যা রণ করিবে লক্ষ্মণ । কালকৃটি নিক্ষেপিল রাঁবণ-নন্দন ॥ 
বিধ।তা1 সাধিল বাদ শুন প্রাণের ভাই | গুরু দ্িল। অস্ত মন্ত্র মনে পভে নাই ॥ 
প্রথমে লাগিল বিধি প্রবেশিষ্ন বন | দ্বিতীয়ে দারুণ দুখ পিতার মরণ ॥ 
তৃতীয়ে জানকী হব্যা রাবণ আনিল । আজি রণে নিশ্চয় পরাণ মনে গেল ॥ 
কিছু নয় সাহস ভাই আপনাকে রাখ । পলাইয়! যাহ ভাই আর কিবা দেখ ॥ 
কহিয় মায়েব কাছে লঙ্কায় রাম মল | কৈকইয়েব মনেব বাসন] পূর্ণ হল ॥ 
ভবথ ভায়েরে মোর বল্য সমাচার । কাননে শ্রীবাম সীত। মরিল তোমাব ॥ 
লক্ষণ এতেক শুনি বুক নাগ্রি বান্ধে। রামপাশে দাণ্ডায়্য। লক্্ণবীর কান্দে ॥ 
লক্ষণ বলেন বাম আমি বাণে মরি । আপনি উদ্ধার সীতা জনক-ঝিয়ারী ॥ 
সবংশে রাবণে বধ্য। অষোধ্যায় যান | লঙ্কায় লক্ষ্মণ রৈল জননীরে কঅ॥ 
তোর কথা শুন্ত। ভাই মোব প্রাণ ফাটে । লম্ম্রণ এমন কথা ন! কঅ নিকটে ॥ 
লক্ষণ বলেন প্রন ব্যা থাক তুমি । কোন তুচ্ছ বিষবাণ কাট্য। দিব আমি ॥ 
ফিরাতে নাবিল বিষ স্্মিত্রা“কোঙব | পড়িল অগ্নির তুল্য ছু'হার উপর ॥ 
হাহাকার করে দেখ্যা যত দেবগণ | অস্থির হইয়া পডে ভাই ছুইজন ॥ 

জলন্ত আনল যেন পডে ছুছ গায়। গুন গণ্ডি দূরে পড়ে ধুলায় লুটায় ॥ 

বণজয় করিয়] চলিল ইন্দ্রজিত। বাঁপেব নিকটে সব কহিল তুরিত ॥ 

শ্রাবাম লক্ষণে বাপ আব নাহি ডর । যুগে যুগে রাজ্য কর লঙ্কাব ভিতব ॥ 
শুনি আনন্দিত রাজ! দিলেন প্রসাদ । বিদায় হইয়! গৃহে গেল মেঘনাদ | 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাক্গীকি পুরাণ । শুনিলে রামের লীলা সর্বত্রে কল্যাণ ॥ 


গরুড়কৃক পাশমোচন 
অ।পন। হইতে বাডা তক্তের মহত্ব । রামকে চাহিতে রামনাষ বড় অভ্য॥ 
নাম-তেজে রক্ষা পাল্য হচ্ছ বিভীষণ। চারিঘারমধ্যে আর নাহি কোনজন ॥ 
ছুই ভায্ে দেখ্যা দৌহে ভাসে অশ্রজলে | বিলাপিয়া কান্দে কত পড়্যা পদতলে ॥ 
বিভীষণ বলে হন্ু নাহি প্রতিকার । আশ্বাস দিয়াছে পূর্বে কশ্যপকুমার ॥ 
নাগপাশমুক্ত গরুড কৈল দুইজনে | কহিল স্মরণ কর্য বিষ-বরিষণে ॥ 


( ১২৯ ) 


বিপত্তে বাখেন বন্ধু শুন্যাছি পুরাণে । তুমি আমি যাই চল গরুডের স্থানে ॥ 
নশদ্বীপে উপনীত হইল দুইজন | দেখিল পৰে বন্সা! কশাপনন্দন ॥ 

বায বাম বল্যা হচ্চ ধবশী লোটায় | পাখা প্সাবিয়। পক্ষ কোলে নিল তায় ॥ 
জিজ্ঞাপিতে পক্ষবরাজে কহে দুইজন | “বষ-বরিষণে মলা ্রীবাম লক্ষণ | 

গড বাল চল শীঘ্র যাই মমবাবতী । না দিলে অমুত আনি জিন্যা। শচীপতি ॥ 
+7নজন ষায়া। উন্দে কহিল কাহিনী | বিষ-পবিষণে পড়ছেন বঘুমণি ॥ 
ল।পনি অমুতত নিতে আইলা ভন্তমান | গকড বলে নাহি দিলে হবেক সংগ্রাম । 
ইন্দ বলে বামচন্দ্র সভাঁব পূজিত 1 বণে কিবা কার্ধ মোব লেহ না অসত ॥ 
সমণ্ুলুব উপব গক্ড উড্য। ষাষ | বিভীষণ হলম।নে কবিয! বিদাষ ॥ 

£ক্ডেব পাখেতে অমুতকুণ্ধ ডাকে । কলসে কলসে হধা ভবিলেক পাখে ॥ 

সুই পাঁখে অমৃত ভবিল বাশি বাশি । উধায কবিল পক্ষ অন্থবীক্ষে মাসি ॥ 
প্ঙ্ক'ম আসিয়া পক্ষ বামনাধ ডাকে ' উপব গগনে পক্ষ আচ্ছাদিল পাখে ॥ 
দুই পাখ ঝাঁড়িযা চলিল দ্বাবে দ্বাবে । গবল হবিষ। প্রাণ দিলেন সভাবে ॥ 
সম লক্ষমাণেব আন্তা শন্দিল চবণ | টৌহাব উপবে কবে তধা-ববিষণ ॥ 

চ"ন মেঘ ভিন”? পেলে অম্ুতেব ধাব | গ। ঝাঁছা। বানব উঠে শপাব অপাব ॥ 
চ।€বদ্বাৎব নাচ্যা উঠে যত কপিগণ । হাতে ধনরবাশ উঠে হবাম লক্ষ্মণ ॥ 
সামেপ চলণমুগ পক্ষবাঁজ বন্দে । কোলেতে কবিল। বাম প্বম আনন্দে ॥ 

প।বে বানে তোমা হৈতে সঙ্কট এডাউ | ৫ম দান দিয়ে হেন ধন মে।ব নাঞ্জি। 1 
গনস্ড বলেন গোস।ঞ্ি তুমি মোব ধন । কল্পে কল্পে হই আমি তোমাব বাহন ॥ 
“দক বলিষা পক্ষ ইল বিদায় | চক্ষে নিমিবে কৃশদ্বীপ গিষ। পা ॥ 

রে ছবে পামজধ ডাকে কপিগণ | সভে আস্য! কলিলেক নাম-দবশন ॥ 
এদৃনে নিষ-না্যিণ ঠইল সাম । দ্বিজ কবিচজ্্র কহে বামেব রুপায় ॥ 


মায়াসীত বধ 
»বিষে বানব সব ছাডে সিংহনাদ | লঙ্কায় বাবণ হে'থ। গণিছে প্রমাদ ॥ 
বিষ-ববিষণ বণে কৈল উন্দ্রজিত | সঙ্কটে নাতিক মনে পুত্রকে প্রতীভ ॥ 
মি বণ কব্যা বেটা ভাগ্ডে বাবে বাবে । ভাবুটি কবিঘ। আসে প্রসাদেব ভবে ॥ 
প!পের বচনে বীব লজ্জিত হইলা। যজ্ঞ করিবারে হনে চলে নিকুস্তিলা ॥ 
শ৮ হুয়া কুগ্ডে ্ষিভে পুষ্প বাঁশি বাশি | মন্গ পড়া! গ্বত ঢালে কলসি কলসি । 
কোটি ক্ষোটি কাট্য। দিল ছাগল গাডব | লক্ষ লক্ষ মহিষ গপ্ডাব কত নব॥ 
শেষে কাঁটবারে চাহে আপনাব মাথা] । মাসি যৃতিমান স্গ্রি হইল বরদাতা ॥ 


রঃ 


, € ১৬০ 0) 


ইন্রজিতে ভাক্য। বলে মাগ্য! লহ বর । এবার ষে চাহ পাবে রাবণ-কোওর | 
চারি বর সত্যবন্দী ছিলাম তব ঠাঞ্রি। এবার পূজিলে আর ছেখ। পাবে নাঞ্ি ॥ 
ইন্দ্রজিত বুঝিতে নারিল দেবকথা | বর মাগে নির্মাণিয়! দেহ মায়াসীত। ॥ 

বর মাগ্য। নানা স্বতি করিল বিস্তর । তুষ্ট হয়্যা অগ্মি বর দিয়া গেল! ঘর ॥ 

বর পায় ইন্দ্রজিত ছাডে সি“হনাদ | বিশ্বকর্মে যায়াসীতা। গভায় মেঘনাদ ॥ 

রথে কর্য! লক্ষ্য) গেল রাম লক্ষ্মণ যখা । কেশে ধর্য। বলে বীর কাটি তোর সীতা: 
কোঁখ। মোর প্রভু রাম দেয়র লক্ষ্মণ | ইন্দ্রজিত কাটে মোরে বাচাহ জীবন ॥ 
ধাঅরে বানর সেনা কীর হনুমান । প্রভুর সাক্ষাতে পাপী বধে মোর প্রাণ ॥ 
ইন্দ্রজিত কাটে মোবে বাচাতে নারিলে । বিক্রম হইল বৃখ। সমুদ্র বীধিলে । 
লম্ম্রণে বলেন রাম জানকীরে কাটে । পবাণ ধরিতে নারি শোকে প্রাণ ফাটে ॥ 
চিকুরে ধবিয়া খঙ্গ তুলে বারে বারে | মায়াসীতা বলে রাম বাচাহ আমারে ॥ 
কান্দিয়| আকুল সীতা? অই কাটিলেক | জানকী মরিলে ভাই মোর কি হবেক ॥ 
মায়াসীতা! কাটিয়। কবিল ছুইখান | হা সীতা বলিয়! রাম ধরণী লোটান ॥ 

ছ্বিজ কবিচন্্র কহে ভাবি রঘুবব। কটক সমেত রাম শোকের সাগর ॥ 


মায়া সীতার স্বত্যুতে রামের শোক 
লক্ষণ ধান্গকী বলে : জননী ছাভিয়া গেলে : মোরে ডাক্যা মবিল জানকী | 
অকারণে ধবি তীর : অকারণে বলে বীর : ধিক থাকু কিসেব ধানুকী ॥ 
দাও্ডইয়। দেখি মাকে : লক্ষণ বলিয়া! ডাকে : রক্ষা! কর কহে কতবার । 
আর বোল নাহি মুখে সভাই কান্দয়ে শোকে : কি করিল রাবণ-কুমাব | 
এত বলি অচেতনে . ধারা বহে ছুনয়নে : মহাবীর হইল? অজ্ঞান | 
মাথায় মারিয়া ঘা: ভূমে আছাভিয়| গ1 . ফুকরিয়া কান্দে হন্তমান ॥ 
সকল বানর কান্দে : শোকে বুক নাঞ্ি বাদ্ধে ; হাহাকাব কবে সর্বজনে | 
রোদনের শব্দ পায়্য : বিভীষণ আইল ধায়্যা : দেখে ভ্হে পড়্যা অচেতনে ॥ 
চেতন করায়! বামে - জিজ্ঞাসিল বিভীষণে : কেন প্রভূ এতেক প্রমাদ | 
রূপে কোন ভক্ত মল্য : জানকীর কিবা হল্য : কোন মায়া কৈল মেঘনাদ ॥ 
শ্রীরাম বলেন মিতা : মোরে ছাভ্যা গেল পীত। : আর জানকীরে নাঞ্ছি পাব | 
কহছিতে বিদ্রে বুক : হোর মিত। চায়্যা দেখ : আমি মেনে বলিতে নারিব ॥ 
ধরিয়। সীতার জটে : খডেগ ইন্দ্রজিত কাটে : ভূমে পড্যা আছে ছুইখানি । 
জিনিন্! চ্দ্রের্‌.আ্বাভ। : কমলবদ্নান-শোভ : অঙ্গ তার জিনিস! নবনী ॥ 
রাক্ষস কাছিতে ফ্লিলে-; পড়্যা তার পদতলে : দৃত্তে তৃণ ধর্যা সীতা। বলে । 
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স্্ীবধ নাহিক কর : না শুনিল নিশাচর : খড়! ধর্যা ধরে সীতার চুলে । 
অনেক কান্দিল সীতা : না দেখিস মাতাপিত। : না দেখিন্ু ভরথ শক্রঘন ॥ 
না দেখি অযোধ্যাবাপী : তপোবনে মুনিধষি : না দেখিল্গ কৌশল্যা-চরণ ॥ 
ষতেক কান্দিল সীত। : ছুষ্ট ন৷ শুনিল কথা : খড়েগ কাটা করে ছুইখান । 
কাট] মুখ মোরে ডাঁকি : পড়িল বিমান থাকি : ভূমে পড্যা তেজিল পরাণ ॥ 
ভাসে রাম অশ্রজলে : সীতামুণ্ড কর্যা কোলে : মায়ামুখে করেন চুম্বন । 

বন আসিবার কালে : মোর মান] না শুনিলে : সক্ষে আশ্তা। হারালে জীবন ॥ 
রামের বিলাপ শুনি : কান্দেন ভল্ল,.ক জ্ঞানী : ফুকরিয়া! কান্দেন লক্ষণ 
জননী জননী বল্যা : কান্দে হস্থ বাহু তৃল্যা মাথে হাত বালীর নন্দন ॥ 
হ্গ্রীব পড়িয়। ক্ষিতি -কান্দে নীল সেনাপতি : চতুর্দিগে কান্দে বীরভাগে । 
মন্ত্রণ! করিয়। সার : কহে ব্রদ্ষার কুমার : রুতাঞ্জলি রামচন্দ্র-আগে ॥ 

শুন রাম দয়াময : মোর মনে যেই হয় : সীতামাতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী | 

অস্ত্রে বিষে খড়েগ শূলে : নাহি মৃত্যু কোনকালে ; প্রত ইহা ব্রহ্মজ্ঞানে জানি ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে : অশোকবনে দেখ্য। আলে : তবে মনে হইব প্রত্যয় । 
কান্দ্য না কান্দ্য না রাম : নবদূর্বাদল শ্যাম: সীতা কভু মরিবার নয় ॥ 


সীতাদর্শনে রামের আনন্দ 


মন্ত্রীর বচন শুন্যা বলে বিভীষণ। ছয় ন। ছু'য় না মুণ্ড না কর রোদন ॥ 

আপন ঘরের কথা সব আমি জানি । ব্রহ্মা আনল্য না দেখয়ে জনক-নন্দিনী ॥ 
আমি জানি প্রভু রাম বটে মায়াসীতা।। অগ্মি পৃজ্য। পায়্যাছিল বীর ইন্দ্রজিতা ॥ 
রাম বলে মোর মনে না হয় প্রত্যয় । অশোকবনে হন্ু যাক বিভীষণ কয় ॥ 
কান্দ্য। কয় দয়াময় দেখ্যা আশ্যি দেখি । এক লম্ফে গেল হন্ছু ষেখানে জানকী ॥ 
রাক্ষপী পালাল হন্থ করিল প্রণাম | সীতা বলে কুশল কি বাছ। হনুমান ॥ 
বিবরিয়া হনুমান কহিল সকল । হরিষ বিষাদে তার চক্ষে পড়ে জল ॥ . 
শোকেতে কান্দিছে রাম যাব শীত্রগতি । প্রণমিতে আশিসিয়। বিদায় দিল সতী ॥ 
প্রণমিয়া হস্থু বলে রামের চরণে । কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে | 

রাম বলে ইহা? শুন্যা মনস্থির নয় ॥ মাথায় করিল রামে পবন-তনয় | 

ত্রিকুট পর্বতচূড়ে উঠে লক্ষ দিয়া । অশোকের বনে লীত] দেখিলেন চায়্যা ॥ 
অপুত্রের পুত্র মরা! পাইলে জীবন | লীতা! দেখ্য রাঘবের হইল তেমন ॥ 
উধধ্বমুখ কর্যা সীতা! দেখিবারে পান | লোটায়্য। রামের পর্দে করিল প্রণাম ॥ 
অস্থিচর্মসার সীডা দেখ্যা। রঘুমণি । বায় উদ্ধার কর কহে ঠাক্রাহী ॥ 
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সীত। রাষ দু'হে কবে হুর কল্যাণ । বামকে মাথায় কব্যা নাঙ্ছে হছমান ॥ 
হন্ছ কথানিদ্ধ বাম কহেন সভায় ॥ এতদূবে মায়াসীতাব অধ্য। হল্য সাষ ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বামেব কীর্তন । শুনিলে বামেব লীলা পাপ-বিমোচন ॥ 


নিকুস্তিল। বজ্ঞ 


হো] ইন্দ্রজিত বীব আনন্দিত হয়া । আনন্দে কবযে যজ্ঞ নিকুম্তিল] যায় ॥ 
বাম-আগে জোডহাতে কহে বিভীষণ | ষজ্ঞ কবে ইন্দ্রজিত। শুনহ কাবণ ॥ 
খজ্জতঙ্গ হৈলে ইন্দ্রজিতা পাপী মবে । মোব সাথে এই বেল। দেহ লক্ষ্মণেবে ॥ 
ইন্দ্রজিতে মাল্যে কালি বাবণে মাবিব | সিদ্ধু জিনি গোপ্পদেব জলে কি কবিব ॥ 
বানব কঢক সঙ্গে গেলেন লক্ষণ | দ্বাব ভাঙ্গ্য। যজ্ঞশালে গেল বিভীষণ ॥ 
বানবেব চাপান দেখিয়া মেখনাদ ॥ খুড। বিভীষণে কহে জোভ কব্যা হত ॥ 
বানব কটক খুডা বাবি কবা৷ নে। ঘজ্ঞকুণ্ডে একটি আগুতি দিতে দে ॥ 

বক্ষম হইয়া খুভা মানুষে মিশালি | সভাবে মাব্যাছ আছি দিতে জলাগ্তলি ॥ 
বিভীষণ বলে আমি কাবে নাহি মাবি | বাবণেব অধর্ে মজিন পক্কাপুবা ॥ 

পক্মণ সাজিয়া আল মো ইতে কি হয ॥ বানব কটক কেহ বশ মোব নয ॥ 
বাডি মাবা হনুমান আগুন নিভাষ | মেঘনাদ পেন। বাখি প্রবন্ধে পাশা ॥ 
ইন্্রজত মায়েব চবণে কবে নতি । যুদ্ধ কবিবাবে মোবে দেহ অচ্ঠমতি ॥ 

শ্রবম মানুষ নয কহি বাবে বাবে ॥ যুদ্ধে কাজ নাই বাপু বস্য। খাক ঘবে। 

সব পুত্র যুদ্ধে কাটাইল তোব পিতা । সে যাকু সমবে যেব। আনিলেক স"ত। ॥ 
আব কেহ নাঞ্জি মোব তোম। পুত্র বিন্্ । সকল বাভের খাত। কোল হল্য শৃন্ট 
বুক ফ্যাট্যা ষাষ বাছ। দেখ্যা যত বাভী। মাষে পোষে চল বাছ। বাশেব পাষ পি 
মায়েব শুনিয়া! কথ] ইন্্রজিত হাসে | ন হাজাব যুবতী বেডিযণ সর্বে ভাষে। 
যাঅ না ষাঅ না বণে প্রাণনাথ কই | বামন।মে প্রাণ কান্দে বাড পাছে হই ॥ 
সত]বে প্রবোধ করা] প্রবেশে সমবে | দ্বিজ কবিচন্্র কহে হীবামেব ববে ॥ 


ইন্দ্রজিও বধ 
বে চডি উন্দ্রজিত ডাকে মান মাব | বাবে দদখ্য| লক্ষণে লাগয়ে চমত্কার ॥ 
কখন আমে কখন যায বুঝিতে মন] পাবি । ইন্ত্রজিত-বাণে পাছে আমি আজি মবি 
লক্ষণে আশ্বাস কবি বক্ষ বিভীষণ। স্থানে স্থানে নিযোজিত কবে কপিগণ ॥ 


আক্ঞা পাক্কা অস্তবীক্ষে বহে হনুমান । পাতালে বহিল নীল নেউল প্রমাণ ॥ 
চোখ চোখ বাণ এভে বাবখ-নন্দন | মহেশ্বব-বাণ এডে ঠাকুব লক্ষ্মণ ॥ 


( ১৩৩ ) 


বাণ খাষ্যা ইন্্রজিত আকাশেতে চডে | ঘাড়ে ধব্যা হনমান অবনীতে পাড়ে ॥ 
হন্সমান বলে সভে ধাঅবে তুবিত | চাপাচাপি কবিয্বা মাবিব উন্দ্রজিত ॥ 

এ লক্ষ ধাঁনব ধবে সহ মহাঁবলী | ইন্দ্রজিত উঠিল কবিয়। ঠেলাঠেলি ॥ 
বানবে নিদ্ধিয়। বাণে কবিল ছুজব | উন্ত্রক্ষিত যাতে চায় লঙ্কাব ভিতব ॥ 
খিডকি দ্বয়াবে ষাতে দেখি বিভীষণ । লক্ষণে ডাকিয়া বলে বধশ্ত] জীবন ॥ 
পবম্পব ধন্ত ধব্য। যুঝে দুইজন | নাঁণে ধবাতল ছন্ন ঢাকিল গগন ॥ 

দিবানিশি ছষয্িন হয় ঘোব বণ। পবম্পব চিন্। কবে বাখিতে জীবন ॥ 
ইন্্রজিত বাণ এডে সর্প হয়া! যায । লক্ষ্মশেব গঞ্চডবাণ ধব্য। ধবা। খাষ' 

বঙ্গ অস্থে কাটে কীব ইন্ধরজ্জিতেব মাথ! ৷ আকাশে দ্বন্ুভি বাজে প্রশ'সে দেবতা ॥ 
ইন্্রক্িত পদুড বণে শুন্য] দূতের মুখে | ভূমে পড়ে দশানন শেল বাজে বুকে ॥ 
য'ব উবে “দবাক্তন বাপে ত্রিক্কবন । মান্ষমেব হ'তে তাব হইল মবণ ॥ 
নরকুননে ইন্দক্তিতন কাব বাপে মাবি | বিউটষা। মজাইল কনক লঙ্ক।পুবা ॥ 
ইন্দজিতে বর্প সত্ব গেল। বাঁমপাশে | প্রণমি | কবপুটে নিভীষণ ভাষে ॥ 
ইন্দ্রক্িতে বধিলেন ঠাকুব লক্ষ্মণ । লঙ্কা হল্য কালি মাবিব বাবণ ॥ 

নক্ষমণে ধবিঘ' বামচন্দ দিল! কোল কর্বিন্ছ্র ণলে ধন্য বামজয (বাল ॥ 


মন্দোদরীর পুক্রশোক 
সঁনিয। দেব মখে কান্দে বাণী পুত্রশোবে শলাষে শোটাশ মন্দোদবী | 
ন। শুনিতে মে'ব কথা খাইলে আামাব মাথ। আমজাইলে জণ লক্কাপুবী ॥ 
চাকে অত+ছ5নী মা শবে বাত। গাষ আধ শোকে পশ নাতি দেগিচে খে । 
বউ বাড়হনাধন মামি বুধাউণ প* আম বলা কে ডালিবেক “মাকা॥ 
ইন্দ্র ব'হা মশা ইন্দেব আনন্দ লা আশ নদন্দ খুম[ব দেবগণ | 
ব মদাব। বাড়| তবে “সই পাপে বাঙখ মলে শমেবে চিন্তে পিভীবত । 
বুৰ'উভ বাবে পারে অবজ্ঞ| কাবয়। মেবে দারুণ সমবে “বল “গলে 
চবনে নাক কাজ দেশ জপ ভলা লজ মানবের ভাতে প্রন পিচ, 

. মানুষ নন্তেন বম বিধাঁত। তোমিব বাম “মর কথ ভাবে নাগ্রি কচে। 
কিম বাব বারে মীত। লয়়া। দহ ভাবে শবামের বাদে কেব| বাঁচে ॥ 
বুঝাতে না প।বে কেউ : কানেন হাদ্ছাক বউ : জড হলাঞঞল। যত বা | 
দিবসন হল্য প্রায় £ সভে কবে হাষ হায় গলগল যায় গভাগিন্ডি ॥ 
কেবা কাব ধবে বোল : অন্তঃপুরে মহাবোল দ্ধিজ্ত কবিচন্দ্র বস গাষ। 
অপত্য যাহ।ব মবে : শোক পাসরিতে নাবে . জন্নাব্ধ মে পিতামাতাপ্সি ॥ 


(১৩৪ ) 


বীরবানর যুদ্ধ 
মন্দোদরীকে রাজ! প্রবোধ করিয়া । সীতাকে ফাটিতে যায় হাতে খভ্গা লয়্যা 
কোপ করি দশানন গেল অশোকবনে | তারে দেখি জানকী ভাবেন মনে মনে | 
আজি কাটিবেক মোকে ইন্দ্রজিত-শোকে | হনুমান লয়্যা যাতে চয়্যাছিল মোকে ॥ 
না বুঝিয়া না রাখিছু হম্্র বচন | রাবণের হাতে হল্য আমার মরণ ॥ 
অধোমুখে থাকে সীতা অন্তরে ভরায় | রুষিয়। রাবণ তারে কাটিবাবে ঘায় ॥ 
অরবিন্দ রাক্ষস বুঝায় দশাননে | রাজ হয়্য নারীবধ করিবে কেমনে ॥ 
বাণে রামে কাট গিয়া ষদি লাগে চিত্তে | সীতা নাঞ্চি ভজিবেক রঘুনাথ জিতে ॥ 
এত শুনি চন্দ্রমুখী আড নয়নে চায় । মনে করে দশানন সীতা দিল সায় ॥ 
সমরে যাইতে চায় রাবণ রাজ। কোপে । হেনকালে বীরবাঁহু আস্তা কহে বাপে॥ 
কোন কাজে মহারাজ] সাজ্যাছ আপনি | শ্রীরাম লক্ষণে আমি মারিব এখনি ॥ 
বানর কটকে আজি মারিব সমরে | পালাইয়] নাই যায় যদি মোর ডরে ॥ 
কীরবাহছু রামের সমরে সাজ্য। যাতে । মান1 করে জননী ধবিয়] তার হাতে ॥ 
মন্দোদরী কান্দ্যা মরে ইন্ত্রজিত-শোকে । রাম-সনে যুদ্ধে গেলে কান্দাইবি মাকে ॥ 
বৈকুষ্ঠের নাথ রাম রাজীবলোচন | ফির্য। না৷ আসিবি ঘরে হারাবি জীবন ॥ 
বীরবাহ্ু বলে যাহ আশীর্বাদ করি | রাম-বাণে মর্যা। যেন যাই স্বর্গপুরী ॥ 
ব্রক্ষা দিয়াছেন গজ অজয় অমর | হাথিতে চডিয়া গেল কবিতে সমর ॥ 
কোটি কোটি সেন] নডে তাহার সংহতি | ইন্দ্র বরুণ আদি কাপে বস্থমতী ॥ 
কোপ করি রণমাঝে গেল বীরবাছু। চন্দ্র হুর্য গরাসিতে যেন আল্য রাহ ॥ 
বীরবাহু ভাক্যা বলে শোন কপিগণ | তোরা কি যুঝিবি ডাক শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
সমরের মাঝে মদ্দি জিনিস বানরে | তবে সে দেখিবি বামে চক্ষের গোচবে ॥ 
এত শুনি কোপ করি এডে খর বাণ | ভঙ্গ দিল রণে কেহ হারায় পবাণ ॥ 
নল নীল গবাক্ষ কুপিল হহ্থমান। মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর অঙ্গদ প্রধান । 
গাছ পাথর কত সব পেলে গজমুণ্ডে | মাত হাতি সাতজনে বেডাইল শ্ুণ্ডে ॥ 
কুপিয়া অবনীতলে মারিল আছাভ | সাত বীর পভে যেন পর্বত পাহাড 1 
তা দ্েখিয়। স্থগ্রীব আইল রণস্থলে | মিত্র ভাক্যা আন বেটা কীরধাহ ধলে ॥ 
'কুপিষ্বা স্থগ্রীব পেলে গাছ কি পাথর | পেল্য। দিল তাহ1র উপরে গজবর ॥ 
শুণ্ডে বেডাইয়' ভারে আছাড্যা পেলিল। পর্বতের চুভা ষেন স্থুগ্রীব পড়িল ॥ 
রঘুনাঁথ আসি এ চতুর্দিগে চান । দৃষ্টে স্থধাবৃষ্টি করি সভারে বাচান ॥ 
' কীর়বাহ প্ররাম জক্ষণরূপ দেখি! ভাবে প্রেমে পুলকিত ছলছল আখি ॥ 
ব্রা দেখি মোহিত হইগ্স! বীয় পড়ে । প্রণাম কন্িয়। স্তব করে করজোডে ॥ 


€( ১৩৫ ) 


তুষি ব্রহ্ম! তুমি বিষণ তুমি মহেশ্বর ৷ পরম পুরুষ বিশ্বময় পরাৎ্পর ॥ 

এই হেতু পৃথিবীতে রাম অবতার | রক্ষকুল সভাকার করিতে সংহার ॥ 

চারি বেদে ব্রদ্ধা ধারে ন] পায় ধেয়ানে । অভয় চরণ ছুটি দেখিল্ নয়ানে ॥ 
বীরবাহু ডাক্য! বলে প্রভু রঘুবীর ৷ পাদপপ্ম পাই যেন কাট মোর শিব ॥ 
রামচন্দ্র ডাকিয়া! কহেন বিভীষণে | বীরবাহুসম ভক্ত নাহি ভ্রিত্ববনে ॥ 

জন্ষিয়! রাক্ষসকূলে এমন ভকতি । সুধন্ত রাবণ রাজা এমন সম্ভতি ॥ 

সীতা লাগি আমি যদি মারি এ ভকতে । কেহ নাই ভজিবেক মোরে ভ্রিজগতে ॥ 
ভ[ক্যা বলে রামচন্দ্র কিরা যাই ঘরে | লঙ্কার রাজত্ব আমি দিলাম তোমারে | 
আর না করিব আমি সীতার উদ্ধার | বিভীষণে দিচ্গ আমি অযোধ্যাধিকার ॥ 
বামচন্দ্র ভাক্যা বলে আন্ত কোলে করি । বিদায় হইয়া যাই অযোধ্যানগরী ॥ 
বীরবান্ধ বলে কেন করিম ভ্তবন | রামচন্দ্র হাতে মোর না হল্য মরন ॥ 

এত বলি রামচন্দ্রে বলে অহস্কারে | প্রাণ লয়্য। যাতে চাহ অযোধ্যানগরে ॥ 
বাবণের বেটা আমি নাম বীরবাহু । তোমা আম যুদ্ধ যেন চন্দ্রে পর্শে রাহ | 
এত শুনি বিভীষণে কহে রঘুপতি | ক্ষেণে ক্ষেণে কহে কটু ক্ষেণে করে নতি | 
বুঝিতে না পারি আমি কহে বিভীষণ । রাক্ষসে বিশ্বাস নাহি বধ জীবন 
পরম্পর করে ছু'হে বাণ-বরিষণ । নাগপাশ বাণ এডে রাবণনন্দন ॥ 

গরুড বাণেতে রাম করিল সংহার | বীরবাহু কুপ্যা নাণ পেলে প্ুনবার ॥ 
সংশিত বাণ কোপে পেলে রঘুবর | মুছ্৭ হল্য বীরবা হ|তির উপব ॥ 

ভন্মাক্ষ দেখিয়। রাম কন বিভীষণে | চক্ষমোদ। কোন বীর সাজ্যা আল্য রশে ॥ 
পায়্যাছে ব্রহ্মার বর বিভীষণে কয় । যার পানে চায় সেই হয় ভন্মময় | 

বাম বলে বিভীষণ কিসে হয় ক্ষয় । দর্পণ অন্ত সষ্টি কর বিভীষণ কয় ॥ 

্রহ্ধাস্ত্রে দর্পণ অস্ত্র স্থজে রঘুনাথে । ঢাকিল বদন সবে দর্পণ কর্যা। হাতে ॥ 
শরামে ভন্মাক্ষ ভন্ম করিবারে চায়। দর্পণে আপনা দেখ্যা ভন্ম হয়া] যায় ॥ 
ভন্মাক্ষ হইল ভন্ম সখী দ্েবগণ । হেনকালে বীরবাহু পাইল চেতন ॥ 

বীরবানু বাণ এডে পালায় কপিগণ | পর্বত পেলিয়। মারে সুর্যের নন্দন ॥ 

» বাণেতে পর্বত কাট্যা করে চারিখান | বাণ খায়্য] ক্গ্রীব বীর ধরণী লোটান ॥ 
কুন্দ্যা হনুমান পড়ে হাখির উপরে | ছুহাতে ধরিয়। দক্ত নাড়িতে না পারে ॥ 
বীরবাহ কুপিক্বা! দারুন বাণ এডে | অচেতন হৈয় হনমান্ ্ছমে পড়ে 1 
কোপে বিভীষদ করে বাণ-বরিষণ ৷ ছু'হাকার-বাণে যায়! ঢাকিল গগন £ 
জাঠ1 এড়ে বীরবাহ কাপে বিভীষণ | লম্্পণে ডাকিয়া বলে বাচাহ জীবন ॥ 
শুনিয়া লক্ষণ বাণ এড়ে চারি গোট1 | চারিখান করিয়া! কাটিয়া পেলে জাঠা ॥ 
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বিভীষণে বাচাইলে আপনি সামাল | বীববাছু বাণ এভে অখ্রিব উছাল ॥ 
তিন বাণে লক্ষ্ণ্থে কবিল অচেতন | ধনুক ধবিয়া বাম আগাল্য তখন ॥ 

ছুই বাপ এডে ধস্থ নাই গেল কাট । খলখল কর্যা হাসে বাবণেব বেটা ॥ 
অজষ আমাব ধন্থ কে কাটিতে পাবে । বাম বলে এইবাব কাটিব এই শবে ॥ 
নশববান বাণ এড়ে ষমেব দোসব | নাঁণে বাঁণে বিদ্ধাণ বামে কবিল জর্জব ॥ 
কুপিলা জানকীনাথ বক্তা শবীব | বীববাহুব ধন্তক কাঁটিল। বথুবীব ॥ 
পুনবপি এডে জাঠী বাবণ-কোঁঙব | ছয বাণে সাত খান কবে বঘুবব ॥ 

ব্রদ্ধ অন্ত্নে মুণ্ড কাটা পেলে বঘুপতি । পর্বত-প্রমাণ ভূমে পড়ে মাতা! হাথি ॥ 
ধন্ত কাটা গেল আব চডনেব হাথি 1 মবণ জানিষা বামে কবে বু স্বৃতি ॥ 
পতিহতাবণ তুমি শুৰ্তবৎসল | অন্তকালে চবণযুগলে দিয স্থল ॥ 

দযাব ঠাকব বাম জাতিভেদ নাঞ্ি | দীনহীন জনে রপা কবহ গেসাঞ্ছি ॥ 
আমা হেন ভাগ্যবান নাঞ্জি ভ্রিকুননে । অভঘ চবণ ভ্রটি দেখিন্ নষনে ॥ 
বীববাহু বলে খডা সার্ক জীবন | বামপদদ্বন্দে আস্তা লযাছি শবণ ॥ 
জন্মিষ। বান্মপকূলে ধর্স অবতাব । তোমা] হতে হব খুড| ব"শেব উদ্ধানু ॥ 
অপবাধ ক্ষেম কট কহিযা্ত কত । নিদায হইয! যাই এ জন্মের মত ॥ 
অ*শীবাদ কবযেন বামপদ্দ পাই | মলিষ। বামেব হাতত ক্ব্পপুবী যাউ ॥ 
বিষ্পবায়ণ তুমি কহে বিভীষণ । অন্থকালে পাবে ভুমি বামেব চবণ ॥ 
শুানয়। খভাব কথা হবব অন্থবে । যুদ্ধ দেই লা কীব বলেন বান্যবে ॥ 
ধগবান নাতি মোল দেখ শ্রপু হান। আগইম। বুদ্ধ মযোকে দেহ বঘুন।থ ॥ 
ভজন কবিষা বীব আস পাবনাবে | ব্রঙ্গ অস্ত্র বঘুনাথ এ ডন তাহাবে ॥ 
কিবীটী সমেত বাম কাট ভাব মাথা | গন্ধণবতে নাচে গাষয যতেক দেশতি।॥ 
ক।টঢা মুণ্ড অবিবত বাম বাম পণ: | প্রুণ্যেব নাঠিব পল পড়া। পদতলে ॥ 
বপুনাথ বামবাণী শুনি ভাব দুখে | প্রেমাপোশি কটি । মু করিলেন বুকে । 
ত1 দেখিয! নিভীষণ সাণু সাধু বলে । এমন বেষ্ব ছিল বাক্ষসেব কুলে ॥ 
ধন্য ধন্য পালন! ড কৃছে ভীষণ । স্বর্গেনে ভ্রন্দভি বাজে পুপ্প ববিমণ ॥ 
বমিজ্য 'লমি কর্ধ নাচ কপিগণ । বীবন।হু পড়ে বদ্ে শুনিল বাবণ ॥ 
পুতরখে বে আববত কান্দে দ*!নন | স্রবাহু বাধণ আগে কহিছে বচন ॥ 
অ'শু1 কব ১হবাজ্ত। কবি নিবেন । আক্তি বণে মাবি আমি ভ্ীবাম লক্ষ্মণ | 
বানব ওল ক পৃথিবীতে নাই থব | তব আজ্বা পালে আমি সভাবে মাবিব। 
এত শুন্য দশানন বলিছে বচন । কোটি অযু মেন। লহ কব গিষা বণ । 
আজ্ঞ] পাধাও মহাবীব কবল প্রণাম । বীরভাগে বন্দে বীর ভাবিক্ষণ শ্রবাম 1 
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মায়ে পন্দি মহাবীর কবিপ প্রণতি | যুদ্ধ কবিবাবে মাগে। দেহ অন্গমতি ॥ 
সব** উদ্ধাব হল্য শ্রীবামেব বাণে । আজ্ঞা পালে ধেথি গিষ1 বাঘবে নয়ানে ! 
বামবরন্দ বামব্র্গ রামব্রহ্ধ সাব | বামচন্ত্র বনে মাতা কে তাবিবে আব ॥ 
আজ্ঞা দেই ঘমোবে মাগে! বণে আজ্যা যাই । বাম-বাণে পড়া। যেন স্বর্গপুবী পাই । 
নাগ চুঙ্গ কবা। বলে শুনহ বচন । ত্বব| ষ'ষ্ায। লহ বাছ] বাশের শবণ ॥ 
মাঁযেব চবণে বীব শ্রণাম কবিল । সাজন ক্বয়। বীব বথেতে চিল ॥ 

কাট অযু 5 সেন। চলে তাহাব সংহতি | যুগ কবিবাবে যাষ ম্রবাভ সমন ॥ 
বৎ অশ্ব সাঁবধি ডাকয়ে বামনাম | অশিবন বামনাম বলে গঙ্ডিণাল ॥ 
"সনাব সব ধলণ লাগিন গগনে ' নম্তমতী উলটল কাপে দেবগনে | 
ব এনাম ড+কা। নীব গেল যৃদ্ধস্থনে । হনমণনে দেখা। নীব পড়ে ক্িমিতা 

প্রণ ম কবিযা বীব হনভমানে নয় | আমাতব দেখাহ ছুটি বামেব অভ্ষ ॥ 
শন্ভশ।ন কহ সন বানণ-তনষ | নানবে জি-নষ। মাগে দেখিহ অভন॥ 

অ।ম| সভা হানে ঘ্দি হাবাধ পবাণ 1 দখিকত ন। পালে তবে দবাদ শ্যাম। 
হন্মাাানব বখ। শন্যা| ণল্াধে কাপে কাব । ধন্চ টঙ্কাবিতে হম গজন গ হী 
»।স্প অগ্রনাশ এডে বানশনন্দন | ধবল আচ্ভার্ধি" ঢাকিল গগন ॥ 

বাঃ সংবিষা পাশ ধবে হন্মান | জাক্ছে লা আশ্রিবাণ কবে তিন খন। 

ব- ব্যর্ঘ (দখা! পীব কোপিভ হইল | উহ্কাবি| ধঙ্চগুণ দিলা অন্ঘ নল। 
এক্বাতব শন পল খন্কেতে জুতড | ছাড়্য “দল পাব শবে হনব বক পশল। 
ব।* লা, 9 কা। ভগ পরনে ভুমিতরে । অতল হখা। বীব বে বণস্থতলে ॥ 

॥. দ)। মঙ্গদণীব বাউবেগে বয় পরল প য। মানব সবার গা! 
'দ্বচ পর্পচন্দ্র কাহ অন্ন কথন | শ্নতুপ বাম লীল। পাপ শিম চন 


স্বান্ছর যুদ্ধ 

পর্ন দেশিষা বাব খাণ হাপত নিল | চাল প্রাণে ছিব গোগা খণ্ড গণ শন] 

লন; পে অর্পণ বাণ বীব জুডিল কুক 1 ছাদা! দিল শন্দে বাজে আঙ্গুল পুত | 
ঘুবম। পিল বীব অবনীম গুনে | সুকধ বুকে বক্লো& সদত নিকলে | 

ক “দখিযা নলবীব বাঁউবেগে খাখ | দশ নাণ খাষ্যা কীব ধনণা লো্টার় ॥ 

এনে একে সব শীবে মুদ্ভিত কবল । ধক ধরিয়া তবে লক্ষণ আগা'লা ॥ 
আগায়াযা লক্ষ্মণ বীব চাহে পবিচষ । মোবে পবিষ্য় দেহ কাহাব তনয। 

এত শনি কহে তবে বাঁবণনন্দন | স্বব আমাব নম পিতা দশানন ॥ 
মোব পরিচয় আমি দিচ্ক তব কাছে । বামকে দেখিতে মোব চিত্তে বাঞ্চ। মাতে ॥ 
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লক্ষণ বলেন শুন আমার বচন | মিছ! কেন আলে হেখ। হারাতে জীবন । 

লক্ষণের কথণ শুন্যা কছিছে বচন | ফিরা নাঞ্িি দেশে যাবে শুনরে লক্ষণ ॥ 

দুইজনে এইমত হইল বোলচাল | ছুজনে বরিষে বাগ অগ্রির উছাল ॥ 

হেনকাঁলে লক্ষ্মণ বাণ এড়ে আচস্থিতে | সথবাছর সেনা সব কাটিল তুরিতে । 

এইমত কতক্ষণ ঘোর যুদ্ধ হল্য । অগ্রিবাণ মহাবীর লক্ষণে মারিল | 

বাণ খাক়্্য লক্ষণ পড়িল ভূমিতলে | মুখে বুকে নাসিকায় শুণিত নিকলে। 

বাণ খায়্যা লক্ষণ হইল। অচেতন | ধনুক ধরিয়। রাম আগাল্য তখন | 

রণস্থলে রঘুনাথ চতুক্ষিগে চান । দৃষ্টে হুধাবুষ্টি করি সভারে বাচান ॥ 

রামরূপে বিমোহিত স্থবাহ সুন্পর | স্তব করে নানামতে কর্যা জেডকর ॥ 

দূর্বাদলশ্ঠাম রাম রাজীবলোচন । তুমি বিশ্বরূপ প্রভূ পতিতপাবন ॥ 

তুমি ব্রহ্ষা তুমি বিষ ভূমি মহেশ্বর । বারেক করহ দয় দেব গদাধর ॥ 

রামরূপে আপনি ত দেব ভগবান । বারেক করহ দয় প্রভূ নারায়ণ ॥ 

এইরূপে নানামতে করিল স্তবন | বিভীষণে ডাক্যা রাম কহেন তখন ॥ 

রাক্ষসের কুলে জন্ম এমন ভকতি | এমন ভকতে মাল্যে থাকে অখেয়াতি ॥ 

হ্থবাছরে ডাক্যা রাম কহিছেন কথা৷ লঙ্কার রাজত্ব তোম। দিলাম সর্বথ| ॥ 

আর না করিব আমি সীতার উদ্ধার | বিভীষণে অযোধ্যার দিলাম অধিকার ॥ 

রামবাণী শ্ুন্তা বীর ভাবে মনে মন | রামচন্দ্রহাথে মোর ন। হল্য মরণ ॥ 

মিছা স্তব কৈহ্ু রামে না বুঝি কারণ । অতএব বাম হল্যা রাজীবলোচন | 

রামেরে ডাকিয়া বীর কহে কটংত্তর। ফির্য| দেশে যাবে মনে কর রথুবর ॥ 

মোর হাথে ঠেক আজি বাঁচ্যা যাবি কোথা । মোর হাথে আজি তোর কাটা 
যাবে মাথা ॥ 

ক্রোধে রঘুনাথ কহে করিয়া তর্জন । পিতামাত1 এই বেল। করহ স্মরণ ॥ 

এইমত কটুত্বর কহিল বিস্তর | তর্জন করয়ে বীর রথের উপর ॥ 

বিভীষণে ভাক দিয়া কহে রঘুপতি । ক্ষে৭ণে ক্ষেণে কটু কহে ক্ষেণে করে নতি ॥ 

বুঝিতে না পারি আমি কহে বিভীষণ । রাক্ষসে বিশ্বাস নাঞ্ি বধহু জীবন ॥ 

বিভীষণের কথা শুন্তা কোপে রঘুপতি | হাতে ধন্ুর্াণ নিল যেন হুূর্যজ্যোতি ॥ 

ধুকে টন্কার দিল দেব রঘুপতি | তিনলোক কম্পমান কাপে বন্থমতী ॥ 

ধর] টলটল করে রামপদ্দভরে । ঘোর শব্ধ করা। শিব] ডাকয়ে সমরে ॥ 

অকল্মাৎ লঙ্কাপুরে ঘোর শষ কৈল। স্বর্গে দ্বেবগণ কাপে রক্ষবুি হল্য। 

ধন্থ উহ্যারিক়া] রাম ধিব্য অস্ত্র নিল । একবারে সাত বাশ সন্ধান ছাঁড়িল। 
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সুচীমুখ বাণ এড়ে রাবণনন্দন | রামচন্দ্রের বাণ কীর কাটিল তখন । 

বাণ ব্যর্থ দেখ্যা রাম কুপিত হইল] | শিলীমৃখ বাণ রাম ধুকে জুঁডিল ॥ 

হঙ্কার ছাড়িয়া রাম সন্ধান ছাভিল | অগ্নিতুল্য বাণ গোটা আকাশে চলিল | 
বাণ দেখ্য। স্থবাভর উড়িল পরাণ । জ্রাসে বিষুধান বীর পুরিল সন্ধান ॥ 

ছাঁড্যা দিল বাণ গোটা স্রবাহু স্থন্দর । দুইবাণ আকাশেতে যুঝে পরস্পর ॥ 
আকাশেতে দুইবাণ হইল নির্বাণ । ত] দেখিয় রামচন্দ্র কোপে কম্পমান ॥ 
ক্বাহুরে ভাক্যা রাম কহেন তখন | এই তিন বাণে তুযি দেখিবে শমন ॥ 

তিন বাণে তোরে যদি ন। মারিতে পারি । আর ধশ্ ন। ধরিব কহি তা করি ॥ 
এত বলি রামচন্দ্র রুত্র অস্ত্র নিল । সন্ধান পূরিয়া রাম বাণ ছাড়ি দিল ॥ 

ছিজ কবিচন্দ্র কনে অপূর্ব কথন । রামলীল। স্থধারম অম্ুত ষেমন ॥ 


তরণীর সমরসজ্জা 
দশ বাপ মহাবীর জরডিল ধন্কে । আকাশে উঠিল বাপ যেমন পাবকে ॥ 
রঘুনাথের রুদ্র অস্্ করিল বারণ । বাশ ব্যর্থ কৈল কীর রাবণনন্দন ॥ 
বিষণ অস্ত্র রঘুনাথ কৈল অবতার | বৈষ্ণব অস্ত্রেতে বীর করিল সংহার ॥ 
বাণ ব্যর্থ দেখ্য। রাম ভাঁবিতে লাগিল] । ব্রন্গ অস্ত্র বামচন্দ্র সন্ধান করিল] ॥ 
তারকক্রন্ম অস্ত্র চলে আপনার তেজে | বাণের চৌদ্দিগে এত শত ঘণ্টা বাজে ॥ 
বাণ দ্বেখা। দেবগণ আকাশেতে ধায় । শ্থিরতর নহে কেহ ভয়েতে পালায় ॥ 
ভারকক্রদ্ধ অস্ত্র বাণ কি কহিব কথ। | কুগুল সহিত কাটে ন্থবাহর মাথা ॥ 
কাট। মুণ্ড পভে যায়্যা রামপদতলে | রাখন।ম অবিরত ভাবভরে বলে | 
কাট? মুণ্ড রামচন্দ্র করিলেন বুকে । ভাবভরে গদগদ চুম্ব দেন মুখে 
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবুষটি করে । হেন বৈষ্বের জন্ম রাক্ষসের ঘরে ॥ 
ধন্য ধন্য বলিয়া! ডাকিছে বিভীষণ । ধন্য সে তোমার জন্ম সার্থক জাবন ॥ 
রামজয় ধ্বনি করে নাচে কপিগণ । স্থবাহু পিল যুদ্ধে শুনিল রাবণ ॥ 

*নুবাহুর শোকে রাজ। বুক নাঞ্ি বান্ধে। করাঘাত ভালে হানে ফুকরিয়া কান্দে ॥ 
পাত্র মিত্র কান্দে আর রাণী মন্দোদরী | ক্ষে৭ণে ক্ষেপে মৃছণ হয় লঙ্কা-অধিকারী ॥ 
রাজা বলে সৈন্য মোর লিজ্রার আয়াস | বিষঘর শূন্য মোর আাঞ্ি নাগপাশ । 
আর কে ষাবেক মোর নাঞ্রি ইচ্্রজিত | আর বীর রগ জিনে না হয় প্রতীত ॥ 
তরণীকে বলে রাজ! তৃষি রণে ঘাবে | মনেতে তরণী ভাবে এত ভাগ্য হবে ॥ 
আমি কি দেখিব সেই রামের চরণ । কৃত্তাঞ্জলি বলে আজা কর দশানন ॥ 
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আমি বণে যাইয়| বধিব দুই ভাই | বানব বলিয়। পৃথিবীতে থব নাঞ্ি ॥ 

পুনবপি রাজ। বলে মমে নাঞ্ি লয় | তব পিত1 পাইয়াছে রামেব অভয় 1 

পিত] সঙ্গে লবে তুমি রামেব শবণ | শ্রীবামেব মিতা তোব পিতা বিভ্রীষণ | 

ক্ত্াঞ্চলি বলে বিভীষণেব কুমাব | মোব পিতা হইযাছে কুলেৰ খকাব ॥ 

[তে গলে আগে আমি বাদ্ধিব পিতাবে । পশ্চাতে বধিব নব সকল বানবে ॥ 

মন্দোদবী বলে মোব কৈল সর্বনাশ | বণ কবা মরু কিন্ব। থাকু পিতপাশ " 

শনি মানন্দিত বাজা কবিল চুম্বন । প্রসাদ দিলেন তাঁবে নান আভবণ ॥ 

বথ বখী ঘোড। হাতি বনু সঙ্গে দিল । কোলেতে কবিয়] বাজ। কহিতে লাগল । 

0ম! হৈতে মৃত এডি ষর্দি জিন বণ। লঙ্কাপাটে তোমা আমি কবিন বক্তন | 

নাছ । নিভ1 দিল দশ ভাঞ্জাব স্থন্দকী | তবণী বলিল যদি জিনিবাবে পাণ্ি॥ 

এ» লি প্রণমিয। হইল বিদাষ | কবিচন্দ্র কহে পীব মাষেব কাছে যব । 
মাভার নিকট বিদ্বায় গ্রহণ 

বাজবাদ বাজে সঙ্গে নিযুত সনবি | ঢাক ঢে'ল কাডা পড। বীণ। বশি তবী॥ 

মাটি লক্ষ বম চলে আশি লক্ষ হাতি | শত বেটি ঘোডা চলে অসন্থ্য পদাটি ॥ 

মাজিল তবণা বীব বডই গ্ুবেশ । দশন মূুকুত। জিনি চামবিষা বেশ ॥ 

ন।নাম্তেব জিহি জিনি হাতেব গগ্ডিনাণ । বথেব উপহে চডে কন্দর্পসমান ॥ 

ব দাধব শুনি মানা সবমা স্ন্দবী | তখন তবণী গেল বথ পবিহবি ॥ 

ঘের টবণে ধবা। মহানীব কষ | ধ|ম-দবশনে যাই যি আজ্ঞা হয ॥ 

বাভ-মাজ্ঞ! হল মাঙ। সংগ্রাম করিতে । এত শনি মাষেব টনক নডেমাগে। 

গছ চষ্ খাষা| বে ধব্য। ছুটি হাত | আমা অনাথ কিবা কবে বঘুনাখ ॥ 

/ক ভাবে বলিল বাছ। মবিবার তবে । হেছেবে তখণী কোথ। বাখা। ষাহ মোবে । 

নিপনেব খন তুম আঁধলাব নভি | নম্ানেব তাবা। তৃমি বাণিজোব কডি ॥ 

একে অনাখিনী করা গেছে তব পিত। । অশোকের বনে থাকি সেবি মাত্র সীতা । 

ভর পিন বামচন্দ্রেব লইল শবন | কেমনে বামে সঙ্গে হবে তেব বশ ॥ 

সষপে ছাপ্যাল তুমি কি বণ বিনে পর্ণব্রন্ধ বামচন্দে জিনিতঠ নাবিনে ॥ 

শহক্কাব কব্যা মনে বণে যেধা গেল | কুম্তকর্ণ মতিকাদি কিবা না আলা ॥ 

বালী হেন বীব ঘষে পডিল বাম-বাণে | লনেন নানব সন্দী হলা যাব পুণে ॥ 

প1ষাণ মান্ফী হলা পদবজ পাঁয্যা। ভাব সঙ্গে বণে যাহ মায়ের মণথ। পারা | 

তবণী বলিল মাত কবি নিবেদন | বণে ধাত্ো আজ্ঞা দিল বাজ। দশানন ॥ 

না) গেলে বধিব পালাবাব স্থান নাঞ্রি' | ঘে আজ্ঞা কবেন বাম উাব কাছ্ছে যাই ॥ 

্বেঙগানে বাখেন বাম সেইখানে রব | তোঁমাঁব আমার বাক্যে বল কি হইব ॥ 
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নে বাম সভার কর্ড সর্ব স্থান তারি । জীবন মরণ ভয় কিসের তবে করি । 
সবমা বলেন স্বতঃসিছ্ধ। তব জ্ঞান । তোমার গুণেতে বাছ। আমি পাব রাম ॥ 
লক্ষ প্রাম মোর রামকে জানায়া | সীতাব কুশল বার্তা বামচন্দ্রে দিয় ॥ 

যে আজ্ঞা বলিয়। বীর করিল প্রণাম । সবম1 বলেন তোমা দয়া করুন বাম | 
লম্ক দিয়া বথে চাপে ডাকে বামজয | লঙ্কাকাণ্ডে বামলীলা কবিচন্দ্রে কয় ॥ 


অজদ ও ভরণীর যুদ্ধ 
ধবিব কিরণ যেন রূপে করে আপা । গলায় পর্যাছে বীব পাবিজাভ-মাল। ॥ 
নানা বাজবাছ্য বাজে বথেব চৌভিতে । শিবদন্ত শজগ্ব গাণ্ডীব শোভে হাপে ! 
বথচক্র র।ম বল্যা! উচ্চম্ববে ডাকে | বাম বাম সদা বল হাথেব ধনকে ॥ 
জঘ সীত[পতি বলে হ্বণবখচুভ| | বামন শুন্য বেগে ধা 'অষ্ট ঘোড। ॥ 
“ন্যভবে থ।কি বলে যত দেবগণ । খন্ত বামতক্ত পিভীষণেব নন্দন ॥ 
শবাম দেখিতে বীব যায় বথপবে | প্রজাপতি চাষা। বলে ঠাকুব শঙ্করবে ॥ 
ম।জি ঘোব যুদ্ধ হব সাজিল তবণী | বণেতে বিন্ময মার্জ হব বঘুমণি ॥ 
নান! অগ্ন লয়্য! সৈন্য বাউবেগে ধায় ৷ মাব মাব ববেতে উন্বপুবী পা ॥ 
সন] ধেখি কপি সব সিংহনাদ হাডে । “কাপে গাছ পাথব বানব সন ণাে। 
অঙ্গদ ডাকিয়া বলে পবিচষ দে । কাব প্রত্র পৌতর বঠ তুমি বঠ কে ॥ 
পালচয় দিয়া বলে নাম যে তবণী। বাবণেব ভ্র'ভুম্পুত্র লক্ষা লঘুমণি । 
অঙ্গদ বলেন তোব এত অহঙ্কব । আগে যু কব দেখি সংহতি আমাব ॥ 
আগে মোর হাতে হাব বাচয়ে জীবন | তবে সে পশ্চাতে দেখ কমললোচন ॥ 
₹হ কেটি ধক্ষ মামি কব্যাহি সংহাব। “মাব হাতে বে পাপী যাবি যমদ্ধাব | 
শান কোপে হৈল যেন মধ্য"হ-ন শু!ভি | স্বর্গ মর্ত্য চমতকার টঙ্কাবিতে ধন্ ॥ 
অঙ্গদ বলে ধন্তু ববে আমি ন। পালাব। ঠেকিলি আমাব হতে পনাণে বধিব ॥ 
আগে বাণ সন্ধান পৃরিয়। মাব বুকে । তোব ঘ] সহিয়। আজ বর্ধিব তোমাকে | 
শুনিয়৷ সন্ধান বীব পূবিল তবণী | অগ্নিবাণ দেখ্যা মঙ্গদ ভাবে নগুমণি ॥ 
বান গোটা লুফ্যা ধবে বালীব তনয় | জাঙ্গে বাথ ভাঙ্গে বাণ ডাকে প্লামজয় | 
টিউকারি দিয়। এডে গিনি অর্খান । অবশত যোজন এভে অপৃশ ত বান ।॥ 
গড খণ্ড কর্যা গিবি কাটেন গগনে | আশি বাণ দ্িষ। বিদ্ধে বালীব নন্দনে ॥ 
অঙ্গদ লোটায় ভূমে বক উঠে মুখে | তা দেখা? স্থগ্রীব বাজ বহ বহ ডাকে ॥ 
বানব কটক লয়া শিলা ভরু ফিকে | পালায় রাক্ষসগণ পক্রিব্রাহি ডাকে ॥ 
একেক রাক্ষসে ধরে কপি পাচ সাতে । আচড পাঁচিড কেহ কামভাক মাথে ॥ 
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হাখি ঘোড়া উটসুণ্ড হাতে কর্ণ ছি'ড়ে । জটে ধর্য! রখিগণে ভূমেতে আছাক্ষে ॥ 
পদদ মুণ্ড ছিগ্ডি কার ভাঁঙ্গিলেক হাখ । পদাঘাঁত মার্য! কার বারি কল্য অত ॥ 
রাক্ষস পড়িল ফোপে আইজ তরণী। স্থগ্রীব রাজারে ভাক্যা। বলে কোপবাদী | 
দ্বি্জ কবিচন্ত্র কহে বান্মীকি অদ্ভূত । সংখ্যা নাঞ্চি বানরে পাথর এডে যত ॥ 


লন্মমণ ও তরণীর যুদ্ধ 
ঘোর অন্ধকার হৈল পাথর বরিষণে। ক্ষেপমাত্রে উডাইয়! দিল বাউবাণে ॥ 
রাক্ষস এড়িল বাণ স্ত্গ্রীব-উপর | বাম হাথে ধর্া। ভাঙ্গে সুর্যের কোর ॥ 
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র ব্যর্থ দেখে কীর চায্ব্যা | সূর্য অস্ত্র মারে বীর পড়ে যু] হয়্যা | 
গয় গবয় গবাক্ষ শরভ গন্ধমাদন ৷ তিন তিন বাণে পড়ে এক এক জন ॥ 
অর্ধচন্দ্র বাণে পডে পনম কেখরী । শরভ সম্পাতি আদি নল নীল করি। 
জর্জর হইল বাণে মন্ত্রী জান্ববান । কোপে রণে সাম্ভাইল বীর হনুমান ॥ 
পঞ্চাশ যোজন হেমগিরি লয়যা হাথে | মহেন্দ্র দেবেজ্্র আর কপি লয়্যা সাথে । 
শত হূর্যসম দর্পে আল্য হনুমান । হহুমানে দেখ্যা বীর করিল প্রণাম ॥ 
জোডহাথে কহে তুমি রামতক্তের যূল । দেখাহ শ্রমে মোরে হয়া। অনুকূল | 
কুপিয়া কহিছে বীর পবন-তনয় | অহ্ঙ্ক(র কোথা গেল কেন পাল্য ভয় ॥ 
বানরের রাজ! রণে বধিয়াছ তুমি । তে কারণে হেমগিরি আইলাম আমি ॥ 
এত বলি গিরি গোট? বাঁউবেগে ফিকে | উথে সাক্ষী হয়্য রাম বল্যা বীর ভাকে ॥ 
সাত বাণে গিরি কাট্য। করে খান খান । সহশ্ব বাণ দরিয়া বিদ্ষে বীর হনুমান ॥ 
বজ্রসম বাঁণ পড়ে হচ্গমানের বুকে | মুখে বক্ত উঠে হন রাম বল্যা ভাকে ॥ 
দেবেন্দ্র পভিল তার শত বাণ খায়যা ৷ বজজবাণে মহেন্দ্র পভিল লোটায়্যা ॥ 
পালায় বানরগণ আউদভ চুলি । রাম-আগে কহে সবে হয়া কুৃতাঞ্জলি ॥ 
আজি রণে আইল প্রভূ বীর একজন | তার বাণে মরে তব পবননন্দন ॥ 
পড়িল অঙ্গদবীর বালী রাজার স্থৃত। স্গ্রীব পডিল আর কপিগণ ষত ॥ 
রাম বলে তত্ব আন মিত1 বিভীষণ । আজি রণ করিবারে আল্যা কোনজন ॥ 
রামের আজ্ঞায় চলে সংগ্রাম ভিতর । রথের উপরে দেখে তরণী কোওর ॥ 
মনে মনে বন্দে কীর পিতার চরণ | পুত্রে চাহি বলিছে ধানসিক বিভীষণ ॥ 
কার বোলে আল্যে তুমি সংগ্রাম করিতে । রাম-দরশনে পুত্র চল মোর সাথে ॥ 
তরণী বলেন মোর পথ স্বতস্তর । তব সঙ্গে গেলে না পাইব গদাঁধর ॥ 
সমৃখ সংগ্রামে মোর হবেক মরণ । তবে সে পাইব আমি রামের চরণ | 
রণ কর বাপে ডাক্যা কহিল তরণী তব সঙ্গে রণ ক্ষরিবেন রঘুঘপি ॥ 
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সঙ্কেত বচন কল্প রামের কাছে যায়। সাবধান আছি রণে নিবেদিভ পায় ॥ 
কোটি ইন্্রজিত তুল্য আইল তরণী। আমি সিদ্ধুকৃলে যাই শুন রখুমণি ॥ 
ত্রাস পাক্কা! লক্ষণে কহিছে চক্রপাণি। উদ্ধারিতে নারিলাম জনকনদ্দিনী ॥ 
গ। তুলিতে লক্ষমণেরে ধরেন রাঘব | তোম! ধনে পাছে হার। পাঠাতে নারিব | 
স্ুমেরু তুলিতে পারি তোম? ভজি যদি । কোন তুচ্ছ রাক্ষস বধিব গুণনিধি | 
প্রণমিয়! লক্ষ্মণ প্রকেশ কৈলা রণ । কোপধুত হৈলা দেখ্যা যত কপিগণ ॥ 
বধিয়াছ কপিগণ ভয় নারি বুকে । মোরে রাম পাঠাইলা বধিতে তোমাকে ॥ 
তরণী বলিছে শুন বুমিত্রা-সম্ততি । মোর হাতে যাঁবে তুমি যমের বসতি ॥ 
রামহাতে ম্বৃত্যু মোর কে করিবে আন । তুমি অহঙ্কার কর তেজিবে পরাণ | 
স্থমিত্রী-নন্দন তুমি মেয়্যার তনয় । তোম] সঙ্গে মোর রণ উপযুক্ত নয় ॥ 
শুনিয়! লক্ষ্মণ কোপে ধনু লয্ম্য। হাথে । এড়িল। অনস্ত অস্ত্র যায় শৃন্যপথে | 
সহন্স ফণাতে আচ্ছাদ্দিল দ্িনমণি | দিবা ছুই প্রহরেতে হইল রজনী | 

বাণ দেখ্য। তরণী জুড়িল প্রলয্ববাণ | প্রলয়ে অনস্ত অস্ত্র হল্যা সমাধান ॥ 
কালরাত্রিবাঁণ এড়ে লক্ষ্ণ-উপর | মহারুত্র বাঁণে কাটে স্থমিত্রা-কোওর ॥ 
তরণী বৈষ্ণবব।ণ জুড়িল ধন্গকে | বুকে বাজে লক্ষ্মণের রক্ত উঠে মুখে ॥ 
হাহাকার শব্ধ কর্যা উঠে কপিগণ । ধু হাতে সীতাপতি প্রবেশিল। রণ ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্সীকি পুরাঁণ । যেই জন শুনে তার সর্বত্র কল্যাণ 


লক্মমণের পতনে রামের বিলাপ 
লগ্মণে করিয়! কোলে : ভাসে রাম অশ্রজলে : মানা তোরে করিনু লক্ষণ । 
অহঙ্কারে রণে আলে : কার কথা না শুনিলে : বাণ খায়্য। তেজিলে জীবন ॥ 
রামের পরশ পায়্য। : গা তুলিল। ধন্ু লয়্যা : চেতন পাইল হন্মান । 
স্বগ্রীবার্দি কপি উঠে £ বীর কহে করপুটে : ধন্য ধন্য ধন্য প্রভু রাম | 
তুমি অখিলের সার : বিশ্ববিধি বিধাতার : তুমি মহাবিষুং রদুমণি। 
বিরিঞ্চি বাসব ঘত : পদ সেবে অবিরত : হেন পদ মাগিছে তরণী ॥ 
ধন্য তপ কর্যাছিলু : প্রভূ-দরশন পান : ইবে ধন্য হল্য মোর মা। 
জন্মদাতা পিতা ধন্য : কর্যাছেন কত পুণ্য : সেই ফলে পা তৰ পা॥ 
* তরণীর স্ততি শুনি : কহিছেন রত্ুমণি ১ ফিরা ধাহ রণে নাহি কাজ । 
কি নাম কাহার স্থৃত * পরিচদ্ব দেহ ভ্রুত : ধদ্য তুয়ি ভকতের রাজ ॥ 


তরণী আমার নাম £ শুন দূর্বাদলশ্তাম £ রাবণের ভ্রাতুপ্পুজন্মামি | 
সাজিলে নাহিক ফিরি £ সংহার করিয়ে এঁরি : ; বিভীষণের স্থানে শূন্য তুমি ॥ 
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মোর উষ্ট লক্ষ্মীপতি : তাহারে করিক্র স্তুতি : ভাহা তুমি বাসহ আপনা । 
আমার যে অস্ত্র যত : সহ দেখি রত্বুনাথ : তবে সে তোমাকে যাবে জানা ॥ 
ঠেকিলে আমার ঠাঞ্ছি : তোমার নিক্কতি নাঞ্ছি : দেখিব কেমন ক্ষেত্রী তুহি | 
আমার প্রতিজ্ঞ শুন : তুমি ষত মন্ত কান : তাহ1 সব কাটিব যে আমি ॥ 

শুনি রাম কোপে জল্লে : তরণীকে ভাক্য। বলে : তিন বাণে তোমারে কাটিব | 
ছিজ কবিচন্দ্র কয় : তেমন ধান্ুকী নয় : পরাভব পাইবে রাঘব ॥ 


রাম ও তরণীর যুদ্ধ 
প্রতিজ্ঞ করিলা পাম বাণেতে কাটি | তিন নাণ রামচন্দ্রে এডিতে না দিস ॥ 
আপন কীরত আজি দেখাব বিদ্যমান | এভ লি ধন্তকেতে জোডে অগ্রিবণ ॥ 
ধন্তরশব্দে কাপিতে লাগিল ত্রিভূবন । প্রলয়কলেতে অগ্নি করে বরিবণ ॥ 
স্বর্গ মত্য পাতাল পুড়ে বাণের প্রতাপে | ব্রহ্মা ইন্দ্র মহেশ্বর অনস্তাদি কাপে ॥ 
বাণ দেখ্য! পালাইল তারা চন্দ্র স্র্ধ । কেপেতে ধন্কে বাণ জুড়ে বরুণেন্ত্র ॥ 
ব্রন্মাণ্ড পূরিয়া জল হৈল রামের বাণে | রণীর অগ্নিবাণ করিল বারণে ॥ 
হঙ্কর ছাড়িয়া বীর এডিল রাক্ষমে | রক্ষবাণে সংস।র সকল ধরা গ্রাসে ॥ 
পর্বত পাহাড গিলে মেঘ ধরা খায় । দেপিয়া বানর সব ভয়েতে পালায় ॥ 
রাক্ষস দেখিয়া! জ্ভে বাঁণ নারায়ণ । রক্ষবাশ কাটিয়া পাঁভিল সুদর্শন ॥ 
তখন তরণী বীর দিব্য বাণ এভে | মহাকদ্র বাণে রাম বাণ কাটি পাড়ে ॥ 
সে বাণ কাটিতে কবীর এডে সর্পবাণ । আকাশ পাতাল জুডে অনন্তসমান ॥ 
পাঁশুপত বাঁণ জুড়ে রাজীবলোচন । তরণীর যত সর্প করিল ভক্ষণ ॥ 
গন্ধববাণ এডিলেক তরণী স্তন্দর | বাণেব মুখেতে বাণ বারায় ভয়ঙ্কর ॥ 
স্চীমুখ শিলীমুখ 'অর্ধচন্্র বাণ। ঝাঁকে ঝাঁকে বাহিরায় অনলসমান ॥ 
ক্ষুরপা সিংহ শাদূণল পূর্ণচন্দ্র আর | বরিষার বরিষ্ণ পডে অনিবার | 
আর অন্ধকার হলা বাণ-বরিষণে | গন্ধর্বাণের সন্ধি রাম তাহ] জানে ॥ 
এভিলেক বিষ্তুযান বাউবেগে ছুটে | তরণীর গন্ধর্ববাণ নিমিষেতে কাটে ॥ 
,মায়ামোহ বাণ এডে ভরণী তখন | শিবের অঙ্গনা নাচে সঙ্গে যোগিগণ | 
বাণ দ্বেখ্যা কৈল। রাম কত্র অবতান | হরগৌরী স্মিলন আনন্দ সভাষ | 
তখন তরণী বাণ এডে ব্রদ্ষময় | ব্রহ্মা বিষণ রুত্র অ!র চণ্ডী বারি হয়॥ 
দেখি হাহাকার করে কাপিল ব্রহ্ম । কুর্ম অস্থির ঘোরে অনন্তের মুড 
মহাপ্রলয় বাণ এডে রাজীবলোচন । তরণীর বাণ রাম কাটিল1 তখন | 
 ব্রহ্ধা বিষণ নিবতিল শিব চত্্ী থাকে । নিভারে পড়িল বাণ রামচন্দ্রের বুকে 1 
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অচেতন হল্যা রাম লোটান ধরণী । হাহাকার কর্যা তবে কান্দিছে তরণী ॥ 
অচেতন দেখ্য1 রাম লক্ষ্মণ এড়ে বাণ । পড়িল তরণী-বুকে ডাকে রামনাম | 
মুখে বুকে রক্ত পড়ে হইল যৃদ্ছিত। রামনাম হতে বীর পাইল সম্থিত ॥ 
ভাল ভাল ভাল বলি ধন্ত টক্কারিল । দুই বীরে হানাহানি সংগ্রাম বাজিল ॥ 
শৃন্যপথে কাটাকাটি বাণমাত্র ক্ষয় । কেহ কারে নাঞ্চি আটে জয়-পরাজয় | 
ঠনঠন ঝনঝন বাণশব্দ শুনি | কাটাকাটি করে বাশ জ্বলিছে আগুনি ॥ 
অর্ধচন্দ্র বাণ বীর জুড়িল ধন্তকে | বুকে বাজ্যা লক্ষণের রক্ত উঠে মুখে ॥ 
রামপাঁশে লক্ষ্মণ পডিল] অচেতন । দেখি মহাকোপে ধায় পবননন্দন ॥ 
রথখান ধরে হচ্ছ ছাতি হুহুঙ্কার | সমুত্রে ফেলিয়। দিল পবনকুমার ॥ 
মহাঘোর শব্দে রথ পড়ে সিচ্ধুজলে | মত্স্ত কৃর্ম অদি কাপে অনস্ত পাতালে ॥ 
পড়িল দারুন বান তরণী-উপরে | রাম রাখ রাখ বল্যা ডাকে উচ্চন্বরে ॥ 
সারথি মরিল আর মারা গেল ঘোড়া । রামনামে ঘুচিল গলার যত দডা1॥ 
রামজয় বল্যা বীর উঠে আচম্থিতে | ভক্তিবান মারে কীর চাপা! এক রথে ॥ 
অচেতন হয়্যা পড়ে বীর হস্থমান । তখনে চেতন পাল্যা দৃর্বাদলশ্াম ॥ 

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অদ্ভুত পয়ার । রাম হতে রামনাম সকলের সার । 


তরণী বধ 
বহু স্ভৃতি করে রাম হইল সদয় | কেমনে হইব মৃত্যু তরণী ভাবয় ॥ 
ধন লয়্যা করে পুন নিজ অহঙ্কার | তিন বাণে কাটি রাম কৈল] অঙ্গীকার ॥ 
তরণীর কথা! শুন্যা কহেন রাঘব | তিন বাণে না কাটিলে ধন্কু না ধরিব ॥ 
শূন্যে থাকি দেবগণ করে হাহাকার । ছুর্জয় ধান্ুকী বীর তরণীকুমার ॥ 
ধন্থুকে টঙ্কার দিল? প্রভু রঘুমণি । ইবে মোর ধন্য হল্য কহিছে তরণী ॥ 
মন্ত্রপৃত কর্যা অস্ত্র জুড়ে প্রভু রাম | সাক্ষাত হইল যেন শিব মৃত্তিমান ॥ 
বুষপর পঞ্চানন শৃল শিঙ্গ1 হাতে । পাালাইলা! দ্েবগণ দেখ্য। ভূতনাথে ॥ 
প্রলয়ের কালে ষেন করয়ে সংহার | কপালের আগুনেতে পোড়ালা সংসার ॥ 
শূল ঘুরাইয়| ধায় ভাঙ্গিতে ব্রন্মাণ্ড। অন্ধক[র হইল ভয়ে প।লাইল চণ্ড ! 
_ত। দেখ্যা তরণী বীর শক্তি অন্ত্র জুড়ে । ধচ্চক হইতে বাঁশ মহাবেগে ছাড়ে ॥ 
সাজিন্রেন দশভুজ1 সিংহের উপরে | তা দেখিয়া! তরণীর আনন্দ অন্তরে ॥ 
ত্রিহ্ুবন আল করে হেন রূপঘট1। এক কোটি স্থর্ীতেজ ঘাবু্লপছট। | 
শক্তি পাক্স্যা হরষিত হইলেন শৃলী | শিবহূর্গা কৈলাসেতে হুশ্হে গেলা চলি ॥ 
হরিষ বিষাদে রাম জুড়ে ব্রহ্ষবাশ । গর্জনে ব্রদ্ধাগ ফাটে সভে কম্পমান ॥ 


৩ 
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দশর্দিগ আল। করে বাণের প্রভাপে | ইন্দ্র চন্দ্র বাউ বরুণ ধরাধর কাপে । 
দেখিয়া তরণী বীর ভাবে মনে মনে | উপায় না দেখি আর বিষ্ুবাণ বিনে ॥ 
বিষ অস্ত্র এড়ে বিভীষণের নন্দন | শঙ্খ চক্র গদ! পল্ম গরুড়বাহন ॥ 
মহাঘোর দর্প কর্য] মহাবাপ ছুটে । শ্রীরামের ব্রহ্ম অস্ত্র বিষ্ণু অস্ত্রে কাটে । 
মহামঞ্জে মহাবিষ্ণণ বাণ অবতার | সহশ্র সহশ্র পদ মস্তক যাহার ॥ 

বাণ-বক্ষস্বলে শোভে দেব নারায়ণ । নাভিপদ্মে ব্রন্দা ললাঁটে ত্রিলোচন ॥ 

ইন্দ্র ধম কুবের বরুণ বৈসে পাকে । কালপুরুষ বৈসে তথ! ধেমন পাবকে ॥ 
শৃন্যপথে উঠে বাণ বিশ্বরূপ হয়্যা ৷ বাণ দেখ্যা তরণী ত পভে লোটাইয়! ॥ 
জোডহাঁথে বলে বীর তুমি ভগবান । উদ্ধার করিলে মোরে দিয়! বিধুবাঁণ ॥ 
তপস্তা সার্থক মোর সফল জীবন । বিষ্ঞু অস্থে পভ্যা যাই বৈকু্ভূবন ॥ 

জাতি অনুসারে রাম কৈন্ত কদাচার । সে সকল পাপ মোর হইল সংহার ॥ 
দেবমানে তপ ঘাটি সহম্্ বসর | ইবে ধন্য হইল প্রজাপতি দিল বর ॥ 
পুনরপি মহাবীর ভাবে মনে মন । চন্দ্র সুর্য সাক্ষী করি করিলাম পণ ॥ 

মাথে হাথ দ্রিয়| নতি করে ভূমে পডি | ভাক্যা কয় রামচন্দ্রে ছুটি কর জুভি ॥ 
নিজ শক্তি দিয়া বাণ জুঁভিলে রাঘব | তব পদ ভজি যদি বাঁণকে কাটিব ॥ 
আমি অপরাধী প্রভু দোষ না! লইবে। ক্ষেত্রীদের ধর্ম প্রভু আপনি বুঝিবে ॥ 
এত বলি প্রণাম করিল রঘুনাথে | ভক্তিবাণ মহাবীর জুডে ধন্ুকেতে ॥ 
রামনাম কর্যা বাণ উঠে শৃন্তপথে | শ্রীরামেব মহাবিষু কাটে আচম্ষিতে | 
ছুইখান হয়্যা বাণ পভে ভূমিতলে | চন্দ্র স্র্ষপাত যেন প্রলয়ের কালে ॥ 
আকাশ ভাঙ্গিয়া েন লোটায় ধরণী । প্রলয়ের কালে যেন ঘোর শব্দ শুনি ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণে বলে সবনাশ হন্য | পূর্ব পুরুষ মোর অধোগতে গেল ॥ 
অঙ্গীকার ব্যর্থ হল তেজিব পরাণ । তখনে গর্জন কর্যা উঠে অর্থবাণ ॥ 

্রন্মা বিষণ মহেশ্বর তেজে বাণ উঠে । কুগুল সহিত তরণীর মা] কাটে ॥ 
ভূতলে পড়ি মুণ্ড রামণ্ডণ গায়। লোটায়্যা পড়িল মুণ্ড শ্ররামের পায় ॥ 
অবিরত কাটা মুখ রাম রাম বলে । দয়ার ঠাকুর রাম করিলেন কোলে ॥ 
মুণ্ড বলে আপনাকে ধন্য কর্য। মানি । ঘে চরণ ধ্যান করে শিব পল্পঘোনি | 
কমলা-সেবিত পদ প্রভূ দিলা মোরে | রাম-কোলে মহাবীর রামনাম করে ॥ 
কোন তুচ্ছ সীতা লাগি ভক্ত বধিলাম । শ্রীরাম বলেন আমি কি কর্ম কৈলাম। 
অরে ভাই ভক্তবৎসল নামে হল্য কালি । কাট? মুখ রাম বল্য! করিছে বিকলি ॥ 
 ভুক্তমুণ্ড কোলে কর্যা কান্দে রামচন্দ্রে। লক্ষণ গরীব আর জান্ববান কান্দে | 
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চতুর্দিগে কপি কান্দে হস্ছ অচেতন | রামের নিকটে আল্যা ধামিক বিভীষণ ॥ 
দেখিল তরণী কোলে রামগুণ গায় ॥ দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে রাজা পড়ে পানর ॥ 


ভরণীর পূর্বকথা 
বিভীষণ বজে কোথা যাহ রে তরণী। তোমায় কি নিজ পদ দিলা রঘুমণি ॥ 
তরণীর মূখ বলে ধন্থ তুমি পিতা । সার্থক জানকীসেবা কৈল মোর মাতা ॥ 
সার্থক রাবণ রাজ] তুমি যার ভাই । তোমাদের পুণ্যে পিত৷ প্রভৃপদ পাই ॥ 
চমৎকার হ্যা বলে কৌশল্যাকুমার । হে মিতা তরণী বীর পুত্র কি তোমার ॥ 
পরিচয় হেতু মিতা আপনি আইলে । রাবণের ভ্রাতুণ্পুত্র বল্যা কেন গেলে ॥ 
তব পুত্র বল্যা আমি জানিতাম যদি । কি কাজ সীতায় ছিল কহে গুণনিধি ॥ 
বিভীষণ বলে শুন করি নিবেদন | উদ্ধার করিলে মোর তরণী বাছন ॥ 
এত বলি কোলে নিল তরণীর মাথা | কাট] মুখ বলে রামপদে দেহ পিতা ॥ 
রামপদ ছাড়্যা আমি রহিতে না পারি । আপনার করা। মোরে লয়াছেন হরি ॥ 
ধন্য ধন্য বলা। চান্দমূখে চুম্ব খায় | পুনরপি দিল মুণড শ্রীরামের পায় ॥ 
বিভীষণ বলে রাম বাছায় দেহ স্থান । কোলে লয়া। চু্ঘন করেন প্র রাম ॥ 
আকাশেতে পুষ্পবুষ্টি করে দেবগণ | রাঁম জয় জয় [ধ্বনি উঠিছে সঘন] ॥ 
আনন্দিত হনুমান বিভীষণ সঙ্গে । তরণীকে স্থান রাম দিলা নিজ অঙ্গে ॥ 
হেনকালে চারি রাগ সঙ্গে ত্রিলোচন | স্তব কর্যা বলে শুন রাঁজীবলোচন ॥ 
কৌশিকের শাপে রক্ষ হল/ রাঁগগণ | দ্দিনে দিনে মুক্ত কৈলে কমললোচন ॥ 
বসম্তরাগ নিজ অঙ্গে ষদি দিলে স্থান । কিবা লয়্যা তব গুণ আমি করি গান ॥ 
করজাপ্যে গাথে হর কাট] মুণ্ড লয়্যা। বসন্তরাগ দিল। রাম সদয় হইয়া ॥ 
মৃ্তিমন্ত পঞ্চরাগ হরের সহিতে | হিন্দোলে করহ মুক্ত কহে জোড়হাথে ॥ 
ভ্রকুটি করিয়া! ভোল। নাচিতে নাচিতে | গায় রামগুণ হর রামের সাক্ষাতে ॥ 
শিবসন্ধে হন নাচে নারদ আইল | তরণীকে লয়্যা শিব কৈলাসেতে গেল ॥ 
তরণীর দেহ হনু প্রয়াগেতে দিল । মিতার কছে রামের লঙ্জ! অধিক হইল | 
বিভীষণ বলে প্রভু নিবেদি চরণে | তরণী তনয় নয় রহিবেক কেনে | 
ছয় ব্রাগ ছত্রিশ রাগিণী তব বাণী । রাগ উদ্ধারিন্ে রাম আইল] আপনি ॥ 
আপনি আপন জনে করিবে উদ্ধার । ইথে কহ গুণনিধি কি শোক আমার ॥ 
বাহু পলারিয়! রাম মিতা কৈল1 কে।লে | অনেক ভাগ্যের কক্ষে €হন মিত্র মিলে ! 
তোমার বাছনে রণে বধিলাম আমি । তথাচ আমারে কিছু না বলিলে তুমি ॥ 
ৰিভীষণ বলে প্রস্থ সকজি তোমার । তব মায়াজাঁলে বন্দী সকলি সংপাঁর ॥ 


( ১৪৮ 


কেন মান] দিলা প্রভু ভূলাহ আমারে । শুনিয়! লক্ষণ বীর সাধু সাধু করে ॥ 
তরণী পড়িল বার্তা শুনে লঙ্কেশ্বর । অচেতন হয়্য। পড়ে দ্বমের উপদ্ব ॥ 

সংজ্ঞ! পায়্যা বলে ধন্য তরণী বাছন । ত্রিতুবনে হেন কার্য করে কোনজন ॥ 
পিতা ঘার শরণ লয় তার সঙ্গে রণ । আমার লাগিয়। বাছা হারালে জীবন ॥ 
তথ অশোকের বনে ডাকয়ে সরমা | কোথাকারে গেলে বাছা? না শুনিয়া মালা । 
জানকী করুণ! করে সরমার সনে ! আপন পর দয়ানিধি ন] চিনেন কেনে ॥ 
লব কুশ গায় গান রামের নিকটে | কৌশল্যেয় বলে হায় শুন্য প্রাণ ফাটে ॥ 
'আপন পর যদি রামের হইত সে মনে | অর্ধ অঙ্গ ছাড্যা বনে পাঠাবেন কেনে ॥ 
কৌশল্যেয় বলে রাগ স্বরূপ গায়ন । আলাপ বসন্ত রাগ তরণী ষেমন ॥ 
আঁলাঁপিল বসস্ত হইল মূত্তিমান | হায় হায় বলিয়। কান্দেন প্রভু রাম ॥ 
সেদিন গায়ন সভা হইল বিদায়। এত দূরে তরণীর অধ্য1 হল্য সায় ॥ 

ছ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অদ্ভুত কথন । শুনিলে রামের লীল পাপ-বিমোচন ॥ 


অরণি উপাখ্যান 
তরণীর শোকে কান্দে সরমা হ্বন্দরী | অরণির প্রাণ কান্দে হাহাকার কবি ॥ 
মহাঁবীর অরণি ত স্থির হতে নারে । ঘন অঙ্গ কাঁপে বীর ছটপট করে ॥ 
উপনীত হৈল গিয়া বরুণ-নিকটে । কান্দিতে কান্দিতে বীব কহে করপুটে ॥ 
শিশুকাল হৈতে মাতাপিত] নাঞ্ি জানি ।.অকম্মাৎ আজি কেন কান্দে মোব প্রাণি ॥ 
এত শুনি বরুণ বসিল ধ্যান ধব্যা। জানিল সকল তত্ব ব্রন্মজ্ঞান করা! ॥ 
বরুণ বলিল বাছা! শুনরে অরণি । তব জোষ্ঠ ভাই রণে মরিল তবণী। 
তাহার শোকেতে কান্দে জননী তোমার | তে কারণে প্রাণ তোব করে হাহাকাব ॥ 
এত শুনি বলে কীর বিদায় করহ। ভ্র।তৃশত্র বধ করি অনুমতি দেহ | 
বরুণ বলেন তুমি না জান কাহিনী । দশরথের পুত্র হল্যা দেব চক্রপাণি । 
পিতৃসত্য উপলক্ষ্য আইলা কানন । তাহার জানকী হর্যা লইল রাবণ । 
সেতুবদ্ধ কব্য। র ম হয়্যাছেন পার। দিনে দিনে রক্ষকুল করেন সংহার ॥ 
রামের শরণ লযম্যাছেন তব পিতা । তিনি মাত্র রবেন কুলে পাবেন দণ্ড ছাঁত] ॥ 
রামকে জিনিতে সাধ্য আছয়ে কাহার । ঘাঅ না রামের হাতে হইবে সংহার ॥ 
অরণি কহেন পুন করিয়া প্রণাম | রামনাম শুন্া মোর জুভাইল প্রাণ । 
কুলে ফেহ না রহিবে কহিলে আপনি ৷ তবে কেন সেখানে রহিতে পাৰ আমি ॥ 
আপন বীরত্ব আমি রামকে দেখাব । তার বিষ্ুবাপে পড়্যা বৈকু্ঠকে যাৰ ॥ 
বরুণ কহেন তারে হয়্য। অন্গকৃল। সংগ্রাম করিতে দিল আপনার শূল ॥ 
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গজে আরোহণ করা হইল বিদায়। নিমিষে অরণি বীর কনক লঙ্কা পায় । 
দুরে হতে রাবণ রাজ! দেখিবারে পায় । তরণী আইল বল্যা রাবণ ভরায় | 
বিভীষণের পুত্ত বন্যা রাম বাঁচাইল | মোর সঙ্গে রণ করিবারে পাঠাইল ॥ 
তানিতে ভাধিতে রাজ। আল্য বিগ্মান । গজে হতে নাব্য বীর করিল প্রণাম ॥ 
কোলে কর্য। রাজ1 বলে কেমনে বাঁচিলে । তরী নই মহ|র।জ অরণি আমি বলে ॥ 
বরুণ বলে রামচন্দ্র বধিন তরশী। প্রাণ কান্দে কথা শুন্য! শীন্ব আলাম আমি ॥ 
রাজ বলে ভ্রাতৃশক্রসহ রর রণ । বীরত্ব করিয়া! লঙ্ক। রাখহ বাছন ॥ 

অরণি বলে লঙ্কা রাখিবেন মোর পিত1 | অন্তে ষে রাখিব আর কহ কেন বৃথ। ॥ 
রাম-হাথে মরি মায়ে হইয়! বিদায় । এত বলি অরণি ত মায়ের কাছে যায় ॥ 
আইসহ তরণী বল্যা ধাইল জননী । দয়! কর্যা তোরে কি বাঁচাল্য রঘুমণি ॥ 
তরণীর খেকে যাগে! কাতর হইলে | তাহার অন্থজ আমি চিনিতে নারিলে ॥ 
প্রসবিয়। পেল্যা দিলে বরুন পালিন। অকন্মাৎ আজি প্রান কান্দিতে লাগিল ॥ 
বরুণ কহিল সব আছ্যোপাস্ত কথা | রাম-দ্রখনে যাই বিদায় দেহ মাতা ॥ 
রাম-বাণে তরণী যায় বৈকু&নগরে | সেই আশীর্বাদ মাতা করহ আমারে ॥ 

উদরে ধরিয়া! তোরে পালন না কৈশ্ঘ । নিঠুব হইয়। তোরে পেলাইর। দিনু ॥ 
হারাধন গে|সাঞ্ আনিয়। দিল ঘরে । প্রাণের বাছন ছাড্য। দিব নাঞ্ি তোরে ॥ 
নিজ পদ তরণীকে দিয়।ছেন রাম । তোমারে পাঠাল/1 মোর বাচাইতে প্রাণ ॥ 
তব পিত। রাজ! হল্যে যুবরাজ হবে ৷ কেন রণ করা বাছা পরাণ হারাবে ॥ 

এত শুন্যা। মায়ে পুন বলয়ে অরণি। তক্ত বিনে কেন ভ।কিবেন রঘুমণি ॥ 

উদরে ধর্যাছ যেবা কহিলে নিশ্চয় । পথত্রজে পথিকের বাস! ষেন হয় ॥ 

কেবা কার মাত পিতা! কে কার তনয় ৷ পথিকে পথিকে যেন পথের পরিচয় | 
যে যেমন কার্ধ করে সে তেমন পায় । তুমি কেন রাখিবারে পারিবে আমায় ॥ 
কিসের লাগিয়! মাতা করহ রোদন । আজ্ঞা কর রামসঙ্গে করি গিয়া রণ ॥ 
সরম। সার্থক- মোর গর্ভে তব জন্ম | তোমণ বাছা হৈতে মোর পূর্ণ সব ধর্ম 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব কথন । সংক্ষেপে রচিলা পোথা গাঁনের কারণ ॥ 


' অরণির যুদ্ধযাত্রা 
ধখন রামের পদ তরণী পাইল | নিষ্ঠুর হইয়া মোরে কিছু নঃস্ধলিল॥ 
সত্য মিথ্যা চক্ষে কিছু দেখিতে ন। পাই । অরণি কয় তোম। আগে সত্য কর্যা যাই 


আম! অভাগাকে ষবে ক্ষপাবান হব। সীতারাম পদযুগ তোমাকে দেখাব । 
সরমা বলেন সীত1 অশোকের বনে । রাবন না মরে ঘদ্দি যাইবেন কেনে । 
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সীত] ছাডা রাম নহে শুন গো জননী | যখন ভাকিব মাতা চায়্য। দেখ্য তুমি 
দেহ গে! বিদাধ মোরে ধরি ছুটি পায়। সরম। বলে প্রণাম কয়্য তোমার পিতায় ॥ 
ত্বরায় আসেন যেন দর্বাদলশ্যাম | এত শুন্য! অরণি মায়ে করিল প্রণাম ॥ 
আশিসিলা লীন হয়্য রাম-পদাস্থজে | বিদায় হইয়া! বীর চাঁপিলেক গজে ॥ 
হাথে ধঙ্থ একা রখে যায় মহাবীর | উত্তর দুয়ারে গজ হইল বাহির ॥ 

ধ্ররাবতে চাপি যেন বাহিরিল ইন্দ্র। অন্ধকারনাশে যেন উদয় হল চন্দ্র ॥ 
প্রভাতে উদয় যেন করে দ্িনমণি । বানর কটক বলে আইল তরণী ॥ 

বৈষ্ণব মিত্রের পুত্র বীচালেন রায় | ধন্য ধন্য বল্যা সভে করয়ে বাখান ॥ 

মায়ে দেখা কর্যা আল্য সম্ভাষ রাজার | এত শনি হাসি বলে অরণিকুমার ॥ 
পশুজাতি বুদ্ধিহীন পাগল হয়্যাছ । কোথাকার তরণী কাহারে দেখ্যাছ ॥ 
পাঠাল্যা রাবণ সভে করিব সংহার | বাণরষ্টি করে হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ 
চাঁরিদ্বারে কপি আইল ঘোর শব্দ শুনি । চৌদ্দিগ বেভিল মধ্যে রহিল অরণি ॥ 
অহঙ্কারে বলে শুন বানরের ঠাট | রামসনে রণ মোর ছাড্যা দেহ বাট ॥ 
বনপশ্ হয়্যা তোর রণ জান কিবা । সিংহের নিকটে কি করিতে পারে শিবা ॥ 
পরের লাগিয়া যুঝ হয়্যা ক্ষুদ্রজীবী । মোর বাণে পড়্যা সভে ষমঘর যাবি | 
কপিগন বলে বেট! শুনহ প্রচণ্ড । নখেতে ছিগ্ডিব মোরা রাক্ষসের মুণ্ড ॥ 

রণ করিবারে আল্য যত নিশাচর | সংগ্রাম জিনিয়া! তের কেবা গেল ঘর ॥ 
অরণি বলিল তার রণের জানে কি। জম্ম করিবারে আজি সাজ্য! আস্ত[ছি ॥ 
বানর বলিয়া পৃথিবীতে নাঞ্জ থুব । মর] বাঁচে আজি তার পথ ঘুচাইব ॥ 

শুনি কোপে গাছ পাথর বরিষে বানর | মুষলধারায় যেন বর্ধে জলধর ॥ 
আকাশ ছাইল গাছ পাখর বরিষণে | রুষিল অরণি বীর বাণ জুড়ে গুণে ॥ 

. লক্ষ লক্ষ বাণ জুভে তারা ষেন ছুটে । শৃহ্যপথে বানরের শিলা তরু কাটে ॥ 
আপনা রাখিয়া বীর ছাড়ে সিংহনাদ | চোখ চোখ বাণ মারে পভিল প্রমাদ ॥ 
কাটিয়া বানর-মুণ্ড কৈল রাশি রাশি । দেখি কোপে অঙ্গদ সংগ্রামে গেল পশি ॥ 
মহ]! মহাবীর প্রবেশিল তার সঙ্গে । মাতিল বালীর পুত্র সমর-তরজে ॥ 
হাঁতটানে উপাভিয়া এড়িলেক বৃক্ষ | বুক্ষ কাট্য। ধানরে বিদ্ধিল লক্ষ লক্ষ | 
পূর্ণচন্্র বাঁণ মারে অঙ্গদের বুকে | অর্ধচন্দ্র বাণে নীলের রক্ত উঠে মুখে ॥ 

চক্র খাম্ন্যা কেশরী সে পড়িল বিকল । মুদগরেতে চূর্ণ হয়্যা পড়্যা গেল নল ॥ 
শিলীমুখ বাণে পড়ে বানর সষম্পাতি । ইন্দ্রজাল বাঁণে পভে কুমুদ সেনাপতি ॥ 
অগ্নিবাণে অচেতন বানর গবয়। বরুণবাণে স্ৃষেণ পডে পবনবাণে গয় ॥ 
গন্ধমাদনের বুকে মারে কুদ্ববাপ | বাণ খায়্যা ঘুর! পড়ে বানর প্রধান ॥ 


(১৫১) 


সিংহবাণে ফুটিয়া পড়িল খষিমুখ। শেলাঘ|তে ভাঙ্গিলেক পনসের বুক। 

ব্রহ্ম অস্ত্রে অচেতন মন্ত্রী জাম্ববান। বিষু অস্থ্র যুছণ হল্য বীর হস্ছমান | 
সুগ্রীবের সঙ্গেতে হইল ঘের রণ । কূর্ধবাণে হূর্যক্ত হইল অচেতন ॥ 

পালায়্য! বানর কহে শুন প্রভূ রাম । আইল সাজিয্ন। বীর তরণী-সমান ॥ 

অবয় আবয় সব তরণী কেবল । স্থগ্রীব হনুমান আদি মারিল সকল । 

বাঁম বলে কেবা আইল দেখ দেখি মিতা । বাণে বাণে বানরের করিল অবস্থা ॥ 
রামের বোলে বিভীষণ গেল রণস্থলে । অরণিকে দেখিয়া ভাসিল অণজলে ॥ 
কে তোরে বাচাঘ্্য' দিল বাছন তরনী । কবিচন্দ্র বলে বীরে কেহ নাঞ্জি চিনি ॥ 


অরণির পরাক্রম 
বিভীষন বলে মোর তরণী আন্ত কোলে | এত শুন্তা মহাবীর ভাশ্রা হালা! বলে । 
কে তব তরণী বটে কাকে তুমি ভাক। পুত্রশোক পাইয়া সভাবে পুত্র দেখ ॥ 
হেন মোহ কেন তব রামভভ্ত হয়্যা । কে কাব তনয় বটে দেখ না ভাবিয়া ॥ 
মরিল তোমাব বাছ! শোকে হেন হলে । মায়ায় মোহিত হন্না। চিনিতে নারিলে॥ 
এত বলি গজ চালাইয়। বীর যাগ । অচেতন বিভীষণ ধর্নণী লোটায় ॥ 
অরণি কয় পিত| পাছে তেজয়ে জীবন | আপ বার বলে বর দ্িল। ভ্রিলোচন ॥ 
মরিলে বাচাতে পরে দূর্বাদলশ্যাম | যে হকু পিতার পদে করিব প্রণাম ॥ 
বন্তাছেন রামচন্দ্র র্যা! বীরাসন | দক্ষিণেতে বশ্তাছেন স্থমিত্রানন্দন ॥ 
কত ভক্ত চতুর্দিগে রামগুণ গায় । মনেতে অরণি নতি করে রামের পায়। 
ভক্তিভাব কৈলে রাম না বধিবে মোরে । পরাক্রম দেখাইব রামের গোচরে ॥ 
শেষে বিষ্ণু অস্ত্রে পড়্য। রামপদ পাব । রাম রাম বলিয়। বৈকৃ্ঠপুরী যাব ॥ 
এত ভাবি দিল বীর ধন্গকে টঙ্কার । অকম্মাৎ দেখ্যা রামে লাগে চমৎ্কাব ॥ 
ভঙ্কার ছাভিয়া বলে গর্জন গভীরে । আমিয়াছ লঙ্ক|পুরে মরিবার তরে ॥ 
আন্যাহিলে সাজাইয়া বানর কটকে। অহষঙ্কারে মরে কপি আমার নিকটে ॥ 
আজিকার রশে সভে তেজিল জীবন | বাণে প্রা হারাল্য রাক্ষম বিভাষণ ॥ 
এত বলা করে বাঁর বান-বরিষণ । ব্যস্ত হয়্যা গ। তুলি”1 ভাই দুইজন ॥ 
শ্রীরাম বলেন বীর তুমি বঠ কে। কার পুত্র কিবা নম পরিচয় দে॥ 
অরণি কয় এখন তোমার নাঞ্চি লাজ । এখনি মরিবে পরিচয়ে কিবা কাজ ॥ 
এত বলি অগ্রিবাঁন ধন্ঠুকে জুড়িল । লক্ষণ বরুণ বাণে জাঙ্ছ। নিব(রিল ॥ 
রুদ্র অস্ত এড়ে তাহ। লক্ষ বীর কাটে । ব্রহ্ম অন্র এড়ে তাহা বাছিন ললাটে। 
্ভায়ে দেখ্যা রামচন্দ্র ভাসে অধ্রুজলে । কান্দেন জানকীনাথ লক্ষ্মণ লয়যা কোলে । 


( ১৯৫২ ) 


অবশেষে কপিগণ যে ছিল ঘথায় ৷ বাণে অচেতন সভে তলে লোটায় ॥ 
বাণ-বরিষণ করে রামের উপর | কবিচন্দ্র বলে কোপে উঠে রঘুবর ॥ 


রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ 

মহাকোপে উঠে রাম ধরিয়া কোদণ্ড। চতুর্দিগে সেনা পড়ে হয়্যা লপ্তভগ্ ॥ 
দাণ্ডাইয়া একামাজ জগত-গোসাঞ্ি | কাতর হইয়। কান্দে আর কেহ নাঞ্জি ॥ 
কি হল্য আমার দৈবে বজ্বাঘাত মাথে ৷ দোসর নাহিক কেহ মন্ত্রণী করিতে ॥ 
সামর্থ্য নাহিক মোর সদ্দ! প্রাণ ফাটে । হায় বিধি আজি বড পাড়িলি সঙ্কটে ॥ 
ধরিতে ন1 পারি ধু রাক্ষস মারুক । আর শোক সইতে নারি পরাণ যাউক ॥ 
সীতা হারাইয়] দেহ বিদ্ধিলেক ঘুণে । কেমনে বাচিব আর হারায়্য! লক্ষণে ॥ 
বনের বানর সব মোর সঙ্গে ছিল । স্ত্রীপুত্র ছাভিয়। তার পরাণ হারাল্য 
আপনা বিশ্বৃত ও ভূন রদের শাপে | ক্ষেণেক চিত্তিল। রাম ক্রোধে অঙ্গ কাপে ॥ 
ভ্রীরাম বলেন বেট! আর কোথ। যাবি । ইহার উচিত ফল এইক্ষণে পাবি ॥ 
এত বলি অগ্রিবাণ জুডিল। ধন্ুকে । ত্রিভূবন কাপে দেখ্য। প্রলয়-পাবকে ॥ 
দেখিয়া! অরণি বীর এডে বরুণবাণ | শ্ীবামের অগ্নিবাঁণ করিল নির্বাণ | 

র/মের উপর এডিলেক অর্পবাণ ৷ গরুবাণে নিবারিল দূর্বাদলশ্াম ॥ 

বাণ ফিরাইয়। পুন এডিলণ গরুড | ছুই পাঁখা ডাকে যেন মেঘের হুড ভড ॥ 
আকাশে উঠ্িপ বাণ দশ সুধ জিনি | দেখি রুদ্র বজব।ণ এভিল অরণি ॥ 

দুই বাণে গরুভবাপ করিল সংহার । দেখি বিষুযান এভে কৌশল্যাকুমার ॥ 

রুদ্র অস্স্রে বিুযাঁন বাণ কবীর কাটে । বজ্ব অস্ত্রে গরুভবাঁণ ভাঙ্গে শৈলপাটে ॥ 
হুর্যবাঁণ এভে রাম কেতুবাণে গ্রাসে | ঘত বাপ এভে রাম বাণেতে বিনাশে ॥ 
অরণি বলিছে রাম নিত্য কর রণ। সেই সব বাণে কাটাকাটি অকারণ ॥ 
কতাস্তের কৃতার্থবাণ সহ দেখি রাম । এত বল্য! নিক্ষেপিল কালরাত্রি বাণ ॥ 
ঘোর অন্ধকার হৈল জিভুবন কম্পে। পালাইল চন্দ্র হয ব্রন্মবাণ-দণ্তে ॥ 

বাণের তেজে পবমের নাহিক সঞ্চার | সকাতরে দ্েবগণ করে হাহাকার ॥ 
বিষ্ুবাণ এড়ি রাম কাটে কালরাত্রি । অরণি-উপরে রাম এডেন পবিত্রি ॥ 
পবিত্রি বৈষ্ণব বাণ জগত ব্যাপিল | দেখিয়া অরণি বীর হৃদয়ে কম্পিল ॥ 

ষে বাগে চাহয়ে বীর বিষুধময় দেখে । আপন জীবন বীর ধন্য কর্য। লেখে ॥ 
পৃ্ত্রক্ষবাণ পাল্য তপন্যার ফলে । সেই বাণ অবতার কৈল রণস্বলে ॥ 
পু্ণবরদ্ষবাণে সব বিষুঃ নিবারিল | ত! দেখিয়া দেবগণ কাপিতে লাগিল ॥ 
ব্রদ্ধাফি দেখত সব পাল্য চমৎকার | ভক্তের ষহত্ব বুঝিবারে সাধ্য কার ॥ 


( ১৫৩) 


রাম জানে ভক্তকে ভক্তজন জানে রাম । আপন ভক্তিতে পায় ষার যেব। ধাম ॥ 
পূর্ণব্রদ্ষবাণ রাম জুড়িল! ধন্কে | দ্নেখিয়া! অরণি কীর রাম বল্যা ভাকে॥ 
সহন্র বাণের শির ছুই শত চক্ষ । ছুই শত হস্ত পদ বাণ দেখে লক্ষ ॥ 

বিশ্বরূপ হয়া? বাণ উঠিল গগন | নাভিপদ্ধে ব্রন্ষা আর বক্ষে নারায়ণ | 
ললাটে শঙ্কর যার বাহুতে ভবানী | নিঃশ্বাসে পবন বয় প্রতাপে আগুনি | 
বাণের তেজেতে ধরা করে টলটল | উথলিয়া] পডে সাত সমুদ্রের জল ॥ 

লক্ষ লক্ষ স্থর্যসম গলে শোভে মালা । বাণের ছটায় দশদিগ করে আলা ॥ 
দেখিয়া অরণি বীর লাগিল নাচিতে | ধন্ুর্বাণ ফেল্য। শীপ্ত নামে রথ হতে ॥ 
লক্ষ লক্ষ নতি করে অবনী লোটায়্যা। বাণে কোল দিতে ডাকে উ্ব-মুখ হয়্য] | 
তুমি ভগবান প্রত্ত সংসারের সার । জ্রীরামের অংশে বাণ তুমি অবতার ॥ 

সদয় হইয়। মোর মুণ্ড কাটা লহ । এই নিবেদন মোরে রামপদে দেহ ॥ 
অরণির ভক্তি দেখি শ্রীরাম কাতর | ছু*নয়নে ধারা বহে কান্দে রঘুবব ॥ 
অরণির ভক্তি দেখি যাইতে ন1 পারে । প্রচণ্ড প্রতাপ বাণ গগন-উপরে ॥ 
ভক্ত মরে দেখ্যা বড কাতর শ্রীরাম । রামনামে চেতন পাইল হনুমান ॥ 
জোভডহাতে অরণি লয় রামের শরণ | অচেতনে পড়্যা আছে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ 
অরণি বলিছে আমি কি কাজ করিন্ু | রামসঙ্গে লক্ষ্মণেরে দেখিতে না পান ॥ 
পদে ধরা! বলে উঠ লক্ষ্মণ ধাহুকী। অন্তযকালে রামসঙ্গে একাসনে দেখি ॥ 
রামনাম করিলে হয় যে পুণ্য সঞ্চয় । মোর সে সকল পুণ্য পু পু হয়| 

সে সকল পুণ্য আমি কৈহু সমর্পণ । মোর পুণ্যে প্রাণ পায়্যা উঠুক কপিগণ ॥ 
অরণি আপন পুণ্য যখন করে দান । সেই পুণ্যে সর্বজন পাইলেক প্রাণ ॥ 
সংজ্ঞ। পায়্য। কপিগণ ডাঁকে রামজয় । চেতন পাইয়1 উঠে স্থুমিত্রাতনয় | 
বাণকে অরণি বলে তিলেক মোরে রাখ | দিন যায় রাম ভজি অইখানে থাক ॥ 
তক্তি দেখি বাণ রহে মাথার উপরে | ধন্য ধন্য করে সভে যতেক অমরে ॥ 
জান্ববান হছমান নাচে তার সঙ্গে । রাম রাম সদা মুখে নাচে কত তঙ্গে। 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে পুরাণের সার | রামনাম টৈলে ভবে জন্ম নাঞ্ আর ॥ 


অরণির রামস্তব 
গলে বস্ত্র পুটপাণি স্তব করে অরণি : তুমি রাম অখিলের বন্ধু। 
মায়াতে মানব হয়্যা : অনস্ভেরে লঙ্গে লক্ম্যা : উদ্ধারিতে আলে কা সি্ধু ॥ 
জগতক্জীবন তুমি : চরাচর চিস্তামণি : তুমি ব্রহ্মা! বি ভোলানাথ । 
ইন্দ্র বরুণ আদি : তোম। ভঙ্জে পশুপতি : তুমি ঘত ব্রদ্মাণ্ডের নাথ ॥ 
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তরাইতে নিশাচর : আলে নীল কলেবর : জনক-দুহিত। সঙ্গে লয়্যা । 
নিজ মায় প্রকাশিলে : জগজনে ভূলাইলে : মায়াপীত। কাননে হারায়া ॥ 
ব্রন্াণ্ডের পতি গতি : জানকীর প্রাণপতি . সীতারাষ একুই শরীর । 

কতু ভিন্ন ভিন্ন নয় : মায়্াতে লুকায়্যা রয় : কত লীল। কর রঘুবীর ॥ 

দিয়া পাদপদ্মরেণু : পাষাণ মানুষী তন : করিলে যেদিন নারায়ণ । 

বিভা অবলম্থ হল্য ; সেহেতু অহল্যা পাল্য : তব পদ্দ কৈল দরশন ॥ 

যজ্ঞ উপলক্ষা করি : যেদিন আইলে হরি . রাজরাণী কৌশল্যার বাসে । 
দরশন কৈল রাণী : প্রভূ অখিলের মণি : জগতজননী বাম পাশে ॥ 

আর কথা কহি রাম : যবে পাল্য হন্তমান : খস্শঙ্গগিরি বনমাঝে | 

হন্কে করিলে দয়া : প্রক্ত বিশ্বরূপ হয়্যা : বামদিগে জানকী বিরাজে ॥ 
যদি লঙ্কা-অধিকারী : সত্য সীত1। কৈন চুরি : যদি তব সঙ্গে সীতা নাঞ্ি। 
যুগল মূর্তি হতে : ভক্তে দরশন দিতে : কোথ] সীত1 পাইতে গোসাঞ্ি ॥ 
কে বুঝে তোমার কর্ম : মায়াতে মোহিলে ব্রহ্ম : কিঞ্চিত জানয়ে ত্রিনয়ান | 
আপনি সদয় যারে : সেই সে বুঝিতে পাবে কিছু কিছু জানে হন্সমান ॥ 
প্রত মোরে কর দয়া : দেহ পাদপন্ম-হায়| : পঙ্কজ নয়।নকোণে চাহ । 
সীতারাম কপ হয়া : লক্ষ্মণেরে সঙ্গে লয়্যা : অভাগারে দরশন দেহ ॥ 
আমি আসিবার কালে : জননী আমারে বলে : সীতার।ম করাবে দর্শন | 
মায়ের বাসন] পূর্ণ : হে হরি করহ তৃর্ণ : বাঞ্ধাকল্পতর নাবায়ণ ॥ 

ভক্তের বাসন দেখি : বাম অঙ্গে জানকী : দক্ষিণে লক্ষণ দাগাইলা । 
ভুবনমোহন বেশ : শিরে ছত্র স্ববিশেষ : প্রকাশে ভূবন করে আল! ॥ 
মার্কগাদি মুনি যত: শৌনকাদি শত শত : মুহুমুণ্গ করিছে স্তবন | 

নারদ তথ্বুরা আদি £ লয়্যা যন্ত্র নানাবিধি £ ক্ুম্বরেতে গায় রামায়ণ ॥ 

দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় : তাঁর রাম দয়াময় : বারেক করহ মোরে দয় | 

শুন রাম গুণনিধি £ তুমি অখিলের পতি £ অভাগাবে দেহ পদছায়] 


অরণির পরিচয় দান 
বানে বলে মোর মুড ত্বরা কাট্যা লহ । সীতারাম-পাদপন্মে মোবে লয়ঃ] দেহ 
তোমার প্রপাদে যেন রামপদ্দ পাই । ইহা না করিলে তোরে রামের দুহাই: 
হেনকালে বাশ গোটা] কাটিলেক মাথা । অরণি পড়িল গিয়া যথা রাঁমসীতা ॥ 
সাপটিয়া সীতা রাম লক্ষ্মণ ধরিল | কাটা স্বদ্ধ তিনজনে তুলিয়া লইল ॥ 
নিষুক্ত করিল মুণ্ড রামের চরণে । তিনজনে লয়্যা স্কদ্ধে উঠিল গগনে ॥ 
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দেখি যত দ্বেবগণ সভে মোহ পায় কপি সব বলে কোথা বামে লয়্যা যায় ॥ 
শৃন্যে গিয়া! মহাবীর মা বলিয্ম! ডাকে | দেখ ফীতারাম দয়। করিল আমাকে ॥ 
অরণি ভাকিতে দেখে সরমী চাহিয়া । অবনী-উপরে পড়ে মৃছিত হইয়। ॥ 
চেতন পাইয়। পুন সরমা। ত উঠে । কত স্ব করে রামে হয়া করপুটে ॥ 
অবণিরে ধন্ত ধন্য করে কত বার | সার্থক ভোমার জন্ম গর্ভেতে আমার ॥ 

তন গুণে রামসীতা৷ দেখিন্থ নয়নে | তব তুল্য কেহ নাখিং হৈল জ্রিছুবনে ॥ 
কাটা! স্বন্ধ উপরেতে রামকে রাখ্যাছ | কাট] মুণ্ড রামপদ্দে নিষুক্ত কর্যাছ ॥ 
মুণ্ড গোট। ভাক্যা বলে শুনগে। জননী । তব অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিন্চ রাজরাণী ॥ 
তব আশীর্বাদে পডিয়াছি রাম-পায় । এখন জননী মোরে করগে। বিদায় ॥ 
একথা শুনিয়া চায়া। দেখয়ে রাবণ | হাহাকার কর্যা বলে হইল কেমন ॥ 
ত্বরাষ প্রবেশে অশোকবনের ভিতরে | দেখিল জানকী পড্য। ধরণী-উপরে ॥ 
পুনরপি চায়্য। শীঘ্র দেখয়ে রাবণ | নিশ্চয় জানিল রাজা আপন মরণ ॥ 

সনম] স্রন্দরী দিল বাছনে বিদায় । তখন অরণি লয় রমকে নাবায় ॥ 
কাট! মুড উচ্চন্বরে রাম রাম ললে | দয়ার ঠাকুর তুল্য! করিলেন কোলে ॥ 
আবণির মুণ্ড পুন কহিছে ডাকিয়। । কোথ। পিত। বিভীষন দেখহ আসিয়া ॥ 
এত শুন্তা চেতন পাইল বিভীষণ | দেখে কাটা মুণ্ড রাম বলে ঘনে ঘন ॥ 
অতি বেগে ধায়া। বিভীষণ গেলা তথ1। অবণির মুণ্ড বলে ধন্য তুমি পিতা | 
সার্থক রামের সেব। করিয়।ছ তুমি । তব পুণ্যে রামপদ পাইলাম আমি ॥ 
নিভীষণ বলে পুত্র তরণী আমার | দেই বই মোর পুত্র থাকে নাঞ্ি আর ॥ 
বিভীষণ বলে মুগু দেহ দয়াময় । কোলে লয়া। কাট মৃণ্ডে মাগে পরিচয় ॥ 
কেবা তুমি কার পুত্র কোথা বা জনয । অরণি বলিছে পিতা শুন দিয়া মন | 
ইন্দ্র জিন্যা ন্বর্গেতে রহিল লঙ্কেশ্বর | নিকুম্তিলা যজ্ঞ করে রাবণ-কোওর | 
আর ষত বীরভাগ রাধণের সনে | কুস্তকর্ণ হাবীব নিদ্রা অচেতনে ॥ 
সেইদিন মাতা মোর কৈল খতুন্সান। সেইদিন পরে তুমি কৈলে তপধ্যান॥ 
তপস্তা করিতে গেলে মহেন্দ্র-শিখর । তোমার তপস্তা তথ! হৈল সম্ধংসর ॥ 
হেনকালে মধু দৈত্য বেডে লঙ্কাপুরী | শৃন্যঘরে কুম্তনসী করিলেক চুরি ॥ 

পঞ্চ বসর তখন তরণী বীর ছিন | দৈত্যের সহিত রন করিবারে গেল ॥ 
আছাভ খাইল মাত1 তরণীর শোকে । সেইক্ষণে করিলেন.প্রসব আমাকে ॥ 
প্রসব হইবামাত্র ভাবিল অস্তরে | বহুদিন হৈলু মোর স্বামীপ্নীঞ্চি ঘরে ॥ 
খতুরক্ষা কর্যা গেলা তপের কারণে । সে কথা এখন তার না পড়িব মনে ॥ 
এ পুত্র দেখিলে মোরে করিবে বর্জন | এত ভাবি ত্যাগ করিবারে কৈল মন | 
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পর্দে ধর্যা ফিক্ক্যা পেল্য1 দ্রিলেক আমায় | হেনকাঁলে বরুণ সেথায় রথে যায় ॥ 
অনাথ দেখিয়া মোরে বরুণ লয্ম্যা গেল | নিজ গৃহে রাখি মোরে পালন করিল 
সেই হতে ছিন্ু আমি পরম আনন্দে । অকস্মাৎ আজি মোর প্রাণ বড কান্দে ॥ 


জিজ্ঞানিতে ররুণ সব কহিল কাহিনী । রামপাদপন্ম পাল্য বৈষ্ণব তরণী ॥ 
একথ] শুনিয়া মোর আনন্দ অন্তরে | আইলাম রামপদে শরণের তরে ॥ 

তব পুণ্যবলে পড্যা শ্রীরামের পায় | লীন হয়্যা যাই পদে করহ বিদায় ॥ 

এত শুন্তা অচেতন হয়্যা ভূমে পডে | তুলিতে চেতন পায়্যা ঘন শ্বাস ছাডে | 
মুণ্ড কোলে করা! কান্দে হইয়া! বিকল ৷ লজ্জিত হইয়া কান্দে ভকতবৎসল ॥ 
অরণি কহিল আর কেন কর মোহ । রামের চরণে মোবে শীঘ্ব করি দেহ ॥ 
এত শুনি বিভীষণ দিল রামেব পায় । অবিরত কাট? মুণ্ড রামণ্ডুণ গায় ॥ 

গান শ্ুন্তা শূলপাণি আইলা শীত্রগতি | পঞ্চমুখে গায়্য। নৃত্য করে পশুপতি ॥ 
আর পঞ্চরাগ সঙ্গে রামগুডণ গায় । স্ততি করে দিগম্বব রামচন্দ্র-পায় ॥ 

মুণ্ড লম্্যা করজাপ্যে গাথে ত্রিপুরারি | হিন্দোল হইল মুণ্ড রামনাম কবি ॥ 
মৃক্তিমস্ত হৈল রাগ রামের সাক্ষাতে । গায় গুণ গৌরীকাস্ত নাচিতে নাচিতে ॥ 
ছয় রাগ রাম আগে পরিচয় দিয়া । বৈকুণ্ঠে গমন কৈল রথেতে চভিয়া ॥ 
দুন্দুভি বাজয়ে নাচে অপ্সরী কিন্নর । দেবে পুষ্পবৃষ্টি করে রামের উপব ॥ 


তন্থব কৌশিক পায্স্যা রাঁগেবে বন্দিল। নারদাদি গুণিগণ গাইতে লাগিল ॥ 
আকাশে থাকিয়া বলে যত দেঁবগণ | অতঃপব কর রাম রাবণ-নিধন | 

লঙ্কায় নাহিক কেহ নিবাঁর হইল | মহীতলে কেবল মহীরবিণ রহিল ॥ 

এত বল্য। দেবগণ করিল গযন । কৈলাস শিখরে গেল! দেব পঞ্চ।নন ॥ 
বিভীষণে প্রবোধিলা ক্রমিজ্রা-তনয় ৷ দেখহ অরণি পাল্য রামের অভয় ॥ 
হছমানে ভাকিয়া বলেন প্রভূ রাম । প্রয়াগে অরণি-দেহ দেহ হনুমান ॥ 
রামের আজ্ঞায় হন্চ অবিলম্ছে চলে । অরণির দেহ দিল প্রয়াগের জলে ॥ 
আনন্দে বানরগণ রামগ্ুডণ গায় | বানবের দম্ফ জুন্য1 রাবণ ভরায় | 
বিভীষণে ভাষে রাম মধুর বচনে | বাহ পসারিয়া দিল] দৃঢ় আলিজনে ॥ 
হছ্যান জাঙ্ববান অঙ্গদ জ্গ্রীব । ক্রমে ক্রমে কোল সভে দিলেন রাঘব ॥ 
ভগ্ন পাইক কহে অরণি-মরণ । বিলাপ করিয়া! রাজা করয়ে রোদন ॥ 

স্বামী প্রবোৌধিয়! তবে বলে মন্দোদরী | তব পাপে হজিল কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
সীন্ত] দিয়] রদ্দুনাথের লহ গ! শরণ । মোর বাক্য শুন রাজ প্রাপ বড ধন ॥ 
হেন পুর মরি জীবনে নাছি সাধ । তব পাপে যঙ্সিন কুঙর মেত্বনাধ ॥ 
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রাবণ বলে দৈব কু না যায় খগুন। পোড়া ঘায় লবণছিটা দেহ কি কারণ ॥ 
এত দূরে অরণির অধ্য। হল্য সায় । ভাবিক্ব! রাঘব-পদ কবিচন্দ্র গায় ॥ 
ফেঙ্জন শ্রবণ করে একচিত্ব হয়্যা । রথে চাপ্যা বৈকু্ঠ যায় যম দেখে চায়া ॥ 


মহ্ীরীবণের উপাখ্যান 
রাম জয়ধ্বনি করি নাটে কপিগণ । লঙ্কাজয় হল্য বলা! কহে বিভীষ্ণ ॥ 
পুত্াদি শোকেতে কান্দে রাজ দশানন | নিকষ। আসিয়! তারে করিল বারণ ॥ 
বীরঘট। মল্য সর্ধে নাহি একজন | পাতালে প্রবেশ কর লয্ব্যা পরিজন ॥ 
পাতালের নাম শুন্যা। মহী পডে মনে । স্ততিমাত্র আল মহী তার বিছ্যমানে ॥ 
প্রণমিয়া বলে কেন ডাকিলে আমারে | বিবর্যা রাবণ সব কহিল তাহারে ॥ 
তব শত্রু ছুইজনে পাতালেতে লব | ভদ্রকালী আছে তথ] বলিদান দিব ॥ 
রাক্ষসের মায়! জানে বিভীষণ আছে । সাবধান হয়্য বাছ। বিভীষণার কাছে ॥ 
মহীরাবণ বলে কিবা জানে বিভীধণ। মায়ায় পাতালে লব শ্রীরাম লক্ষ্ষণ ॥ 
মহীর প্রতাপে শোক ঘুচিল কান্দনা। তিন লোকে চমৎকার উঠিল বাজন] ॥ 
অরণি পড়িল যুদ্ধে কোন কীর সাজে । তুমি বল বীর নাঞ্ি কিসের বাদ্য বাজে ॥ 
বিভীষণ পক্ষ হয়্যা লঙ্কাপুরে গেল । রামে আস্য মহীর কথ। বিবর্যা! কহিল ॥ 
মন্দোদরীর পুত্র মহী পাতালেতে থাকে | বিপাকে পিয়া রাজ। আনিয়াছে তাকে ॥ 
সাবধান হয়্য সর্বে মহীরাবণ আল্য | নান মায়া জানে মহী সর্বনাশ হলা ॥ 
এত শ্তন্তাঁ বিভীষণে কহে হন্ছমান | সমুখে পাইলে তার বধিব পরাণ ॥ 
উপায় করহ বাপু পবননন্দন | মায়ায় হরিয়া লবে শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
ছুই শত যোজন শরীর করে উচ্চ । তিন শত যোজন বেডায়া। রাখে পুচ্ছ ॥ 
বাম লক্ষ্মণ কপি থাকে তাহার ভিতরে । জাগ্যা থাক্য নিশাভাগে কহেন হন্ছুরে ॥ 
যতেক বৃত্তান্ত কথ। কহে হন্গমানে | প্রবেশ করিতে গড়ে না দিবে পবনে ॥ 
নান! মায় করিয়া আসিবে কতবার । পাঁতালে লবেক রামে ছাডিলে ছয়ার ॥ 
হন্মানে নীত কয়্যা ষায় বিভীষণ | হেনকালে মাল্য তথা রাবননন্দন ॥ 
আকাশে ঠেক্যাছে পুচ্ছ ভাবে মনে মনে | দ্বারে যায়্য। কহে গিয়া পৰননন্দনে ॥ 
বিতীষণের বূপে যাত্যে আল্য বিভীষণ | ভয়ে দূরে ছাড্য! গেল সে মহীরাবণ ॥ 
হচ্ছমানে তত্ব কয়্যা বিভীষণ গেল । কৌশল্যার রূপ ধর্য। মহীরাবণ আল্য ॥ 
হন্গমানে কহে ছুটি ছলছল অশাখি। দ্বার ছাড়্যা দেহ বাছ। রাম ঘায়্যা দেখি ॥ 
হন বলে সাগর কেনে হালে পার | বিভীষণ আইল মলা হইল সংহার ॥ 
হন্গুরে বৃত্তান্ত কয়্যা গেল বিভীষণ | বিশ্বামিত্ররূপে আশ্যা৷ দিল দরশন | 
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ছার ছাড্যা দেহ বাঁপু পবননন্দন | চিরদ্দিনে করি গিয়া রাম-দরশন ॥ 

হেনকালে সেইস্থানে বিভীষণ যায় | মহীরাবণ মোহ পায়্য! ভয়েতে পালায় | 
জনকের রূপে আস্ত! কান্দ্য। কয় কথা। হন্থুর কাছে যায়্যা কয় সীতা মোর কোঁথ। ॥ 
কোপ করি তাহারে কহেন হ্ছমানে | সীতা! দেখ্য। ক্মস্ত গিয়া অশোকের বনে ॥ 
মোহিত হইল মহী আপন মায়ায় । বিভীষণ আসে পাপী দূরেতে পালায় ॥ 
গডের বাহিরে বীর বিভীষণ যাতে । বিভীষ্ণরূপে আল্য হন্গর সাক্ষাতে ॥ 
সাবধান হয়্যা হন দ্বারে থাক তুমি । শ্রীরাম লক্ষ্মণে যায় দেখ্যা আসি আমি ॥ 
এত বলি প্রবেশিল গডের ভিতরে | সত্বরে নিদাটি দিল মহামায়ার বরে । 
স্থলঙ্গের পথে লয় শ্রীরাম লক্ষ্মণে | বন্দী কর্যা রাখ্য। গেল আপন ভবনে ॥ 
বিভীষণ যাতে দ্বারে হন্ষমান বলে। এই প্রবেশিলে গডে কোন পথে আলে ॥ 
স্বত্যা বিভীষণ বলে সর্বনাশ হল্য । শ্রীরাম লক্ষণে মহীরাবণ লয়্যা গেল ॥ 

চায়্য। দেখে বানর কটক অচেতন । রাম লক্ষ্মণ নাঞ্ি, দেখ্য! ঘ'হে অচেতন ॥ 
হন্সমান বিভীষণ করয়ে বোদন । চেতন পাইয়! কান্দে যত কপিগণ | 

নল নীল কাঁন্দে আর মন্ত্রী জাঙ্ববাঁন। স্গ্রীব অঙ্গদ কান্দে বানর প্রধান ॥ 

ধরণী লোটায়্যা বীর কান্দে বিভীষণ | কোপ কবি কহে তারে পবননন্দন ॥ 

মিছ কর্য। কান্দে বেট! মায়ার কান্দন। । বাবপের চর তুঞ্চি তাবে গেল জান1॥ 
বিশ্বাসঘাতকী পাঁগী তোর যত নাট | পবাণ হারাঁবি মোর হাতে যাবি কাট ॥ 
লেজেতে বাদ্ধিয়। তোরে ডুবাব সাগরে | চাপিয়া মারিব তোরে সকল বানবে ॥ 
ঘাডে ধব্যা ধাকা মার্যা ঘসাভিব মুখ । নখে চির্যা খান করিয়া দিব বুক ॥ 
মোর ঠাঞ্রি ঠেকিলি রে কিসের ভারিভূরি | মহীরাবণরূপ ধর্যা রাম কৈলি চুবি॥ 
একে একে খু'জিয়। দেখিব ত্রিভৃবনে | রম ন1 পাইলে তোরে বধিব পরাণে । 
সগণ সমেত আজি রাবণে মারিব । লঙ্কাপুরী উপাভিয়] সাগরে পেলিব ॥ 

বৃথা যত শ্রম সভে করিম্থ জীবনে | পুভিয়া মরিব আজি জলস্ত আগুনে ॥ 

হর শুনিয়া বাণী কান্দে কপিগণ | গাছ পাথর লয়্যা যায় মারিতে বিভীষণ ॥ 
কাতর হইয়। জান্ববান পানে চায় | বানরে নিষেধ করি প্রবোধিল তায় ॥ 
জান্ববান বলে মতি জানিয়ে উহার । ধামিক বিভীষণ বটে ধর্ম অবতার | 

এত শুনি হঙ্মান তারে করে কোপ । বৃদ্ধকালেতে তোর বুদ্ধি হল্য লোপ। 
কোনজনে করিবেক রাক্ষসে বিশ্বাস । ভেদদী হয়্যা আম্তা। বেটা] কৈল সর্বনাশ ॥ 
হন্ছমান বলে আমি জানি উহার কথা ৷ ফি বুঝিয়] রঘুনাথ করিল মিত্রতা ॥ 
লক্ষণ ঠাকুর রামে কর্যাছিল মানা । এই চুরি করালেক ভাবে গেল জানা । 
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এত শুনি পুটপাণি কহে বিভীষণ । সকাতরে নুগ্রীবে করয়ে নিবেদন | 

রাম বিনে অন্যে ষদি আছে মোর মন 1 কোটি পুরুষ আমার নরকে গমন ॥ 
তোমাদের আগে আমি দিব্য কর্যা কই । শ্রীরামের বিনে আমি আর কার নই ॥ 
প্রতারণ। কর্যা ধদি কই সভার আগে । গোবধ ব্রাহ্ষণবধ আন্ত! মোরে লাগে ॥ 
ক্্ীহত্য। স্রাপানে যত পাপ হয় । তত পাপের পাগী হই কহিয়ে নিশ্চয় ॥ 
হন্গমান বলে হাতে হাতে দাগ। পাবি | মিছামিছি দিব্য কর্য। পালাইয়়। যাবি ॥ 
রাক্ষস হইয়া স্থর1 ষেইজন খায় । কে যাবে প্রত্যয় ভাই তাহার কথায় ॥ 

খু'জ্যা আন্যা রামচন্দ্রে কহে হচ্ছযানে | ন। পাইলে কর্য সতে যেবা আসে মনে ॥ 
তারপর কপিগণে জান্ববান কয়। শ্ররাম লক্ষণ ছু'হে মরিবার নয় ॥ 

ব্রন্মময় সনাতনে কে পারে মারিতে | ক্কোন ভক্তে গেল। রাম কৃতার্থ করিতে ॥ 
ভল্প,ক বলেন বাছ। বীর হন্ছমান | কতেক বিপদে বাছ] তৃমি কৈলে ত্রাণ ॥ 
বিশেষে তোমার তেজ সব জানি আমি । স্ুলঙ্গে পাতালপুরী প্রবেশহ তুমি ॥ 
খু'জ্যা আশ্ত একে একে যাইয়া পাতালে | ন। পাইলে প্রবেশিব সভাই অনলে ॥ 
সাবধানে বাখিবে সভাই বিভীষণে | পালাইয় যায় পাছে নানা মায়! জানে ॥ 
স্থগ্রীব জান্ববানে বীর করিয়া প্রণতি | স্থলঙ্গে পাতালপুরী প্রবেশে মারুতি ॥ 
গেলেন কাঞ্চনাপুরে পুরী স্বর্ণময় । নান] চিত্র অমরাঁবতীর ভ্রম হয় ॥ 

দীঘি এক দেখে কীর পুবীর বাহিরে । মর্কট হইয়। থাকে গাছের উপরে ॥ 

স্বর্ণকুত্ত কাখে করি যুবতী সকল । সন্ধ্যাকালে সভাই লইতে আসে জল ॥ 

তার পাছু ধিরি ধিরি এক বুভী যায়। শাখায় বানর দেখ্যা কহেন সভায় ॥ 

মরণ জানিহ সভে রম চুরি করে । শিব বলে মারি তোরে নর আর বানরে | 
সভার ঘুচিল মেনে বসতির আশ । নর আর বানর আল্য রাজ।র বিনাশ ॥ 

রাম লক্ষ্মণ হরে মহী ঘত দেবে বেখ। | ব্রদ্ধারে কহিল দেব ষত সব কথা ॥ 

বিধি বলে শক্রধন্ত পন্ধর্'আছিল | আষ্টাবক্রে বিহসিয়] রাক্ষল হইল ॥ 

হনুমান তারে মার্য। শ্রর।ম লক্ষণ | আনিবেক লঙ্কাপুরে শুন দেবগণ ॥ 

ভূতমুখে বা) পায়্য| সখী দ্বেবগণ । ছ্বিজ কবিচন্দ্র গায় রামের কীর্তন ॥ 


মহীরাবণ বধ 
কালীর ঘরে গেল হ্য শুনি বুড়ীর কথ1। হনুমান বলে শুন জগতের মাতা ॥ 
জানিলাম মহীরাবণ তব মায়াবরে । শ্রীরাম লক্ষণে আনে ক্যুঞ্চননগরে ॥ 
বলিদান খাবে তুমি কর্যাছ মনেতে | নরবলি খায়াইব লেজের শ্বৰাঁড়িতে ॥ 
রাক্ষসী হয়্যাছ তুমি রাক্ষসের বাসে । হন্মানের কথা শ্রন্থ। ভন্রকালী হাসে ॥ 
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কৈলাসে চলিয়া! যাহ হেখ! কিব। কাজ । রাক্ষসের পালে খা নাই বাস লাজ ॥ 
কালী বলে আছি মহীরাবণের ঘরে । শ্রীরাম লক্ষণ ছু'হ1 দেখিবার তরে ॥ 
মহীরাবণ মার্যা কর রামেরে খালাস ॥ রাম-দরশন কর্যা যাইব কৈলাস ॥ 

এত শুনি শুক্মবেশে কারাগারে গেল । শ্রীরাম লক্ষণে বীর চেতন করাল্য ॥ 

কহ হস্ছমান মোরে কে আনিল এথা । মিতা বিভীষণ মোর কপিগণ কোথণ ॥ 
সুগ্রীর অঙ্গ নল নীল সেনাপতি | জান্ববান কোথা মোর বিদরয়ে ছাতি | 
মনে মনে চিত্ত! করে পবননন্দন | জানা গেল বৈষ্ণব ধান্সিক বিভীষন ॥ 
জাম্ববানের কথ। সত্য বলে ব্রহ্গজ্ঞানে | বীচাতে নারিতাম রামে মল্যে বিভীষণে ॥ 
তোমারে আন্যাছে মহী হনুমান কয় । দেবতা গন্ধর্ব আদি কা হতে কি হয়॥ 
অলক্ষিতে কাদ্ধে কর্য! লয়্য। যাতে পারি | মহীরাবণেরে তবে কাব বাপে মারি ॥ 
এই কথা মহীরে কহিবে রঘুমণি। দগ্ডবৎ কেমন সে দেখাহ আপনি ॥ 

মহী প্রণমিলে আমি কাটিব তাহারে । উপদেশ কয়্যা গেল ভদ্রকালীর ঘরে ॥ 
প্রাতে দেবী পৃজিবারে রাজ! আগুসার । ছাগল মহিষ মেষ নৈবেছ্য আপার । 
নগরে পড়িল ঢাক বাজয়ে বাজনা । আবালবনিতাবৃদ্ধ ধায় যত জন]॥ 

আউশেষ মৃত্যুযোগ করে কপালেতে | ছুই ভায়ে লয়্যা যায় বলিদান দিতে ॥ 
প্রবেশ করিল যায়্য] ভত্রকালী-ঘবে | বিধিমত বলিদাঁন র[জ। পূজ! করে। 
হাতে ধর্য! বসাইল শ্রীরাম লক্ষণে | ছুটি ভাই চায়্যা আছে ভগ্রকালী-পানে ॥ 
মহী বলে রামচন্দ্র তুমি পুণ্যবান । তব রক্ত ভদ্রকালী কবিবেন পান। 

এত শুনি লক্ষ্মণ চাহে রামের বদন | দেখিতে ন] পাই প্রস্থ পবননন্দন ॥ 

মহী বলে কাটি ছুটি ভাই হয়্য স্থির । দণ্ডবৎ কর দোহে নত কর্য। শির ॥ 

মোর পিতা দশরথ অযোধ্যার রাজা । দেবলে।ক নরলোক যাঁর করে পূজা ॥ 
রাজবংশে জন্ম মোর কহে রঘুমণি | দণ্ডব কেমন সে দেখাহ আপনি ॥ 

দৈবের নিবন্ধ ঘে খগুডন নাই যায় । নত শির হয়্যা কবীর রামকে দেখায় ॥ 

দেবীর আদেশ পায়্যা হন্নমান উঠে । খড়গাঘাতে তার মাথ] কাটে এক চোটে ॥ 
লাফায়্যা উঠিল স্বন্ধ ভূমে পডে মুণ্ড। কাট কাট বলিয়া সঘনে ডাকে তুণ্ড॥ 
ঘোর শব্ধ হুল্য তার প্রলয় নির্ঘাত । মহীরাবণের নারী হল্য গর্ভপাত ॥ 

মায়ে জিজ্ঞাসয়ে বীর কি শব্ধ হইল । রাণী বলে তব পিতার মাথা কাটা গেল । 
আচল কাকালে বান্ধ্যা ধায় উভরড়ে । হন্গরে মারিতে যায় লিংহনাদ ছাড়ে ॥ 
অস্ত্রের রহিত দৌোহাকার হাত পা1। বজ চড়ে হন্ছমানের না কাপিল গ।॥ 
হাতাহাতি ঘোর রণ দু'হেতে প্রবল ৷ পদতরে ধরণী করিছে দলদল ॥ 

প্রথর নথেতে হচ্ছ আচড়য়ে বুকে | মহীর বেট অহি যুঝে রক্ত' উঠে মুখে ॥ 
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ছুই বীরে ধরাধরি পাছড়া-পাছড়ি । অবনীমগডলে দু'হে যায় গড়াগড়ি ॥ 
ধরিতে ন! পারে হন্ত পিছলিয়। যায় । কোপে কাপে হজগমান করে হায় হায় | 
পবনে স্মরণ করে বিপদে ঠেকিয়।। ধুলায় ধূসর বীর ধরিল আটিয়] | 

কক্ষে চাপি বক্ষ ভাঙ্গে মারয়ে আছাভ | মাথার খুলি ভাঙ্গ্য তার গুড়া হৈল হাড়॥ 
পড়িল মহীর পুত্র কান্দে তার মাতা । ছয় সেনাপতি ধায় কোটি গজ মাতা ॥ 
হত সঙ্গে আসিয়া করিল ঘোর রণ ॥ রকতের নদী বহে তেজিল জীবন ॥ 
ভদ্রকালী শ্রীরামেরে কহে মুখ হেরি | রাবণ মারিয়া যাহ অযোধ্যানগরী ॥ 
এত বলি ভদ্রকালী গেল নিজ স্বান। শক্রধন শাপাস্ত হইতে পাল্য আাণ ॥ 
ছুই ভাই ছুই স্বন্ধে হন্ত লঙ্কা চলে । কটক-রোদন শুন্য। জান্ববান বলে ॥ 

রম লক্ষণ আনে হন্গ বলিতে বলিতে ৷ দুই ভাই কান্ধে হ্ আল্য আচম্বিতে ॥ 
হন-স্দ্ধে রাম লক্ষ্মণ দেখিবারে পায়। লাফালাফি ঝঁপার্বাপি কপিগণ ধায় ॥ 
জডাল্য সভার প্রাণ রাম রাম বলে। মৃতদেহে প্রাণ যেন পাইল সকলে ॥ 
রামজয় জয় বল্যা নাচে কপিগণ | লঙ্কায় থাকিয়! শুনে রাজ। দশানন ॥ 

শুক সানণেরে কহে রাজা লঙ্কেশ্বব। কিব| হেতু সিংহনাদ করিছে বানর ॥ 
শুক সারণ বলে রাজ। শুন যন দিয়া । রাম লক্ষণ আনে হন মহাীরে মারিয়া ॥ 
শুনি রাজ দশানন শোকে অচেতন । মন্দোদরী তথা আসি দিল দরখন ॥ 
কেন কান্দ মহার।জ। হয়যা অচেতন । তন পাপে মরিল ঘতেক বীরগণ ॥ 
ইন্দ্রজিত পুত্র মৈল শুন নরপতি | অতিকাদি পুত্র মরে পাইলে পীরিতি ॥ 
নিচ্ঠর তোমার হিয়া কি কহিব আর । রাজ। বলে আর ন। বলিহ বারে নার ॥ 
একে পুত্রশোকে মে।র দগ্ধ কলেবর | অস্থির হয়্যাছি মুগ্চি শরীর জর্জর ॥ 

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে রামপদ সার | কোপে দশ।নন রাজ কহে পুনর্বার ॥ 


রাবণের যুদ্ধঘাত্রা 

হ। হ] পুত্র বল্যা রাণী সদ1 বলে মুখে । কান্দে রাণী মন্দোদরী খেল বাজে বুকে ॥ 
যুবতীর রোদন শুনিয়। দশানন । বিঘ্বৃণিত কুড়ি আখি করয়ে তর্জন ॥ 
কটক সমেত মারি শ্রীরাম লক্ষণ । রক্তে মৃতজনাদের করিব তর্পণ । 
সাজে যত বীরঘটণ সাঁজিল রাবণ | কনক মুকুট শিরে নানা আভরণ ॥ 
স্র্ণরথে চড়ে রাজ! নানা অস্ত্রধারী | পুরী হতে বারি হল বাজে শঙ্খ ভেরী ॥ 
সসৈন্যে রাবণ আল্য ঘেথিবারে পায় । পর্বত হাতে কর্যা সব কিগণ ধায় ॥ 
কৃপিল রাক্ষস ঝাঁকে ঝাঁকে এড়ে বাণ । বানর কটক বিদ্ধ্যা করে খান খান ॥ 
বাণ খাক়্য। ঘোর শব্ধ কুপিল বানর । রাবণ রাজায় পেল্যা মারে গাছ পাখর ॥ 

১৯ 
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কুপিল রাবণ রাজ পূরিল সন্ধান । একেক বানরে মারে কুড়ি কুড়ি বাণ ॥ 

শত বাঁণে নলে বিদ্ধ্যা করিল জর্জর | হন্ছমানে শত বাণ মারে লঙ্কেশ্বর ॥ 
আশি বাণ মারে রাজ] বালীর নন্দনে । শত বাণ মারিল রাক্ষস বিভীষণে ॥ 
গবাক্ষে পচাশি বাশ পূরিল1 সন্ধান | দধিমুখে দশানন মারে যাটি বাণ ॥ 

বাণে বিদ্ধযা বানরে করিল জরজর | ভয় পায় ভঙ্গ দিল সকল বানর ॥ 
বিরূপাক্ষ বীর যুঝে দেখি ভয়ঙ্কর | রুষিল স্গ্রীব রাজ ঘমের দোসর ॥ 

সেনায় আবৃত স্থান খিলাতাল হাতে | শব্ধ র্যা পেলে যত রাক্ষসের মাথে ॥ 
পর্বত-সমান রক্ষ কেবা পড়ে কোথা । শুণিতে ভাসিল সিন্ধু রাজ পায় বেথা ॥ 
বিরূপাক্ষ ডাঁক্যা বলে স্থগ্রীব রাজারে । আজি তোরে বধিয়। পাঠাব ঘমঘরে ॥ 
ঘোর খড়গ তুলে বীর হ্থগ্রীবে মারিতে । শত খান করে খড়গ শিলার আঘাতে ॥ 
কুপিয়! হ্গ্রীব মারে ললাটে চাপড় । বিরূপাক্ষ কবীর মরে করা] ধড়পড ॥ 
মর্তবীর দেখে বিরূপাক্ষ মল্য রণে | খড়গ লয়্যা ধায় বীর সুগ্রীবের পানে ॥ 
হস্তে হতে সুগ্রীব কাডিয়! লম্ন খাঁড়া । মুষ্টির আঘাতে তার মাথ। কৈল গুড়া ॥ 
মর্তবীর বধিতে উন্মত্ত বেগে ধায় | জাঠা৷ পেল্যা মারে বীর অঙ্গদ্ের গায় ॥ 
আপন] সারিয়] বজমৃষ্টি মারে বুকে | ভূমে পড়ি প্রাণ ছাড়ে রক্ত উঠে মুখে ॥ 
সারথিরে ভাক্যা কম রাজ! দশানন । তথ] রথ লেহ যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
লেখাব দক্ষিণদ্দিগে পেশ্বায় বসতি | রামলীলণ। কহে কবিচন্দ্র চক্রবতী ॥ 


বাবণের ক্রোখ 
যুদ্ধেতে মার্যাছে ইন্দ্রজিত হেন তোক | রাম লক্ষণ মারিয়া ঘুচাব পুত্রশোক | 
রঘুবংশের বৃক্ষ রাম সীতী পুষ্প-ফলে'। সতাই মরিব রাম লক্ষ্মণ মরিলে ॥ 
সারথি চালাল্য রথ রামের গোচরে । ভঙ্গ দিল কটক সব দেখ্য। লঙ্কেশ্ববে ॥ 
কটকে আশ্বামি রাম কহে বিভীষণে | ধনুর্বাণ রথোপরি আল্য কোনজনে ॥ 
বিভীষণ বলে গোসাঞ্জি নিবেদন করি | রাবণ উহার নাম লঙ্কা অধিকারী ॥ 
কামুক ধরিয়] রাম করয়ে তর্জন | বহু ভাগ্যে তোর সঙ্গে হল্য দরশন ॥ 
রামসঙ্গে স্ুগ্রীব স্থষেণ বিভীষণ 1 ভায়ের কাছে কাছে ঘান সুমিত্রানন্দন ॥ 
রাবণের পানে দৃষ্টি করি দয়ানিধি । গিয়া উত্তর কন কোপে সীতাপতি ॥ 
ভাগ্যফলে রস্থণলে দেখা তব সঙ্গ । আইছ যদি যুঝ তবে পাছে দেহ ভঙ্গ । 
অন্ত দশমাস মধ্যে দেখা তব সনে 1 মোর ভাগ্যে বিধি আনি মিলাল্য যতনে ॥ 
করা? বহু সংগ্রাম আন্যাছ পীত। নারী | অগ্ভাবধি তোমার বিক্রম সদ] ম্মরি ॥ 
যত বাণশিক্ষা আজি মনের সাধে যুঝ | ফির্যা ঘাবে লঙ্কায় এমন আশ তেজ ॥ 
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শুনিয়। রামের বাক্য হাসে দশানন। অবনীতে খ্যাত আমি অজয় রাবণ | 

জাতে ঘে রাক্ষদ আমি ভক্ষণ বানর । সংহারি সকল কপি আজি যাব ঘর ॥ 

দুর্লভ মন্ুম্য-মাংস খু'জি নিরবধি ৷ মনের মানসে আন্তা মুখে দিল বিধি ॥ 

প্রারাম রাবণে বাক্য হয় যথোঁচিত | ধন্গকে টঙ্কার দিল! স্থমিত্রার সত ॥ 

সিংহনাদ ছাড়িয়া রাবণপানে চান | ওরে পাপী ছুষ্ট তোর বধিব পরাণ ॥ 

রাবণ বলে তোর লাগ্য! আইছি আজি রণে। আজি তোর হবে দেখ! ইন্দ্রজিত-সনে ॥ 
বাণের প্রতাপ পারা দেখ নাই মোর ৷ এক বাণ সইবি এত জীবন কোঁথ। তোর ॥ 
লক্ষণ বলেন দর্প তোর সব জানি । যুদ্ধ কর্া। জিন্া| যাসি তবে সে বাখানি ॥ 

এত শুনি রাবণ কাপিছে কোপাবেশে । রুধিল। শ্রীবামচন্দ্র কবিচন্দ্র ভাষে ॥ 


লন্মমণের শক্তিশেল 
রামের উদ্দিশে বাণ ছাভে দশানন | শৃন্যপথে বাধ কাটে কমললোচন ॥ 
বাণ গোটা বার্থ কোপে কাপে লঙ্কেশ্বর ৷ জাঠাগাছ গঙ্গি এড়িল তারপর ॥ 
বাঞ্জিল বামের ভালে হল্য রক্তপাত । বুক বায়্যা পড়ে ধারা মৃছণ রঘুনাথ ॥ 
জ্ঞান পায়্যা কতক্ষণে গুণে বাণ জুডি। কোপে পূর্ণ রাবণ উদ্দিশে দিলা ছাড়ি ॥ 
অগ্রিবৃষ্টি করে বেগে বাণ গোটা চলে । ঘন ঘন গর্জে বাজে রাবণ-কপালে ॥ 
ফল। গোটা ভালে বাজে ভক্ষয়ে রুধির | বাহুবলে বহু যত্বে করিলা বাহির ॥ 
ব্যস্ত হয়া! হস্ত দিয়া স্বরে শুণিত | কোপাবেশে বাণ বর্ধে শ্রীরাম চিস্তিত॥ 
দশ হস্তে সব্য শর ধনু দশ হাতে । আকাশেতে দেবগণ লাগিল! দেখিতে ॥ 
আছিল আকাশপথে প্রশংসে অমর । আগাল্য স্থমিত্রাস্থৃত লয়্যা ধ্ঠঃশর ॥ 
কুপিয়। লক্ষণ দিল ধন্ুকে টঙ্জার ৷ শবে দশদ্দিগ পূর্ণ বিস্ময় সভার ॥ 
রাবণ বলেন বীর আর কোথা যাবি । না পাঁলাস থাক থাক পরাণে মরিবি ॥ 
লক্ষণ বলেন তোর কি করে কথায় । বীবের কীরত্বপন যুদ্ধে জানা যায় ॥ 
অরে পাপ ছুরাচার পালাইবি কোথা । বাণে কাট্যা পেলিব এখনি দশ মাথা ॥ 
কুপিল রাবণ রাজ! পূরিল সন্ধান । কাটিয়া স্তমিত্রান্থত করে খান খান ॥ 
এডিল হাজার বাঁণ বীর দশানন ৷ আচ্ছন্ন হইল! বাঁণে স্মিত্রানন্দন | 
বিভীষণ সুগ্রীবাদি যতেক বানরে ৷ পরাতব কর্যা ধায় রামের উপরে ॥ 
রাঁবণে বিদ্ধিয়া রাম করিল। জর্জর | ঢুই গজে যেন যুদ্ধ হয় পরস্পর ॥ 
পৃথিবী ঘুরিয়া বুলে করে টলবল | বাণশবে ত্রাস পায় রাক্ষল গকুলু, ॥ 
রাবণ মায়ে বাণ প্রীরামের গায় | রুষিয়া জানকীনাথ ভল্লে কাটে তায় ॥ 
পরস্পর বাণবুষ্টি ঢাকিল গগন | রণশূর দুই বীর শ্ররাম রাবণ | 


( ৯৬৪ ) 


রঘুনাথ বাণবুষ্টি করে অবিরত | পতাকা কবচ ঘোড়া! কাটিলেন রথ ॥ 

লাফ দিয়৷ রাবণ চড়িল আর রথে। সশ্মোহন অস্ত্রে মোহ করে রদুনাথে ॥ 
হেনকালে বিভীষণ স্থগ্রীব লক্ষ্ণ। রাবণ উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥ 

কোপ করি দশাঁনন কহে বিভীষণে । কুলাস্তক পাপমতি গেলি এতদিনে ॥ 
পতাক। সারথি ঘোড়1 কাটিল। লক্ষ্মণ । গদার আঘাতে রথ ভাঙ্গে বিভীষণ ॥ 
বিরথী হইয়া রাজ! চাপে অন্য রথে | বিভীষণে মারিবারে বাণ কৈল হাথে ॥ 
এড়িলেক ঘোর বাণ পূরিয়] সন্ধান | অর্ধপথে কাটে লক্ষণ করি থান খান ॥ 
পুনর্বার শক্তি এভে রাজ দশানন | ডাক্য1 বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ 
লক্ষণ এডিল বাণ তারা যেন ছুটে । তিন খান করিয়া রাজার ধক্তি কাটে । 
শেলপাট কাট? গেল কোপে দশানন । ডাক দিয়া বলে বীর শুনরে লক্ষ্মণ ॥ 
বারে বারে রক্ষা তুমি বিভীষণে কর । এবার যাইতে তোবে হল্য যমঘর ॥ 
ময়দত্ত ঘোর শক্তি তুল্যা নিল হাতে। ভেদ্দিব তোমার বুক শক্তিব আঘাতে ॥ 
এত বলি দশানন শক্তি ধরে কোপে । চমকিত রঘুনাথ দেবাস্ুর কাপে ॥ 
হেন শক্তি লক্ষ্মণ বধিতে বীর তুলে । নুর্যের সমান তেজ মুখে অগ্নি জলে ॥ 
লক্ষণে ডাকিয়া বলে রাজ] দশানন । পিতামাত। এইকালে করহ স্মরণ ॥ 
যুবতীরে পুনরপি আর না দেখিবে । শেলাঘাভে মোর হতে পরাণ হারাবে ॥ 
এডিল দারুণ শক্তি মেঘ যেন গাজে । দশদিগ অগ্নিময় শত ঘণ্টা বাজে | 

দারুণ শক্তির তেজে দেবার কাপে । রামচন্দ্র চমকিত ভয় তিন লোকে ॥ 
দেখিয়। শ্ররামচন্দ্রে বাকা নাঞ্ি সরে | স্থুষেণ স্গ্রীব মন্ী হাহাকাব করে ॥ 
যতেক বানরগণ চতুর্দিগে চায় । হন বলে বিভীষণ কি করি উপায় ॥ 

শেল দেখ্য। লক্ষণের শুখাইল মুখ । ভাই পানে চান রাম ফাট্যা। যায় বুক | 
মোঁহেতে ব্যাকুল তন্থু শেলপানে চায়্যা । বিনয়ে বলেন কিছু কতাঞ্জলি হয়া? ॥ 
দেবরূপে শেল তুমি ত্রিভুবন খ্যাত । রাবণ পায়্যাছে ময় দানবের দত্ত ॥ 
শুন্যাছি তোমার বল ব্রদ্মা্দি বাখানে । জোভহাতে বলি আমি ন! বাজ্য লক্ষণে ॥ 
প্রাণাধিক আমার লক্ষণ গুণমণি । তব ঠাঞ্ি ভাই দ্রান মাগ্যা নিলাম আমি ॥ 
ব্যাকুলি করেন রাম শেল নাঞ্ শুনে । আল বর্যা আইসে বেগে গজিয়। গগনে ॥ 
কত শব কৈল। রাম শেল না ফিরিল। ভাক্যা কন রামচন্দ্র সবনাশ হল ॥ 
ঝাটি ঝগড়। শেল মুষল মুদগরে | নান। অস্ত্র এডে লক্ষণ শেলের উপরে ॥ 
শেল কাটিবারে বীর নান অন্ত্র এডে | ঘত বাণ এড়ে বীর শেলমুখে পুডে ॥ 
ফিরাতে না পার্া। শেল লক্ষণের ভয়। ময়দ্নত্ত শেল সেই দেবের দুর্জয় ॥ 
হেদেরে দারুণ শেল বলিরে তোমাকে । লক্ষণে ছাড়িয়া শেল পড় মোর বুকে । 
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অব্যর্থ দারুণ শেল সেহ নাকি ফিরে। লক্ষণের বুকে তেদ করি নির্তরে | 
শেলাঘাতে মহাবীর হইল অজ্ঞান । ঠাকুর লব্ণ তবে ধরণী লোটান ॥ 

ভূমে পড়্যা শ্রীরাম শ্রীরাম বলি ডাকে । অচেতন হুল্যা রা লঙ্্ণের শোকে | 
রথে হতে রাবণ নাস্বিল। অবনীতে ৷ আকড়িয়া লক্ষণে তুলিতে চায় রথে ॥ 
ভূমি ছা়া লক্ষণে করিতে রাজ নারে । বিশ্ময় ভাবিয়া নিন্দা করে আপনারে ॥ 
অনাথের নাথ প্রভূ লোকের আশ্রয় । অনস্ত অস্ত শক্তি দেব বিষুঃময় ॥ 
রাবণের কিবা তেজ তাহারে উঠায় । হেনকালে হন্ছমান দেখিবারে পায় ॥ 
মাথায় মারয়ে মুষ্টি পকলনন্দন | মৃছণ হয়্যা ভৃমেতে পড়িল দশানন ॥ 

ঘুর্যা বুলে দশানন রক্ত উঠে মুখে । পুন পদাঘাত হচ্ছ মারে তার বুকে ॥ 
চেতন পাইয়া রাজ চাপিলেন রথে । লক্ষণে আনিল হন রামের সাক্ষাতে ॥ 
তখনে রাবণ করে বাণ-বরিষণ | লক্ষণে ছাড়িয়া যায় ধত কপিগণ ॥ 

রামচন্দ্র ভাকিয়া কহেন কপিগণে | ভয় নাঞ্ি ভঙ্গ কেহ নাঞ্ি দিহ রণে ॥ 
সভে মেল্যা রক্ষ1 কর প্রাণের লক্ষণে | রণেতে মারিব আজি রাজ। দশাননে ॥ 
রাবণ মারুক মোরে আমি বা রাবণে | দণ্ড ছুই বই এবে দেখিবে নয়ানে ॥ 
রাজ্যনাশ বনবাস সীতার হরণে | ঘুচাঁৰ সকল ছুঃখ বধিয়া রাবণে ॥ 

বালীবধ সেতুবন্ধ কৈল যে কারণে । রাবণ বধিয্না ষশ থুব ত্রিতুবনে ॥ 

রামের কথায় সভে সাঁহুসে দেই ভর | আগুলিয়! রহিল লক্ষ্মণ ধন্ুরধর ॥ 
ভ্রাতুশোকে যুঝে রাম শরগণ্ডি হাথে | বাজিল দারুণ যুদ্ধ রাবণের সাথে ॥ 
পরস্পর ছুই বীরে হয় ঘোর রণ । বাণাঘাতে কাতর হইল দশানন ॥ 

মুকুট কাটিল। রাম অর্থচন্্র বাণে | রণে ভঙ্গ দিয়া পালাইল দশাননে ॥ 

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে আধাত্মিক মত। লঙ্কাকাণ্ডে রামলীল। বাল্সীকি [কথিত] ॥ 


লন্গমণের পতন 
রণ জিন্যা আল্যা রাম লক্ষণের কাছে । ধূলায়ে ধূসর তনু পড়িয়া রয়যাছে 
স্থষেণে ডাকেন রাম বুক নাঞ্চি বান্ধে ৷ পড়িয়া অবনীতলে রামচন্দ্র কান্দে ॥ 
ইন্দ্রজিত হেন বীর মারিলে যুদ্ধেতে । নডিতে চডিতে নার শেলের আঘাতে ॥ 
"জট। বাকল পর্যা বনে মোর সঙ্গে আলে । দুর্জয় দাক্ণ শেলে পরাণ হারালে ॥ 
না বাঁচিব একদণ্ড আমি তোম। বিচ | কেমনে ধরিবু হিয়! তিয়াগিব তন্থু ॥ 
লক্ষণ লক্ষ্পণ বল্য! রামচন্দ্র ভাকে । আগেতে মরিলে ভাইং বাখিযা আমাকে ॥ 
আগে মোর জন্ম কর্ম বেদবিষ্ঠা শিক্ষা | বিবাহ আমার আগে গুরুকুলে দীক্ষা ॥ 
বুঝিতে নারি আমি ধাতার লিখন । পশ্চাতে লিখিল কেন আমার মরণ ॥ 


(১৬৬) 


কৈকৈয়ের বচনে বাপ বনবাস দিল | বনবাস দিয়া মোরে পরাণ ছাভিল ॥ 
হায় হায় দেশেতে মরিল মোর পিতা পঞ্চবটা বনে আমি হারাই সীতা। ॥ 
সমুদ্র বাদ্ধিছ আমি হারায়্যা জানকী | আজি যুদ্ধে হারাইন্ লক্ষণ ধানুকী ॥ 
তোমা হারাইয়া ধাব অঘোধ্যানগরে | কি বল্যা বলিব যায়্যা ক্মিত্রা মায়েরে ॥ 
কাতর হুইয়1 রাম কান্দে অবিরত | অযোধ্যা যাইতে ভাই না রাখিলে পথ ॥ 
কি বল্যা বলিব রে ভরথ শ-নঘনে | সভাই মরিব শোকে ন] দেখ্যা লক্ষ্মণে ॥ 
'আর নাঞ্জি যাব ভাই অযোধ্যানগরী । জপিয়া তোমার নাম হব দেশাস্তরী ॥ 
ছিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্সীকি পুরাণ ৷ রামলীল" শুনে যেই সর্বত্র কল্যাণ ॥ 


রামের বিলাপ 
ধুলায় পভিয়1 রাম : প্রভু দুর্বাদলশ্রাঁম : কান্দেন লক্ষ্মণ কব্য! বুকে । 
আর কি পরাঁণে জিব : কোথা গেলে তোমা পাব : কি বলিব অযোধ্যাবাসীকে ॥ 
লক্ষণের পানে চায়্যা : পড়ে প্রভূ যৃচ্ছী হয়া : খস্যা পডে হাথের ধন্গক | 
লোচন রক্তের ছটা : ভূতলে €লাটায় জট? . অশ্রধাবা পড়ে বায়্যা বুক ॥ 
একবার উঠে ভ্রমে ' কখন পড়েন ভূমে কত় ভাকে উঠ ভাই বল্যা। 
কভূ বুকে বুক দিয় - চান্দমুখ নিরখিয় * কখন কান্দেন ফুল্য1 ফুল্যা ॥ 
কখন ধরেন গলে : ডাকেন শ্রবণ-যুলে : উঠ ভাই ভাকে তব বাম। 
আমার সঙ্গতি ছাভি : কি সখ ধূলায় পড়ি * বুঝি প্রায় হবে মোরে নাম ॥ 
এত কেনে অভিমান : মুদ্' থাক ছু নয়ান : বিদেশে হারাক্ষ আমি আনি । 
না যাব অযোধ্যাঁপুরী : তোম। বিনে দেশাস্তরী : ছাড্যা গেল জনকনন্দিনী ॥ 
আমার তপস্যা বক্র : দারুণ বিধির চক্র : তিনজনে আইলাম বন। 
তাহাতে লাগিল ধাতা : কাননে হারান্থ সীতী : আপন বুদ্ধে হারান্থ লক্ষ্মণ ॥ 
ফুত্তিকার ভাগ্ড লাগি : সোনার গাগরী ভাঙ্গি : কেমনে দেখাব এনা মুখ । 
লক্ষ্মণে বাদ্ধিয়া গলে : ভামিব সাগরজলে : ঘুচাইব মনের যত দুখ ॥ 
না বহে নাসায় শ্বাস : রকতে ভিজিছে পাশ : ভূমেতে রয়্যাছ মহাবীর । 
আমি ভাকি পুন পুন : শুন্যা কেন নাঞ্চি শুন : তেমনি রয়্যাছে ধন্ুতীর ॥ 
স্থির হল্য ছুটি আখি : মরণের চিহ্ন দেখি : মলিন হইল চান্দমুখ। 
মোরে ছাড়্যা না যাইহ : আমারে সঙ্গতি লেহ : বিদরিয় যায় মোর বুক ॥ 
বন আসিবার পথে : তোম লয়্যা হাথে হাথে : সপ্যা দিল স্মিত্রা জননী । 
মরিলে আমার লাগি: হল/াম তব বধভাগী : লোটাক্স্য1 কান্দেন রঘুমণি ॥ 
বানর ন। ধরে প্রাণ £ কান্দে বীর হুনগমান : ঘত কটক লক্ষণের মোহে । 


(১৬৭ ) 


কটকে কান্দন রোল : কার নাঞ্রি মুখে বোল : পঙ্ধিল বন্ধ! হল্য লোছে ॥ 
রকত মুছান যত : রকত পড়য়ে তত : শেলের ঘ1 কি মুছাইলে রয়। 
দূরে ফেল্যা ধনু তীর : শোকে ভাসে রঘুকীর : রামলীল1 কবিচন্দ্র কয় ॥ 


ওষধ সন্ধানে হনুমানের যাত্র। 
আর যুদ্ধে কাজ নাঞ্ি রামচন্দ্র বলে । রণে পড়্যা ভাই মোর রয়্যাছে ভূতলে ॥ 
কি কাজ জীবনে আর কি কাজ জানকী | শেলে হারাই আজি অজয় ধান্নকী । 
হায় মরি হিয়া ফাটে না বলিলে কিছু। ধন্ হাথে কে বুলিব যোর পাছু পাছু ॥ 
বিভীষণে ভাক্যা রাম কে বারে বার । সত্যে বন্দী রহিলাম ন] শুধিন্থু ধার ॥ 
ভরে আন্যাহ মিত্র অযোধ্যা! হইতে | মারিবেক লঙ্কেশ্বরে দেখিবে সাক্ষাতে ॥ 
র/বণ মরিলে হব সীতার উদ্ধার । তুমি রাজা হবে আমি সত্যে হব পার ॥ 
সটগ্রীবে কহেন মিত্র কার মুখ চাহ । বানর কটক লয়! কি্বিন্ধ্যায় যাহ ॥ 
রামচন্দ্র কোলে কর্যা কহে হন্তমানে । অতঃপর মহাবীর যাহ নিজ স্থানে ॥ 
পুন আর অযোধ্যানগরে নাঞ্জি যাব । লক্ষণের নাম জপ্যা ভিক্ষা মগ্য। খাব ॥ 
লক্ষণে দেখিয়। রাম মৃছ্াগত হল্য । অবনীমগুলে শোকে শ্রীরাম পডিল ॥ 
হইয়! মানবদেহ বাঁডে বভ শোক | বুঝ্য। দেখ অন্যে কিসে লাগে নরলো।ক ॥ 
জোডহাথে কহে ধন্বম্তরির নন্দন । শোক না করিহ রাম বাচিবে লক্ষ্মণ ॥ 
আখে মুখে মরণের চিহ্ন আমি জানি । লক্ষণের শ্বাস বহে দেখ রঘুমণি | 
লক্ষণে করিয়া কোলে বসিলেন রাম | স্ষেণ বলেন শুন বীর হন্্মান ॥ 
গন্ধমাদনে আছে বিশল্যকরণী | উধধ পরশে মুতজন পায় প্রাণি ॥ 
হরিত বর্ণের ফল ীতবর্ণ পাতা । রক্তবর্ণ ফুল তার রাঙ্গ। রাঙ্গা লত ॥ 
হাহ] হুহ গন্ধর্ব আছয়ে গিরিমাথে | যুদ্ধ করা! থাক পাছে তাহাদের সাথে ॥ 
সাঁধহ রামের কার্য চল বাউপথে | উষধ আনিবে বাত্রি থাকিতে থাকিতে ॥ 
সুর্যের উদয় হল্যে বাচাতে নারিব | দারণ শেলের ঘায়ে লক্ষণ মরিব ॥ 
রামচন্দ্র বলে শুন পবননন্দন । ত্রিভুবনে ষশ রাখ বাচাক়্যা লক্ষ্মণ ॥ 
রামপদদ্বন্ব বন্দ্যা কহে জোডকরে । প্রাণ যায় প্রাণ দিব লক্ষণের তরে ॥ 
"লম্ফ দিয়া মহাবীর উঠে বাউপথে | কবিচন্দ্র কহে যায় উধধ আনিতে ॥ 


কালনেমি বধ 
লঙ্কার উপরে যায় পবননন্দন | কালনেমি পাত্রে ভাকা। দেখান" র।বণ ॥ 
মুনিবেশে থাক গিয় গন্ধমাদনে | সরোবরে পাঠাইবে বীর হন্তমানে ॥ 


২, 


কুভ্তীরিণী আছে এক সেই সরোবরে | হচুমানের লাগ পাল্যে ভরিবে উদরে ॥ 
হছ্গমান মলে হেথ। মরিব লক্ষণ 1 লক্ষ্মণ মরিলে রাম তেজিব জীবন ॥ 

বিভাগ করিয়া লঙ্ক। ছুইজনে খাব | কর্মসিদ্ধ কর্য! আলে অর্ধরাজ্য দিব | 

এত শুনা! কালনেমি কহে লঙ্কেশ্বরে । মারীণ্রে দশা প্রায় করিলি আমারে ॥ 
ঘরপোড়ার হাতে আমি তিলেক ন1 জিব | পরাণে বাচিয়া আলে অর্ধরাজ্য খাব ॥ 
দভি পেল্য] বাট্য। লব অর্ধ লঙ্কাপুরী | ভাল ভাল বাছ্যা লব দশ হাজার নারী ॥ 
মনের গমনে গেল গন্ধমাদদন | মায়ায় করিল বীর দিব্য তপোবন ॥ 

মুনিবেশ শিরে জট বুক জুড়্যা দাড়ি । করে করজাপ্য মালা কমগুলুধারী ॥ 
বাউবেগে এথা হস্চমান কথোক্ষণে । উপনীত হল্য গিয়। গন্ধমাদনে ॥ 

মুনির আশ্রম দেখি পর্বত নিকটে । কাছে গেল হচ্মাঁন কালনেমি উঠে ॥ 
পন্থী দেখিয়া কীর করিল প্রণাম | পরিচয় দিল মোর নাম হনুমান ॥ 

মূনি বলে কপিরাজ আমাব অতিথি । শ্রম দূব কর বাপু জুভাহ সম্প্রতি ॥ 

উঁধধের তরে তুযি কর্যাছ গমন | যোগবলে দেখি আমি বাঁচিব লক্ষণ ॥ 

হন্রমান বলে গোসাঞ্জি কোথা পাব জল ॥ তপস্থী দেখায়্যা দিল দিব্য সবোববা 
সরোবব-জলে নামে পবননন্দনে | ভয়ঙ্কর কুম্তীরিণী ধবিল চবণে ॥ 

বান্ত হয়া! মহাবীর কোপে লক্ষ দিল | কুভীর সহিত গিয়া! পাডেতে পড়িল | 
দুহাতে ধবিয়। মুখ চিবিয়া পেলিল । মুক্ত হয়্য1 গম্ধকালি রথেতে চডিল ॥ 
হন্ছমানে কহে নারী হয়া। কৃতাঞ্জলি | গন্ধবী আছিন্ছু আমি নাম গন্ধকালি ॥ 

যক্ষ নামে মুনি অঙ্গে পদ-পরশন | কুম্ভীবিণী হৈন্স মুনিশাপের কাবণ ॥ 

রাববের দূত তুমি পবনেব স্থত। পাপে মুক্ত তব অঙ্গ-পরশনে প্রীত ॥ 

আস্তাছ উুঁধধ নিতে জানিন্ধ সকল । মুনির আশ্রমে নাই খাঅ ফল জল ॥ 
রাবণের চব বেট? কহিয়ে' তোমাবে । ভজন ঘজন বেট! মিছামিছি করে॥ 
সাবধান হয়া হন তপন্বীর স্বানে | গম্ধকাঁলি কয়্য। গেল মুনি ভাবে মনে ॥ 
কালনেমি কত কথ ভাবে মনে মনে । বতিলাম কপি বেটা মৈল এতক্ষণে ॥ 
বুদ্ধিবলে সিদ্ধ হল অসম্ভব কাজ । অতঃপর হব গিয়া লঙ্কামহীরাজ | 

পূর্বভাগে লঙ্কার অর্ধেক যায়্যা লব । পশ্চিমদিগের অংশ দশাননে দিব ॥ 

পাত্র মিত্র সেনাপতি বাট্যা নিব অস্ত । বারি করা। বাছ্যা নিব ভাল ভাল বন্ত্র॥ 
মাথায় বান্ধিব চির্যা যত খাসাজোড]1 | তবলে বাদ্ধিব লয়্যা বাছ। বাছ? ঘোঁড] ॥ 
আর এক মনে আছে অগ্রেতে করিব | বাছ্যা বাছ্যা অর্ধগুল1 বি্যাধরী লব ॥ 
আর এক কথ আমি মনে মনে করি । কার ভাগ্যে পডে মেনে রাণী মন্দোদরী ॥ 
কুভতীরিণী হচ্গমানে করিলেক গ্রাস । অতংপর লক্ষণের হইল বিনাশ ॥ 


(১৬৯) 


দরে আস্যা হস্থমান দেখিবারে পায় । আস আস হন্সমান ভাকে উত্তরায় 
হের আস্য হচচযান উপদেশ কই | বিদ্যাবলে অবহেলে শুঁষধ চিনউ | 

গ্রহণ করহ মন্ত্র ভক্তিভাবে লেহ। চিরজীবী হবে গুরু-দক্ষিণ। ত দেহ! 

বজ্ঞমুষ্টি ধর্যা বলে গোঁসাঞ্জি আ্সাগ্যাহ । কৃপা কর্যা বুক পাত্যা গুরুদক্ষি লেহ | 
এত বল্য' বজমুষ্টি মারে তার বুকে । অষ্ট মৃণ্ড ধর্যা বীর মার মার ডাকে ॥ 
ঘোর যুদ্ধ হয় দু'হে হস্তপদাঘাতে | দৌহে খণ্ড খণ্ড হয় ছু'হার যুদ্ধেতে | 
ওষ্ঠাগত কালনেমি ধরিল ধিয়ান | ত্রহ্ধতাল তাকিয়া কিলায় হনুমান | 

হস্ত পদ মৃণ্ড তার পেটে ঢুকাইল | মাংসপিগুবৎ যেন কালনেমি হলা ॥ 
কালনেমিবধ কথা এতদূরে সায় । আধ্যাত্মিক রামলীলা কবিচন্জ্র গায় ॥ 


হনুমানের ওষধ-সন্ধান 
কাঁলনেমি বধ করি : শ্রীরাম স্মরণ করি : হনুমান সামালে আপনা । 
দুহাতে ধরিয়া! তাঁয় : শৃন্যপথে উঠ্য যায় £ ফেলা] দিল যেখানে রাবণ? ॥ 
দ্বাদশ বর্ষের পথ : গন্ধমাদদন পর্বত : শুনিতে আশ্চর্য লাগে মনে । 
বাহুবলে ফিকে হন: পডে কালনেমি-তচ্চ : দশাঁনন বসিয়া যেখানে ॥ 
দেখিয়? কম্পিত ভূপ : বলে একি অপরূপ : কেবা ত পড়িল মাংসপিও্ড। 
নিশ্চয় জানিতে নারে : মনে অনুমান করে : রয় রাজা চায়া! চারিদণ্ড ॥ 
পাত্র মিত্র অন্ভবে : কাঁলনেমি বলে সভে : রাবণ রহিল চিত্রবৎ । 
হায় কালনেমি মৈল : সেইকালে কয়্যাছিল : বিধিমতে মোরে হিতপথ ॥ 
দশাঁনন ভাঁবে বেথা : কীর হ্গমান হোথ] : উঠে গ্নিয়া পর্বত উপর | 
ওষধ খু'জিয়] বুলে : দেখে কবীর হেনকালে : পর্বতে আভাস দিবাকর ॥ 
দেখ্য। বীর চমকিত : মনে ভাবে সচিস্তিত : তবে কি করিন্র বীরপনা । 
স্র্যের উদয় হলে : ঠাকুর মরিব হেলে : বুথ হলা এতেক যন্ত্রণা ॥ 
ছাঁড়িয়! পর্বত অগ্র : চলে কীর মহা। বাগ্র : পূর্বদিগ ভাস্করের কাছে । 
ওথ1 রবি লয়াযা দভা : সাজন রথের ঘোড়া : উদয়ে বিলম্ব কিছু আছে ॥ 
হেনকালে গেল হচ্ছ ং ভূমেতে লোটায়া তন্থ : প্রণাম করিল ভক্ভিভাবে । 
' উঠে ধরা পরিহরি ' ছুটি হস্ত জোড করি: আখ্যান জিজ্ঞাসা করে তবে ॥ 
হাস্য] হান্ত) স্র্য কয় : শুন কপি মহাশয় : প্রধান আখ্যান নাম ভানু । 
শুনিয়া! রবির উক্তি : বলে কীর মহামতি : গোসাঞ্ছি আল্মঃর নাম হন ॥ 
অস্ত্যাক্ষরে মিলাইল : মিত1 বল্যা মোরে বল ২ কপ কর ধর কোলাকুলি । 
বিধির ঘটনা ভাল : কোল দিতে সুর্য গেল : হস্ছমান ধাখে কাকতলি ॥ 
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রথ সম ক্ছুর্য লয়: যান বীর বেগে ধায়্যা : বিস্তর আনন্দ হল্য মনে । 
রাখ্যাছি রবিরে ঢাকি : আর মোর ভয় কি: যাই কে ন পারি যতক্ষণে ॥ 

এরূপ আনন্দ ভাঁবে : আলিয়া পর্বতে নাবে : যক্ষগণ দেখয়ে সকল | 

আসিয়া নিকটে তার : জিজ্ঞাসেন সমাচার : বিশল্যকরণী কোথা বল ॥ 

আমি পবনের স্থৃত : রাঘব রামের দূত : লক্ষ্মণ পভিয়৷ শক্তিশেলে | 

কিব। কহ নাঞ্জি বুঝি : সতত উঁষধ খুঁজি - লক্ষণ মরিবে রাত্রি গেলে ॥ 

শুন্যা এত বিবরণ : হাশ্তা উঠে ষক্ষগণ : কেবা রাম লক্ষ্মণ কোথা থাকে | 

কেহ কেহ কয় হাশ্ঠা জিজ্ঞান।৷ করয়ে আস্তা : মরণ ছটপটি পার তোকে ॥ 
কেহ কানে দেয় কাঠি £ কেহ বা মারয়ে লাথি : কেহ কেহ লেজে ধর্যা টানে । 
ছ্বিজ কবিচন্দ্র গায় : হস্ত হল্য বজকায় : সংহার করিল যক্ষগণে ॥ 


বাটুলের আঘাতে হনুমানের পতন 
বিনাশ করিল বীর তিন কোটি গন্ধর্বে | ভ্রমণ করয়ে বীর উষধ-অন্দভে ॥ 
স্থষেণ গুঁধধ চিহ্ন বল্যাছিল যাঁ। ভূল্যাছে পবন-স্থত স্বৃতি নাই তা ॥ 
অন্মান করে তবে পবন-তনয় | গন্ধমাদন গিরি এ বটে নিশ্চয় ॥ 
ইহাতে গঁষধ আছে নয় অন্যমত | মাথে কর্যা লয়্যা যাই সমাক পর্বত ॥ 
এই যুক্তি হন্ছমান সারাৎসার কৈল | রাবণ নিকটে দূত উপনীত হলা ॥ 
জোড়হাতে দূত কহে শুন দশানন | যে জন্য পাঠালে মোরে করি নিবেদন ॥ 
পূর্বদিগে উদয় হইতে সুর্য গেল । সেই স্থলে হন্তমান উপনীত হল্য ॥ 
দুইজনে কথা কহে হাসিয়া হাসিয়া! । আমর দেখিয়ে চায়্যা অন্তরে থাকিয়া! ॥ 
হনুমান কিবা! বলে ভা নাড়ে মাথা । বুঝিতে নারি দেব-বানরের কথা ॥ 
হনুমান মহাবীর কহিয়ে তোমারে | স্ুর্যেরে ধরিয়। রাখে কক্ষের ভিতরে ॥ 
শুনি দশানন রাজা ভাবে মনে মনে | মরণ নিশ্চয় মোর হল্য এতদিনে ॥ 
হেথ? সেইখানে কীর পবননন্দনে | পর্বত ধরিয়া বীর ছুই হাতে টানে ॥ 
পর্বত উপাড়্যা লয় বীর হনুমান । মাথে কর্যা! মহাবীর করিল পয়ান ॥ 
দশ যোজন দীর্ঘে আড়ে পঞ্চ ঘোজন । দেবগণ বলে ধন্য পবননন্দন ॥ 
ভরীরাযের কথা মারুতির পড়ে মনে । নন্দীগ্রাম দিয়! যায় উঠিয়া গগনে ॥ 
আছিল পূর্ণমা তিথি হল্য অন্ধকার | ধাইন সকল প্রজা কর্য। হাহাকার ॥ 
ধাইল ভরথ কীর দেখে বাউপথে । বজ্র বাটুল নিল গুলতাঞ্জি হাতে ॥ 
পাদুক লঙ্িয়। যায় দেখিয়া নয়নে । বজ বাটুল মারে বীর হন্ছমানে ॥ 
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অবনীমগলে পড়ে যৃছণাগত প্রায় । রাম রাম বলি মুখে ধরণী লোটায় | 

রামনাম উচ্চস্বরে শুনিবারে পায় । বিম্ময় ভাবিয়া যনে ভরথ বীর ধায় ॥ 

পুলকে পূরিত ধারা বহে অবিশ্রাম | চতুর্দশ বধে শুনিলাম রামনাম ॥ 

পর্বত দেখিয়! মাথে লাগিল বিন্বয়। প্রভু রামচন্দ্রে ডাকে কেবা মনে হয় ॥ 

কেবা তুমি কোথা ঘর কিবা তব নাম । বাট্ুল খাইয়া কেন ডাক রাম রাম॥ 
পননের পুত্র আমি স্ুগ্রীবের চর । হন্মান নাম মোর রামেব কিস্কর | 

মন দিয়া শুন প্রভু করি নিবেদন | অযোধ্যার রাম দশরথের নন্দন ॥ 

পিতসত্য রক্ষাহেতু রাম গেলা বন। তাহার জানকী হরে লঙ্কার রাবণ ॥ 

বাম রাবণেতে হল্য ঘোরতর রণ । রাবণের শক্তিশেলে পড্যাছে লক্ষ্মণ ॥ 

ওষধ লইয়া যাই পর্বত কর্যা মাথে | বালে হারাই প্রাণ কোন বীরের হাঁখে। 
প্রতিজ্ঞা করিয়! আন্ত প্রভূ রামের স্থানে । হায় হায় বাচাইতে নারিনু লক্ষণে । 
ভবথ ভূমেতে পড়ি জ্ঞান হল্য হত | বাজিল দারুণ শোক কান্দে অবিরত ॥ 

পবণী লোটায় তি'হ করে হায় হায়। হন্তমান মহাকীব তাহারে ক্ধায় ॥ 

কেবা তুমি কিবা নাম কাহার তনয়। পরিচয় দেহ মোবে শুন মহাশয় ॥ 
দশরথ-পুত্র মোর। অযোধ্য। নিন|স | ভরপ আমার নাম রামের দাস ॥ 

হস্ঠমান বলে তুমি রামের শক্র ছিলে | না বাঁচে লক্ষ্মণ আর বাট্রুল কেনে মালে ॥ 
পাছকা লক্বিয়া বাছ। যাত্যেছিলে তুমি | পক্ষত্রমে বাল মারি তোরে আমি | 
কৌশল্যা স্মিত ডাকি শক্রন মানে | মাথায় পর্বত হন্ত পড্যা ষেইখানে ॥ 
হনুমান বলে দু'হে আমি নাঞ্চি চিনি । ভরত বলে আগে যেব। রামের জননী ॥ 
হন্স বলে ঠাকুরাণী রামচন্দ্রের মা। উঠ্য| যাত্যে নাতি আমি শিরে দেহ পা॥ 
কৌশল্যা বলেন মোর রাম লক্ষণ কোথা । মাথায় পর্বত দেখি তুমি কেনে হেথ] ॥ 
রাম রাবণেতে হল্য ঘোরতর রণ | রাবণের শক্িশেলে পড়্যাছে লক্ষ্মণ ॥ 

ওষধ লইয়া যাই পর্বত কর্যা! মাথে । বাঁটুলে মরিম্গ নারি লক্ষ্মণ বাচাতে ॥ 
শুনিয়া কৌশল্য! কান্দে ধৃলায়ে ধূসর | লক্ষণ বিনে না মোর রামের দোসর ॥ 
কপাল ভাঙ্গিল মোর বিধি হল্য বাম | লক্ষণ মরিলে মোর ন] বাচিবে রাম ॥ 
ইহা বল্য। কান্দে রাম রাজীবলোচন | সুমিত্রারে কি বলিব হারায়্য। লক্ষণ ॥ 
আমার রামেরে হন্থু কহিয় বচন | বাচ্যা থাকু রাম মোর মকক লক্ষ্মণ ॥ 

যেমনি বল্যাছি বাঁছ1 তেযনি কর্যাছে। সীতারাম লাগ্যা বাছ। পরাণ ছাড়্যাছে ॥ 
ধন্য রে ধাস্িক পুত্র লক্ষণ আমার । এতদিনে স্থধিলি আমার প্ৃধৈর ধার ॥ 

ছিজ্ কবিচন্দ্র কহে বান্মীকি পুরাণ | লঙ্কাকাণ্ডে রামলীল। অপূর্ব আখ্যান ॥ 


( ১৭২ ) 


স্ুমিজ্রোর বচলশ্রবগে হনুমানের আললন্দ 
হন্ুর বচন শুনি : স্মিত্রা রাজার রাশী : মনে কিছু না কৈল বিষাদ । 
বাছা থাকি রামসনে : ভঙ্গ নাঞ্ি দিলে রণে : না করিলে লোক অপবাদ ॥ 
পরিহরি বাপ মায় : ভজিলে কমল পায় : সেবিয়াঁ বুলিলে বনে বন । 
যুঝিয়! সংগ্রাম মাঝে : মরিলে রামের কাজে : ঘশ থুলে ভরিয়। তুবন ॥ 
করিয় ছুর্জয় রণ : আগে লইলে মরণ : শেল ন। বাজিল শ্যাম অজে। 
আহা হা লক্ষণ করি: নিছনি লইয়! মরি : ভাল হল্যে গেলে রামসঙ্গে ॥ 
আমার জীবন ধন্য : কতেক করিম পুণ্য ; তপস্যা করিনু জন্মাস্তরে । 
দেব আরাধনা করি : সাগর সঙ্গমে মরি : তেঞ্ি তোম! ধরিছু উদদরে ॥ 
মা হইয়া! হেন কয়: সভার হল্য বিন্ময় : অশ্রজলে ভরিল নয়ান । 
আনন্দে অকুল তনু : পুলকিত হল্য হন্ত : করুণাঁতে হরিল গেয়ান ॥ 
যতেক রাজার রাণী , ক্মিত্রা-বচন শুনি : সভে চাহি শ্মিত্রার মুখ । 
ভরথ মায়ের পানে: চাহিয়া আখের কোণে : যাহার লাগিয়া এত দুখ ॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র বাণী : শুন সভে রাজরাণী : না হইবে স্থমিত্রারে বাম । 
বধিয় রাক্ষমনাথে : জানকী লক্ষ্মণ সাথে : দেশেরে আসিব প্রভূ রাম ॥ 


লক্ষণের জীবনলাভ 


ভরথ বলেন চল লঙ্কাপুরে যাব | সগণ সমেত রাঁজা রাবণে মারিব ॥ 

আজ্ঞা বিনে যাত্যে নারি বড হল্য লাজ । কি বুদ্ধি করিব বাপু কহ কপিবাজ ॥ 
হন্ছ বলে গিরি তুল্যা দিতে পার মোরে । সাহস করিয়া তবে যাই লঙ্কাপুরে ॥ 
এত শুন্যাঁ বাউবাণ হাতে কর্যা নিল । গুণ দিয়া ধুকেতে সম্ধ।ন পূরিল ॥ 
ভরথ বলেন হন্ বস্ত মোর বাণে । পর্বত সমেত উডে পবননন্দনে ॥ 

মাথায় পর্বত আনে শ্রীরামেব পাশে । হনুমানের তেজ দেখ্যা রামচন্দ্র হাসে ॥ 
পর্বত রাখিয়া কথা কহেন রামেরে | স্থষেণ উষধ আনে পর্বত উপরে ॥ 

শিলে বাঁট্যা উধধ দ্রিলেন নাসিকাঁয়। উঠিল লক্ষ্মণ বীর রামপানে চায় ॥ 
লক্ষণ লক্ষ্পণ বলি রামচন্দ্র ডাকে । প্রেমধার1 পড়ে রাম করিলেন বুকে । 
হ্গমান প্রাণদান দিলে বারে বার । কোলে আস্য কি দিয়া সৃধিব তোর ধার ॥ 
লোটায়্যা পডিল হন রাম পদ্দতলে | দয়ার ঠাকুর রাম করিলেন কোলে ॥ 
সিংহনাক্ষ ছাড়ে কপি রামজয় বলি । পরম্পর বানরে বানরে কোলাকুলি ॥ 
রম্ষুনাথ বলে শুন পবনকুমার | পৃথিবী জুড়িয়া যশ রহিল তোমার ॥ 

কটক ভরিয়া হঞ্ছমানের ষশ গায় । কেহ কোল দেই কেহ ধরে গিয়া পা ॥ 


(1 ১৭০ ) 


নিজ স্থানে পর্বত রাখিল হন্ুমানে । পুনরপি আল্য কীর প্রীরামের স্থানে ॥ 
হুর্ষেরে ছাড়িয়া দিল পধননন্দন | পূর্বদিগে হল্য গিয়া! রবির কিরণ । 
রামের চিজ লীল কবিচন্ত্র গায় | হরি হরি বল সর্ধে পাল! হল্য সায় ॥ 


রাবণের পুনরার যুদ্ধযাত্রা 
সিংহনাদ ছাড়ে কপি রামজয় গায় | লঙ্কাপুরে দশানন শুনিবারে পায় ॥ 
মরিলে না মরে শক্র কহে দশাননে | লঙ্কাপুরী আমার মজিল এতদিনে ॥ 
এত বলি কোপ করি সাজে দশানন। বিঘ্ৃৃণিত কুড়ি আখি করয়ে তর্জন ॥ 
মার মার শব্ধ মুখে তঙ্কার গর্জন | সাজাহ সাজাহ রথ কহিছে রাবণ ॥ 
এতেক শুনিয়। রথ সাজায় সারথি । আট ঘোড়া পর্বতীয়! জুড়ে শীত্রগতি ॥ 
নানা অস্ত্র তাহার উপর তুল্যা নিল | দশানন মহাবীর সাজন করিল ॥ 
দশ মুণ্ডে সোনার মুকুট রাজ। পরে। কর্ণেতে কুগুল পরে ঝলমল করে ॥ 
অঙ্গেতে পরিল রাজ। নান। আভরণ | লম্ফ দিয়া! রথে চড়ে রাজা দশানন ॥ 
ক্রোধেতে রাবণ রনে কৈল আগুসার | রণে যায় মুখে সদ ডাকে মার মার ॥ 
যাত্রাকালে অমল দেখে দশাননে | কালসর্প বামদ্িগে জন্বকী দক্ষিণে ॥ 
শুকিনি গিধিনি উড়ে মাথার উপরে | নান। অমঙ্গল দেখে যাইতে সমরে | 
এ সকল অমঙ্গল কিছু নাঞ্জি মানে | হুঙ্ক।র ছাভিয়া রাজা প্রবেশিল রণে ॥ 
সাজ্যা আল্য দলানন চাপ্য হ্বর্ণরথে | দেবত1 পাঠাল্য রথ রাম চাপে তাতে ॥ 
ইঙ্গিত বুঝিয়া রখ চালায় মাতলি | পরম্পর ছুই বারে করে গালাগালি ॥ 
রামচন্দ্র ডাক্যা বলে শুনরে রাবণ | হরিলি আমার সত হারাতে জীবন ॥ 
হরিয়া পরের দ্বার! প:ঃলাইবি কোথা | পাপে পূর্ণ হলি পাগী কাটাইবি মাথ] ॥ 
তবে রাম নামধর জানুক জগত । তোরে মার্যা! বিভীষণে ধরাব রাজত্ব ॥ 
কোটি রাম হত্যে রে আমার নাঞ্ি ভয় | ইন্দ্রাদি দেবতা গেল তে। হতে কি হয় ॥ 
বালীকে মারিয়! তোর বুক বাড়িয়াছে । রাবণ আমার নাম আয় দেখি কাছে | 
এত বলি পরম্পর করে ঘোর রণ | নাগপাশ বাণ এড়ে লঙ্কার রাবণ ॥ 
দুর্প র্যা! বাণ চলে সর্পের আকার 1 গক্ুড় বাণেতে রাম করিল সংহার ॥ 
জাঠাগাছ হাতে করি গর্জয়ে রাজন । আপন রাখ পরের বোলে বাচালি লক্ষ্মণ ॥ 
মন্্ পড়ি জাঠ] শড়ে লঙ্কার রাবণ | দ্বর্গ যত্য তিন লোক কাপে দেবগণ ॥ 
যত বাণ এড়ে বাম জাঠামুখে পোড়ে । তা দেখিয়। মাতলিকুহেন করজোড়ে ॥ 
মাতলির কথায় রাখেন শেলপাট | ফাফরে রাবণ পড়ে জাঠ! গেল কটি ॥ 
ঘোর যুদ্ধ ছুই বীরে ঠেকাঠেকি রথে । জর্জর হইল] টৌহে ছু'হার বাণাধাতে ॥ 


(১৭৪ ) 


তুলন। নাহিক দিতে ব্যাসের [ভাবন1]। রাম রাবণের যুদ্ধ নাহিক তুলন1॥ 
বানর কটকে ডাকে শ্রীরামের জয় । আকাশ ঢাকিল বাঁণে দেবতার ভয় ॥ 
হেনকালে রামচন্দ্র সন্ধান যে পুরে । আকর্ণ পুরিয়া মারে রাবণের শিরে ॥ 

এক মাথা রাম তার কাটিলা তুরিত। সেইক্ষণে আর মাথা উঠে আচম্বিত ॥ 
ছুই মাথা কাটি রাম পাভিল। ভৃষেতে । ব্রন্ধাবরে আর মাথা উঠে আচম্িতে । 
তিন মাথ]। কাটে রাম চোঁখ চোখ বাণে । আর তিন মাথা তার উঠে সেইক্ষণে ॥ 
চারি মাথ| কাটে রাম বাণ সত্য সার | আব চারি যাঁথ! উঠে দেখি চমতকার । 
পাচ মাথ] কাটে রাম রঘৃব নন্দন । আর পাঁচ মাথ1 তার উঠে ততক্ষণ | 

তা দেখিয়া রঘুনাথ হইল! চিস্তিত। ছয় মাথ। কাটি রাম পেলে আচন্বিত ॥ 
ছয় মাথা কাট। গেল রণে নাই টুটে । ব্রদ্মাববে ছয় মাথা ততক্ষণে উঠে ॥ 
সাত মাথা কাঁটে রম বাণ অবতার | সেইক্ষণে সাত মাঁথা উঠে আব বার | 
আট মাথ! রাম তার কাটি পাভে কোপে । আর বাব আট মাথ] উঠে এক চাপে ॥ 
নয় মাথ। রাম তাব কাটিল! তখন | নয় মাথা উঠে তার যুঝে ত রাবণ ॥ 

দশ মাথ। কাটে রাম হাথেব তড়বডি | ভাব্রমাসে তাঁল যেন যায় গডাগডি ॥ 
দশ মাথা কাট] গেল দশ মাথ। দেখি । রাবণ নাঞ্রিক পে দেবতা অন্গত্ষী ॥ 
অর্ধচন্দ্র বাণ রাম করিলা সন্ধান । মাথা কাটি বাম তার টৈল। ছুই খান। 

অর্থ দেহ পড়ে তার দেউলের চুভ1। ব্রহ্মাববে পুনবপি উঠ্যা লাগে জোডা ॥ 
এক শ একাশি বার কাটে দশ মাথা । না পড়ে রাবণ তবু রামের মনে বেথা ॥ 
দেবত] দানব লয়্য। ইন্দ্রের উত্তর । পবনে ডাকিয়া সভে কহেন সত্ব্র | 

রাম রাবণেতে বভ বাজিয়াছে রণ | রাষবাণ ব্যর্থ করে রাজ! দশানন ॥ 

কোপ করি আশ্তাছেন দেবী ভগবতী | রাবণের দশ হ্কন্ধে কর্যাছেন স্থিতি ॥ 
উদ্দেশ্য লাগিয়া করি অশক্যসাধন | বিনয়ে দেকীকে রাম করুন স্তবন ॥ 


রামচজেরর দেবীস্তব 
পবন শুনিয় বোল মাগিল। মেলানি । আখের নিমিষে গেল। ষথ। রঘুমণি | 
সম্মুখে যাইয়া তি'হ জোড় কৈল হাত। অবধান কর প্রভু রঘুবংশের নাথ ॥ 
কোপ করি আশ্তাছেন জগতের মাত। ৷ রাবণের স্বন্ধে আছে শুন মোর কথা॥ 
আপনার কার্য রাম করয়ে সাধন | অতেব দেকীকে তুমি করহ স্তবন ॥ 
আপনা না জান প্রভূ তুমি কোনজন | দেবীকে সহায় করি মার দশানন ॥ 
এতেক বলিয়া! তিহ গেলা শীপ্রগতি | হেঁটমাথা করিয়। চিস্তেন রঘুপতি ॥ 
কোদণ্ড পেলিয়। পৃষ্ঠে রঘূবংশের নাথ । দেবীকে করেম স্তুতি জোড় করি হাত ॥ 
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ককারে কালিকা তুমি কমলনয়ানী । কাত্যাক্সনী কালরাত্রি মহা তপস্থিনী ॥ 
ঘোর রণ কর তুমি ঘোর ঘোর নাদ্িনী । ঘোর নাদ মহানাদ দৈত্য-বিনাশিনী ॥ 
জয্না বিজয়ী তুমি জগতজননী | জয়ন্তী জয় পল্মা! জগজনে জানি ॥ 

চগ্ডিকা চিক] তুমি চারি চক্র হাত। চতুর্দশ তুবনের তুমি বট নাথ ॥ 

মোরে কূপা। কর মাগো ছাড় রাবণ রাজা । ই তিন ভূবন তোমা করিবেক পূজা ॥ 
শরৎকাল শুরুপক্ষ অষ্টমী তিথি পায়্যা। আনন্দে করিব পূজা প্রজাগণ লয়্যা ॥ 
রামনাম যাবদ থাকিব সংসারে । তাবত তোমার পূজা করিবেক নরে ॥ 

এত শুনি হরষিত হরের অঙ্গন | রামের দক্ষিণ হাতে হৈলা মৃত্তিমানা ॥ 

বিধির নির্বন্ধে পড়ে অনেক বিতথা। বিপত্ত পড়িলে ছাড়ে ইষ্টদেবতা ॥ 

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্সীকি বর্ণন। লঙ্কাকাণ্ডে রামলীলা অপূর্ব কথন | 


মায়াবাণের সাহায্যে রাবণের স্বত্যবাণ আনয়ন 
দিব্য বাণ ধন্ছুকে জুড়িল। রঘুনাথ | হেনকালে বিভীষণ জোড কৈল] হাত ॥ 
অকারণে বাণ জুড়িয়াছ গদাধর | উ বাঁণে না মরে গোধাঞ্জি রাজা লঙ্কেশ্বর ॥ 
যে বাণে রাবণ মরে আমি ভাল জানি । অবধানে শুন প্রভু আমার কাহিনী ॥ 
এককালে স্তব করি তিন সহোদর | উগ্র তপ করি দশ সহম্্র বৎসর ॥ 
বর দিতে আল্া। ব্রহ্মা! লয়া। দেবগণ । আমাকে বলিল বর মাঁগ বিভীষণ ॥ 
আমি কহিলাম বর দিবে প্রজাপতি | জন্মে জন্মে হকু মোর বিষ্ণতে ভকতি ॥ 
সেই বর ব্রহ্ম! মোরে দিলা ততক্ষণ ৷ তে কারণে সেবি তব দুখানি চরণ ॥ 
কম্তকর্ণে বলে ব্রহ্মা তুমি মাগ বর । কুস্তকর্ণ বলে নিত্রী যাব নিরস্তর ॥ 
সেই বর ব্রন্মা তারে দ্রিল। বিদ্যমান | ছয় মাসে একদিন হবেক গেয়ান ॥ 
রাবণে বলিল ব্রহ্ম! তুমি মাঁগ বর । রাবণ বলে তব বরে হইব অমর ॥ 
এতেক শুনিয়। ব্রন্ধার উপজিল হাস । নর বানরের হাতে তোমার বিনাশ ॥ 
্রদ্ষা বলে বাণ আমি কর্যাছি নির্মাণ | ব্রন্ধ অস্ত্রে রাজ। তুমি হারাবে পরাণ ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে রাজা লঙ্কেশখ্বর ৷ বাণ লাগি তপ করে দ্বাদশ বৎসর ॥ 
তখন আসিয়। ব্রদ্মা কহেন রাবণে । এমন কঠোর তপ কর কি কারণে । 
রাবণ বলে ষেই বাণে আমার মরণ | সেই বাণ দেহ নাথ ধরিয়ে চরণ | 
অন্যথ1 ন। কৈল ব্রহ্ম! রাবণ বচন । ব্রঙ্গ অস্ত্র বাড়াইয়া দিল ততক্ষণ ॥ 
বাণ পায়্যা রাবণের আনন্দ আপার । ব্রন্ায় ভূমিষ্ঠ হয়্যা কৈল নমস্কার ॥ 
বাণ পায়্যা রাবণ রাজা গেল নিজ ঘর । ত্বরাত্বরি গেল মন্দৌদরীর গোচর | 
মন্দোদরীর হাতে বাণ কৈল সমর্পণ । সেই বাণ আন্তা। মার রাজ! দশানন | 
এত বলি বিভীষণ জোড় কৈল হাত । হেটমাথা করিয়া চিস্তেন রঘুনাথ ॥ 
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রাম বলে ঘষে বোল বলিলে বিভীষণ | হেন বুঝি না মরিল লঙ্কার রাবণ ॥ 
এতেক বলিয়া চিত্তে কমললোচন । হেনকালে জোডহাথে বলিছে লক্ষণ ॥ 
লক্ষণ বলেন রাম করি নিবেদন | মায়ামোহ বাণ প্রভূ করহ ম্মরণ। 

মোর বোল রাখ প্রস্থ কমললোচন । মায়াতেজে হব বাণ সাক্ষাত রাবণ ॥ 
পাসরিয়া ছিল রাম হইল স্মরণ | মায়ামোহ বাণ গুণে জুডিলা তখন ॥ 
মায়াতেজে বাণ হইল সাক্ষাত রাবণ | মন্দোদরী ঠাঞ্জি যায়্য। দিল দরশন | 
মন্দোদরী বলি পরিত্রাহি ডাকে বাশ । আস্তে ব্যস্তে মন্দোদরী আইল বিদ্যমান ॥ 
তোমার ঠাঞ্চি যেই বাণ কৈল সমর্পণ | সেই বাণ আন লয় বাচাই জীবন ॥ 
এতেক শুনিয়! রাণী গেল অস্তঃপুরী | হাথে বাঁণ কর্যা শীঘ্র আনে মন্দোদরী ॥ 
স্বামীর জঞানেতে বাণ কৈল সমর্পন | বাণ লয়্যা বাণ তবে করিল গমন | 
রামের সাক্ষাতে আসি দিল দরশন | রামচন্দ্র সেই বা নিলেন তখন ॥ 

দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে অপূর্ব আখ্যান | এই বাণে রাবশেব যাবেক পবাণ ॥ 


রাবণ বধ 
ব্রহ্ম অন্তর হাথে কহে কমললোচন । তোবে বধ্যা পাঠাইব শমনভবন ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র হাথে দেখ্য! কাপে দশানন । জানিল রাবণ রাজ1 আপন মরণ ॥ 
দূর্বাদলশ্যাম রাম দেব রঘূবর | বিরাট শরীর ভার দেখে লঙ্ষেশ্বর | 
ব্রহ্মময় পরাৎ্পর দেখয়ে শ্রীরামে | স্তব করে দেবগণ লক্ষী বন্যা বামে ॥ 
দেখি রাবণের মনে হইল বিস্ময় । জানিল রাবণ রাজ। মরণ নিশ্চয় ॥ 
জোড়হাথে স্তব করে রাজা দশানন । তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষণ পতিতপাবন | 
দেবের ছুর্লভ তুমি প্রভু নারায়ণ । নরহরি রূপ তুমি নৃসিংহ বাঙন ॥ 
তুমি জল তুমি স্থল জীবের জীবন । অনস্ত যৃত্তিতে পৃথ্বী কর্যাছ ধারণ ॥ 
তুমি ইন্দ্র তুমি শিব বরাহ শ্রীহরি । তব মায়া রামচন্দ্র বুঝিতে না পারি । 
আমি মুঢমতি রাম কি জানি তকতি । তব অঙ্গে বাণ মার্যা কিবা হব গতি ॥ 
রাজীবলোচন তুমি ভকতবৎসল । মায়ায় অস্থ্র নষ্ট করিলে সকল ॥ 
সুষ্ট্রি স্থিতি পরাৎ্পর সর্বরূপী তৃষি ৷ ঘা বলাহ তাই বলি কি করিব আমি ॥ 
ক্ষেম অপরাধ প্রভূ রাজীবলোচন | অস্তকালে পাই যেন রাতুল চরণ 
এইমত নানা স্তব করিল বিস্তর ৷ বিতীষণে ডাকিয়া কহেন রঘুবর ॥ 
রাবণ অমান ভক্ত নাঞ্ি ভ্রিভুবনে | লীতা লাগি হেন ভক্ত বধিব কেমনে ॥ 
সীতা লাগি ধদ্দি আমি মারি এ ভকতে । কেহ নাঞ্জি ভজিবেক মোরে ভ্রিজগতে 
ভাক্যা কহে রামচন্দ্র ফির্যা ধাই ঘর । ফির্যা যাহ দশানন লঙ্কার ভিতর ॥ 
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আর না করিব আমি সীতার উদ্ধার । কিতা বিভীম্ঘণে দিন অযোধ্যাধিকার ॥ 
রামমূখে কথা শুন্য! কহে দেবগণ । প্রলয় হইল নাঞ্িঃ মলা দশানন ॥ 
বিধিরে কহেন দেব করহ্‌ উপায় । ক্ষেণেক চিত্তিয়া বিধি কহেন সভায় ॥ 
সরম্থতী যায়্যা তুমি বৈপহ জিহ্বায় । তবে সে রাবণ মরে কহিহ্ন উপায় ॥ 
এতেক শুনিয়া! তবে দেবী সরস্বতী । রাবণের হৃদূয়েতে করিলেন স্থিতি ॥ 
ব্রন্মজ্ঞান গেল রাজ! কহে কট.তর । রামচন্দ্রে ডাকা। কহে রাজ লঙ্গেশখবর ॥ 
অহঙ্ক।র কর্য! কহে রাজ। দশানন | পালা ইয়! যাতে চাহ অযোধ্যাভূবন ॥ 
বাশে মাথা! কাটিব যেমন ফল পাকা । আঙজি তোবে করাইব যমসনে দেখা ॥ 
এত শুনি বিভীষণে কহে রঘুপতি | ক্ষেনে ক্ষেপে কহে কটু ক্ষেবে করে নতি ॥ 
জোভহাবে রবুনাথে কহে বিভীবধ। বাক্ষসে বিশাস নাঞ্িথ বধহ জীবন ॥ 
ক্রোধে রামচন্দ্র দিল ধুকে টঙ্কর। শব্দে দশদিপ পূর্ণ বিশ্ময় সভার | 

ঘের শব্দ শুনে স্বর্ণ পতি'ল মবতে | মেঘেব গঞ্জন ধেন প্রলয় কালেতে ॥ 
মন্ত্রে ব্রহ্ম অন্ন পৃরিল। সন্ধান । শূগ্পথে ঘোব শবে ধায়া। আইসে বাণ ॥ 
প্রলয় কলেতে যেন মেঘগন গাজে। বাণনুখে অগ্নি জলে শত ঘণ্টা! বাজে ॥ 
ঘোর রবে আইসে বণ দশদিগ মাল । রাবণের বুক ভেগ্যা পাতাল পিল ॥ 
ব্রহ্ম অন্ত্র বুকে বাজে পড়ে দশানন। শ্রীন্রামের পানে চায়্য। তেজিল জীবন ॥ 
আকাশে ছুন্দুতি বাজে স্বর্গে জয় জয় । রাবণ মরিল ঘুচে দেবতার ভয় ॥ 
গন্ধর্বেতে নাচে গায় পুপ্প-বরিষণ | রামজয় বলিয়। ডাকয়ে কপিগন ॥ 
মুক্ত হয়যা রাবন পাইল নিজ স্থান । বান্নীকি বন্দিয়। দ্বিজজ কবিচন্দ্র গান ॥ 


রাবণের ম্ৃস্যুতে রাণীদের শোক 

অবনীমগ্ডলে পড়িয়াছে দশানন,। ভ্রাতৃশে।কে কান্দে ভূমে পড্যা বিভীষণ ॥ 
রাবণ পড়িতে কপি কোটি কোটি ছুটে ৷ রাবণের নান। ধন অন্তঃপুর লুটে ॥ 
প্রবাল মুকুতা হীরা রজত কাঞ্চন । দেবকন্যার কাড়্যা লয় অঙ্গের ভূষন ॥ 
বিভীষনে কহে রাম প্রবোধ বচন | মোর বাণে পড্যা গেল বৈকুঠ্তভৃবন ॥ 
ন1 কান্দ না কান্দ মিতা শোক তেজ দূরে । রাবণের সৎকার কর সমুদ্দের ীরে ॥ 
ব্রামচন্দ্র তার শোক করিন বারণ । সমুঙ্দের তটে লয্মা। পোঁড়াহ রাবণ ॥ 
তোম। বিনে জলাঞ্জলি কেহ নাঞ্চি দিতে ৷ রাবণের কুলক্রিয়া৷ কর বিধিমতে ॥ 
এত শুনি বিভীষন চলিল সত্বরে । মন্দোঁদরী বার্তা পাইল থাকি অস্তঃপুরে ॥ 
রাণীভাগ ধাষ্যা আইল কেহ নাঞ্রি থাকে । ধায়্য আইল রহ্ুগ সর্বলোক দেখে & 
হুর্ধের উদয় নাঞ্চি দেখে যেই নারী | হেন সব নারী আইসে ছাড়ি অন্তহপুরী ॥ 
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রণস্থলে কান্দে তার! আউদড় চুলে | চরণে ধরিয়া! কান্দে লোটায়্যা ভূলে ॥ 
বিস্তর জিনিলে প্রভূ কারে নাঞ্চ মানে | সবমেরু পর্বত পড়্যা মানুষের বাণে ॥ 
ইন্দ্রজিতের মাতা! কান্দে শোকে অচেতন । প্রবোধ ন1 দেহ কেন রাজা দশানন ॥ 
লজ্জ। নাঞ্ছি প্রভূ তুমি পড়্যা কার বাণে। নররূপে বধিল1 আপনি নারায়ণে ॥ 

নর হয়্যা না করেন নরের সে কাজ । যার বাণে ফুটিয়া! পডিল বালিরাজ ॥ 

গাছ পাথর দিয়া সাগরের জল বান্ধে । দুর্জয় রাক্ষস রডে শ্ররামের গন্ধে | 

হেন রামে লীতা দিতে বলি বারে বারে । কার কথ। ন] শুনিলে মত্ত অহঙ্কারে ॥ 
বিভীষণ ভাই তব বুঝাইল হিত। সীতা! দিয়! রামসঙ্গে করহ পীরিত ॥ 

সতী পতিত্রতা দীতা৷ স্বধর্মচারিণী | বশিষ্টের অরুন্ধতী শিবের সববাণী ॥ 

ইন্দ্র যম কুবের জিনিলে ব্রঙ্গাঁবরে । কার দর্পে আন সীতা লঙ্কার ভিতরে ॥ 

বিন। হেতু মৃত্যু নাঞ্জি তাই আন সীতা । আপনি মরিলে প্রভূ সীতা রইল কোথা ॥ 
জনক দানব মোর স্বামী লঙ্কেশ্বর ৷ ভূবন ভিতরে মোর কাবে নাহি ভর ॥ 
একেবারে নষ্ট মোর এতেক সম্পদ | স্বপ্পেহ না দেখি প্রভৃ তোমার আপদ ॥ 

বাছ্যা বিভা কৈলে দেবদানবকুমারী | বপে গুণে কুলে শীলে পরমা সুন্দরী ॥ 
অস্তঃপুরে থাকে স্বীসব নপুংসকে রাখে । তোষ। বই স্ত্রীমব সুর্য নাহি দেখে ॥ 

মোর তবে দেহ প্রভু প্রবোধ বচন । কুডি হস্ত পসারিয়া দেহ আলিঙ্গন ॥ 

রাবণে করিয়া কোলে কান্দে মন্দোদরী | দশ হাজার সতিনী সে প্রবোধ দিতে নাবি॥ 
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে বাল্মীকি পুরাণ । লঙ্কাকাণ্ডে রামলীল। অপূর্ব আখ্যান ॥ 


মন্দোদরীর ত্রন্দন 
কান্দে রাণী মন্দোদরী : মৃত পতি কোলে করি : অভাগীবে ছাড্যা গেলে কোথা । 
তিন লোক কৈলে জয় : নামে যয চমকয় : ইন্দ্র আদি যতেক দেবতা ॥ 
না শুনা! মাবীচ-কথা। : হরিলে রামের সীতা। : না জানিলে প্রস্থ সীতার ভ'ব। 
বিধবা করিলে লঙ্কা : কেহ না করিব শঙ্কা : মোদের বৈধব্য দশ লাভ ॥ 
সে হেন সুন্দর গায় : শুকিনি গিধিনি খায় : রাজাঙ্কিত কর্দম শনীরে | 
মরিল যতেক শুর : শুন্য হল্য লঙ্কাপুর : পাসরিলে অভাগী জায়ারে ॥ 
দূর্বাদলশ্টাম রাম: বিধাতা তোমায় বাম : বাদ কৈলে রঘুনাথের সাথে । 
হায় হায় মরি মরি : মিছা প্রাণ আমি ধরি : বাঁণেতে পড়িলে রামের হাতে ॥ 
খর দূষণ কবদ্ধেরে : যেজন লীলায় মারে : সর্প নখার কাটে কান নাসা। 
প্রত রাম পূর্ণব্রক্ম : একি মানুষের কর্ম : গেল তবে জীবনের আশা ॥ 
হিতপথ নিবেদন্ন : কর্যাছিল বিভীষণ : সীতা দিয়া পশগ্য। শরণ । 
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তার বাক্য নাঞ্জি রুচে ; বিধির ন। লিখন খুচে : পদে তারে করিলে বর্জন ॥ 
সিন্ধু কাপে যার ভ্রাসে : জলে শিলা তরু ভাসে : অতি দুর্গ দ্বাদশ যোজন । 
ছুরস্ত অসাধ্য কর্ম : একি ম।হুষের ধর্ম : অনায়াসে করিল বন্ধন ॥ 

করাঘাত ভালে মারে : না যাবে শয়নঘরে : ঘট পাট কেবা নিল পুরী । 
তোমার দশ মুকুটে : শরীর ধৃলায় লুটে : হায় হায় বালাই লয়্যা মরি ॥ 
পু্পরথে আরো হণ : অস্তরীক্ষে দেবগণ : হেন রথ কারে সমপিলে ৷ 

ত্রিভুবন জয় কৈলে : ছাড়ি মোরে কোথা গেলে . আজ প্রভু লুটিছ ভূতলে । 
নিশ্চিন্তে রাজন ইন্দ্র : স্চ্ছন্দে যাউক নিন্দ : শ্বচ্ছন্দে ভ্রমুক দ্িবাকব । 
অমরাবতী-ঈশ্বর : খগ্ডিল তাহার ডর : রাবণের দেখিয়! সংহ।র ॥ 

যবে প্র অস্ত্র ধরে : ব্বিভূবন কাপে ভরে : স্থির নহে কেহ তার বাণে। 
পাপিষ্ঠ সে বিভীষণে : মন্ত্রণা কবিয়! আনে : রাম আনি বধিল পরাণে ॥ 
অযোনিসম্ভবা! নারী : আনিলে তার সুন্দরী . হরিয়। আনিপে খীবদাপে । 
সতী পতিব্রতা জানি : ব্যর্থ নহে তার বাণী : লঙ্কা মজিল তার শাপে ॥ 
রামলক্ক্রণ রূপ ধরি : সংসারে আইলা হরি : রাক্ষসেরে করিতে বিনাশ | 
জানকীর গতি পতি : নাহি তার গন্য মতি : পূর্ণ কর কবিচন্দ্র-আশ ॥ 


মন্দোদ্রীর রাম দর্শন 
কান্দিতে কাঁন্দিতে রাণী বসিলা তৃতলে | ঘন ঘন করাঘাত হানিছে কপালে 
বংখনাশ হইল মোর নাহি একজন | সাগরেতে স্বীপ দিয়। তেজিব জীবন ॥ 
ব্যাকুল হইয়! কান্দে বড উতরোল | বামেবে দেখিতে যায় নাহি শুনে বোল 
রণ-অবসনে বসিয়।ছেন শ্রীরাম ৭ রাষের চবণে রাণী করিল প্রণাম ॥ 
বিভীষণের স্ত্রী হেন বুঝি মন্দোদূরী। সাবিত্রী সমান হয়্য বলিল? শ্রীহরি ॥ 
এতেক বলিল যদি কমললোচন। সময় পাইয়া বলে করুণ বচন ॥ 
দেবদেব মহাদেব তুমি নারায়ণ | অদ্ভুত বর প্রহ্থু দিল! কি কারণ ॥ 
চন্দ্র সূর্য পৃথিবীতে যদি তেজ ছাডে । তবু রঘুনাথ তধ বাক্য নাজ নভে ॥ 
সীতা বই রঘুনাথের অন্য নাহি মন। সীতা হেন দেখে রাম বাণীর লক্ষণ ॥ 


বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন গ্রভূ রাম | কাহার সুন্দরী এই কিবা উহার নাম : 
জোড়হাথে বিভীষণ করে পরিচয় । অবধান করি প্রভূ শুন মহাশয় ॥ 


ময় দানবের কন্তা! নাম মন্দোদরী | ইন্দ্রজিত-মাঁতি। এই রাবণের নারী ॥ 
দ্বিজ কবিচন্ত্র কহে বচন বিনয়। জোড়হাঁত করি রাণী করে পরিশগ ॥ 
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মন্দোদরীর পরিচয়দাল 
জগত বিদিত যার : নাম শুনিয়াছ ভার : নাম তার ময় সে দানব । 
যাহার যৌতুক শেলে £ ভ্রিভৃবন কাপে হেলে : লক্ষণে পাইল। পরাভব । 
শুন রাম মহাশয় : মুখ দেও পরিচয় : তুমি প্রভূ জগতের নাথ । 
লঙ্কার ঈশ্বরী : রাণী মন্দোদরী : তোমারে করয়ে জোভহাথ ॥ 
অমর ঈশ্বর : দেব পুরন্দর : বাদ্ধিয়া আনিল যেই । 
যেই লক্ষণে মারি : ইন্দ্রজিত অধিকারী : তাহার জননী আমি হই ॥ 
জন্ম আয়ত করি: বর দিলেন শ্রীহরি : এ বাক্য না হবেক আন। 
শুন প্রতু রাঘব : কার আয়ত করিব : প্রভু দেখি কর সম্িধান ॥ 
সত্য আদি চারি যুগে : ব্যর্থ নহে তব বাক্যে : ন। হবেক বার্থ হেন জানি । 
দারুণ প্রহারে : সংহারিলে প্রভৃরে : তারে বর দিল! চক্রপাণি ॥ 
চাকু চক্দ্রবদন : দশরথ-নন্দন : শুনি প্রভূ হইল! বিস্মিত । 
শুভস্চক বাক্যে : শুনিয়া রাণীর মুখে : রামচন্দ্র হইল] লঙ্জিত ॥ 
এই মহিতলে : যাবদ চিতা। জলে : তাব্দ থাকিবে আয়তে । 
শুন শুন মন্দোদরী : চলহ আপন পুরী : রামপদ কবিচন্দ্র-চিতে ॥ 


রাবণের শেষকৃত্য 
প্রীরাষের বর পায়্য! রাণী মন্দোদরী | দশ হাজার সতিনী তায় প্রবোধিতে নারি.॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন মিতা বিভীষণ । মৃত দেহ ঝাট লয়্যা পোভাহ রাবণ ॥ 
সবংশে রাবণ মৈল আপনার দোষে । সভে মাত্র তুমি আছ একেশ্বর বংশে | 
র1মমুখে শুনি বাণী রাক্ষস বিভীষণ । সমুত্রের কূলে নিল রাজ দশানন ॥ 
চন্দন কাষ্ঠের চিত। সাগরের কূলে । রাবণে করাল ন্গান সাগরের জলে ॥ 
দিব্য বস্ত্র পরাইল দিব্য উত্তরী। সর্বাঙ্গে লেপিয়া দিল কুমকুম কন্তরী ॥ 
শয়াল চিতার পর উত্তর শিয়রে ৷ নানা রত্ব মণি মাণিক থুইল' থরে থরে ॥ 
হাথে অগ্নি লক্ষ্য কান্দে রাক্ষস বিভীষণ 1 কোনমতে পোড়াইব ভাই দশানন ॥ 
মৃতের সৎকার ফৈল ঘ্বতের আনলে | রামের বরে চিতা তার সর্বকাল জলে ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন রাক্ষস অধিকারী । স্্রীগণে পাঠাইয়া দেহ অস্তঃপুরা ॥ 
রামের আজ্ঞায় তারা করিল গমন । সীতা। লাগি সবংশেতে মজিল রাবণ ॥ 
রণসঙ্জা এড়িয়! বসিল1 রঘুবর | ভূমেতে বাখিল। রাম হাথের ধন্ুশর ॥ 
ইন্জের মাতলি তবে মাগিল মেলনি ৷ মাতলিয়ে রাম্চন্দ্র কছেন মধুবাশী ॥ 
ইন্দ্রের ঠাঞ্জি কহিয় এসব সমাচার । তার শক্র রাধণেরে করিহু সংহার 


(১৮১ ) 


৮ 


চলিল মাতলি রামচন্দ্র বচনে | রামের কথা কহে গিয়া ইন্দ্রের সদনে ॥ 
হরষিত দেবরাজ আনন্দিত যন । বিস্তর রামের ভবে করিল স্তবন ॥ 

জ্র্ধবংশ ধন্য হল্য প্রীরাম কারণ । ধন্য রে স্থগ্রীব রাজ] ধন্য রে জীবন ॥ 

স্থগ্রীবে দেখিয়া রাম সহাস্যঘদন | খাছ পলসারিয়া তারে দিল। আলিঙ্গন ॥ 
তোমার প্রসাদে মিতা সতোো হলাম পার | তোমার প্রসাদে সীতা করিস উদ্ধার ॥ 
এক বাক্য আমার শুধিতে আছে ধার | মিত। বিভীষণে দিব লঙ্কার অধিকার ॥ 
চারি যুশে থাকে যেন আমার খিয়াতি | বিভীষণে করিয়া লঙ্কার অধিপতি ॥ 
রঘুনাথের বাক্য লংহিব কোনজনা | বিভীষণ রাজা হব পড়িল ঘোষণ। ॥ 
সাগরের জল আইল সাত শ কলসী | সানভ্রব্য লয়্যা আইল যতেক রূপসী | 
শুভক্ষণে সিংহাসনে বৈসে বিভীষণ । আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ ॥ 
রঘুনাথের আজ্ঞা হইল পাষাণের রেখ । সিগ্ধুজলে বিভীষণের হল্য অভিষেক ॥ 
অভিষেক কর্য দিল রাণী মন্দোদরী | ছত্রদণ্ড দিল! আর কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
বিভীষণ রাজ হৈল তিন লোক সুখী । এখন রামের কীন্তি বিভীষণ সাক্ষী ॥ 
কটক লইয়। রাম করেন অনুমান ৷ পীতার উদ্দিশে যায় বীর হম্ছমান ॥ 

বিভীষণ ভাকিয়া! কহেন হস্কমানে ৷ অবিলম্বে যাহ তুমি জানকীর স্থানে ॥ 
অবিলম্বে গেল। হম্থ জানকীর পাশে । প্রণাম করিয়া বিভীষণ উক্তি ভাষে | 
সগণ সমেত দশানন রণে মল্য । লঙ্কার ভিতরে রাজা বিভীষণ হুল্য ॥ 

এত শুনি জানকী ন1! কহেন উত্তরে । বিন্ময় হইল রড় হুর অন্তরে ॥ 

হন্ত বলে কোন অপরাধ মোর হল্য । উত্তর না দেহ কেন দশানন মল্য ॥ 

সীতা বলে শুন বাছ! পবননন্দনন ৷ তব উপযুক্ত দান চিস্তি মনে মন ॥ 

মণি মাণিক দিও ঘদ্দি রাজ্য অধিকার | তথাপিহ তোমার শুধিতে নারি ধার ॥ 
হ্ধমান বলে রাজা ন! চাই ঠাকুরাণী | রঘুনাথের বার্তা আমি এইমাত্র জানি | 
এক দান দিবে মোরে না! করিবে আন । মোরে দান দিলে তুষ্ট হব ভগবান ॥ 
তোমার কাছে আছে যত রাবণের চেড়ী | মোর বিদ্যমানে তোমা উঠায়্যাছে বাড়ি ॥ 
মোর আগে তোমার করিল অপমান । চেড়ীসভার প্রাণ লব এই মাগো দান ॥ 
দৃস্ত উপাড়িয়! চুল ছিখি গোছে গোছে । আছাডিয়। প্রাণ লব বড় বড় গাছে ॥ 
হন্ধমানের কথা) শ্তস্যা চেড়ীসভার ত্রাস । ত্রাসে চেড়ীগণ গেল সীতাদেবীর পাশ ॥ 
চেড়ী সব বলে শুন সীতা ঠাকুরাণী | হনুমান প্রাণ লবে রাখহ আপনি ॥ 

সীত] বলে হস্থমান বিচারে পণ্ডিত । ধত দুখ পাই আমি লনা্টলিখিত। 
রাজযন্ত্রী কপি তুষি বুদ্ধে বৃহস্পতি । স্ত্রীবধ করিয়া কেন রাখ অখেয়্াতি ॥ 

এখন সবংশে পড়া রাজ। দশানন | কর্যাছে বিস্তর সেবা! এই চেড়ীগণ ॥ 
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প্রভুর ঠাঞ্ি কহ গিয়া মোর ঘত দ্খ 1 দশ মাস বাদে দেখি গিয়। চান্দমুখ ॥ 
শ্বরামের দেখি যদি সে চন্দ্রবদ্দন | তবে সব ছুখ মোর হব বিমোচন ॥ 

চলিলেন হনুমান সীতার আদেশে | রামচন্দ্রে কহে হন অশেষ বিশেষে ॥ 

যে সীতা লাগিয়া গোসাঞ্ি এত মহামার । হেন সীত। দেখিলাম অস্থিচর্মসার ॥ 
বড ছুখ দিয়াছে কর্যাছে অপমান । তোমা দবশনে হব দুখ অবসান ॥ 

এত যদি হন্গমান কহিল বচন | সীতারে আনিতে রাম পাঠান বিভীষণ ॥ 
চলিল1 ত বিভীষণ রামের বচনে | মাথ। হুয়াইয়। বলে সীতার চরণে । 
সীতাঁপদে প্রণমিয়া কহে বিভীষণ । অঙভূষা! করি পর বস্ত্র আভরণ ॥ 

জানকী মধুব বাণী কহে বিভীষণে | নারিব কবিতে বেশ শ্রাবাম বিহনে ॥ 
বিভীষণের উপরোধ এডাতে নারিল1। বেশভূষ পট্টবস্মব অযতে পরিলা ॥ 
মন্দোদরী বলে মোর কলি বংশনাশ । বিষচক্ষে পড সীতা গেলে রামের পাশ ॥ 
সীতারে চাপায়্যা লয় চতুরঙ্গ দোলে । কাদ্ধে কবি লয়্যা যায় বামজয় বোলে । 
হন্ঠ বিভীষণ করে চামরের বা । বানবের হুভডাহুডি দেখ্যা রাঙ্গা পা ॥ 

আজ্ঞ! পায়্য। পদদব্রজে গেলা রামপাশে । নবম পুবাণ কথ। কবি5ন্দ্র ভাষে ॥ 


রাম ও সীতার সাক্ষা 
রামেরে বিমুখ দেখি : কান্দে সীতী। চন্দ্রমুখী : লক্ষ্মণ করেন হায় হায় । 
হন্ঠমান বিভীষণ : মৃততুল্য দুইজন : পরস্পর সভাই শুধায় ॥ 
চাঁন লক্ষ্মণের পাঁনে : কত হন বিভীষণে : কান্দেন বামের পানে চায়্যা। 
পদ্দনখে খোলে ক্ষিতি : বিদবিয়া যায় ছাতি : অশ্রু বহে মুখ বুক বায়্য। ॥ 
শ্রীরাম সীতারে কয় কান্দিলে কি আর হয় : যেথ! ইচ্ছ! সেথা তুমি ষাহ। 
লোকে দোষ দিত মোরে : উদ্ধার কবিম্ত তোরে : অকারণে মোর মুখ চাহ ॥ 
জাঁনকী কহিল রাম : বিধাতা আমাবে বাম : তোমা ছাঁডি কোথা আমি যাব । 
কোন অপরাধ হল্য : কি কুকর্ম কুৎসা কৈল : তোম! হেন আব নাঞ্জ পাব ॥ 
তয় বিমে নাঞ্ি জানি : না ছাভহ রঘুমণি : অভাগীর আর কেহ নাঞ্চি। 
শুন রাম দয়াময় : করুণ। করিয়। কয় : অভাগীর আর কোথা ঠাঞ্চি 1 
রামচন্দ্র কহ কথা : অভাগী যাবেক কোথা : দেয়র লক্ষ্মণ কিবা দেখ । 
দেশে যাবে ছুটি ভাই : আমি রব কার ঠাঞ্ি : বলিয়! কহিয়া মোরে রাখ ॥ 
এত যদি তব মনে: সমুন্র বাদ্ধিলে কেনে : কি লাগিয়! করিলে উদ্ধার | ' 
হেন জানিতাম যদি : ওহে প্রভূ দয়ানিধি : বুঝ্যা করিতাম প্রতিকাব ॥ 
'আশ্য লক্্ণ ছাঁড মোহ : অগ্রিকুণ্ড করি দেহ : তোমারে দিলাম আমি ভার । 
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কোথা যাব রাম বিচ্ছ : না রাখিব পাপ তু : পোডায়া? করিব ছারখার ॥ 

কে জানে কেমন পাপ : লোকে জনে দেই তাপ : তিলার্ধ জীবনে নাঞ্জি কাজ । 
জানা শুন্যা রঘুনাথে : পর্দ নাহি দেন ছু'তে : ঘুচাইব রঘুবংশলাজ | 

লন্ষ্ষণ পরম' জ্ঞানী : শুনিয়! রামের বাণী : কুণ্ড কাটি দিলেন ত্বরায়। 

শুনিলে দ্রবয়ে চিত্ত : পুরাণ সঙ্গীত গীত : শ্রীকবি শঙ্কর রস গায় ॥ 


সীতার অগ্সিপরীক্ষ। 
চন্দনের কাষ্ঠ কুণ্ডে দিল রাশি রাশি । হনুমান ঘ্বত ঢালে কলমি কলসি ॥ 
নান করি জানকী পরিল পাটশাভী । রাম পানে চায়যা থাকে ছুই কর জুডি ॥ 
আপনি জানকী কুণ্ডে দিলেন আনল । লাগিল অগ্নির শিখ। গগনমগুল ॥ 
র।মরূপ দেখে সীত]। ভরিয়া লোচন । প্রদক্ষিণ করি কৈল চরণ বন্দন॥ 
অগ্নি প্রদক্ষিণ সীতা কৈল সাত বার । দেনতা উদ্দিশে সীত1 কৈল নমস্কাব ॥ 
বীরভাগে সীতাদেবী আশীর্বাদ করি । প্রবেশিল1 অগ্রিকৃণ্ডে রামমুখ হেরি ॥ 
কুণ্ডে প্রবেশিয়া সীতা ডাকে রাম রাম । আখি মুদি হদে ভাবে দূবাদলশ্যাম ॥ 
স্বর্গে থাকিয়া দেখে ব্রঙ্গাদি দেবতা । দশরথ মহারাজ। শ্রীরামের পি] ॥ 
আনন্দে রহিল সীতা অনলের কোলে । পান্প ফুট্যা থাকে যেন শুশীতল জলে ॥ 
সীতা ন। দেখিয়া! রাম হল্যা অচেতন | কি হল্যকি হলা বলেঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ 
সংসার হইল শূন্য দেখে রঘুবর | ভমে গডাগডি যান হইয়া! কাতর | 
আপন কুবৃদ্ধে ভাই সীতা হারালাম । সাগর তরিয়৷ নৌকা কূলে ডুবালাম ॥ 
সীতা বৈ লক্ষ্মণ মোর সকলি অসার । অযোধ্যার ছত্রদণ্ড না ধরিব আর ॥ 
শুনরে লশ্মপণ ভাই সীতা। কোথ। পাব | দেশে যায়্যা সভাকারে কি বোল বলবি ॥ 
লক্ষণ বলেন প্রস্থ না হয় কাতর । আজ্ঞা কর যাই আমি অগ্নির ভিতর ॥ 
আসিব জনক রাজ শুধাইব কথ] । দর্বাদলশ্বাম রাম সীতা মের কোথা ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন রাম একি নাকি হয়| লক্ষ্্ী নারায়ণ ছাভা কোনযূগে নয় ॥ 
পরাণ তেজিলে মোরে করি অভিমান । কি করিতে কিন। হপ্য শুনরে লম্ম্রণ | 
- লক্ষণ বলেন প্রভূ নিবারহ শোক । মিছা কর হান্তা্পদ কি বলিব লোক ॥ 
বাচাতে নারিলে মোরে কহিয়ে তোমারে । হায় হায় বিধি বাম হইল আমারে ॥ 
লক্ষণ ঠাকুর রামে অচেতন দেখি । বিভীষণ জাদ্ববান হস্তাকনুন্রে ডাকি ॥ 
পড়িয়া! লক্ষ্ণ-কোলে জানকীরে ডাকে | বীরভাগ ঘত বলে উন্মাদ ন। টুটে ॥ 
রাম প্রতি অবশেষে জান্ববান কয় । পূর্ণব্রন্ধ হয়্যা শোক উপযুক্ত নয় ॥ 


6১৮৪ ) 


শোকে কহে কপিগণ কোথা গেলে ম1। অগ্থি হত্যে উঠ্যা। আস্ত দেখি ছুটি প1॥ 
রামের ক্রন্দনে কান্দে ঠাকুর লক্ষণ স্থগ্রীব কান্দিছে আর রাক্ষস বিভীষণ | 
অগ্রি হত্যে উঠ সীত1 জনককুমারী | তোমার বিহনে ঞাণ ধরিতে না পারি ॥ 
তোমার লাগিয়া সীতা বড় পাই ছুখ। অগ্নি হত্যে উঠ সীতা দেখি চান্দমুখ ॥ 
লঙ্কার রাবণ রাঁজ। দশমুণ্ড ধরে | কুডি হাথে যুঝে যেন ঘমের দোসরে ॥ 

সে রাবণ মারি তোম করিম উদ্ধার । অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা! হল্য ছারখার ॥ 
রামের ক্রন্দনে কান্দে যত দেবগণ | কুবের বরুণ ষম কান্দেন পবন ॥ 

অষ্ট লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর ৷ জলের ভিতর থাক্যা কান্দেন সাগর ॥ 
হনুমান বলে তুমি ন1 কান্দ লক্ষ্মণ । আমি জানি সীতাদেবীর নাহিক মরণ ॥ 
ঘিজ কবিচন্ত্র কহে অপূর্ব আখ্যান । শুনিলে কলুষনাশ ভবভয়ে ত্রাণ ॥ 


রঙ্গ! কতৃক রামের স্বরূপবর্ণন 
উচ্চস্বরে কান্দে রাম জানকীর তরে । সকল দেবতা আইল রামের গোচরে ॥ 
হংসবাহনে ব্রহ্মা জগতের কর্তা । বলদ বাহনে শিব কান্ধে সর্পপৈতা 
এরাবত বাহনে আইলা! দেব পুরন্দর ৷ আপন বাহনে আইলা বরুণ জলেশ্বর ॥ 
হরিণ বাহনে আইলা! দেবতা পবন | মহিষ বাহনে আইলা স্্যের নন্দন ॥ 
চত্্র হুর্য রাঁত্রি দিবা আইলা গ্রহণ । সকলে দেবতা আসি করেন স্তবন ॥ 
আপনি কহেন ব্রহ্ম শ্রীরামেরে ডাকি । কার বাক্যে অগ্নিমধ্যে খুয়্যাছ জানকী ॥ 
নর নহ রঘুনাথ অলোক্যের পতি । নর হেন রথুনাথ তব কেন মতি ॥ 
রাম বলে নব আমি নরকুলে জন্ম | মনুষ্য হইয়া! করি মনুষ্তের কর্ম ॥ 
ব্রদ্ষা বলে নাহি জান আপন অবতার । অনাথের নাথ তুমি সংসারের সার ॥ 
তোমার অংশেতে জন্ম যত দেঁবগণ | লক্ষমীদেবী সীতা আর তুমি নারায়ণ ॥ 
মত্ম্যর্ূপে কৈল। আগে দেবের উদ্ধার । কৃর্ম অবতারে প্রত স্বাপিল সংসার ॥ 
তৃতীয় যুগেতে প্রভু বরাহরূপ ধরি | পৃথিবী উদ্ধার কৈল। দশনে বিদারি ॥ 
হিরণ্যকশ্তপ ছিল বলে মহাবল। দেবতা দানব তেজে জিনিল সকল ॥ 
অষ্ট লোন্পাল কাপে অস্থর প্রতাপে । তাহারে বধিল? তুমি নরসিংহরূপে ॥ 
বান ফূরতি ধরি পঞ্চ অবতারে। বলিরাজে বন্দী করি খুলে পাতালপুরে ॥ 
অষ্টম অবতারেতে হইলে পরশুরাম । নিক্ষেত্রী কারণে পূর্থী করিলা সংগ্রাম ॥ 
এত অবতারে তুমি অংশরূপ ধরি । রাম অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি ॥ 
তুমি বি ক্ষেত্রী তুষি পূর্ণ অবতার । সবংশে রাবণ রাজ] করিলে সংহার ॥ 
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ষ্ত যত ক্ষেত্রী ছিল পৃর্থিবীমগ্ুলে ৷ সভায় বিষম বড় রাবণ মহাবলে | 
রারন না যায় মারা অন্যজনের শরে । বৈকু& ছাড়িয়। আইলে রাবণ বধিবারে ॥ 
তুমি সে সভারে জান তোম] কেব জানে । আমি হেন কোটি ব্রদ্ধা না পাই ধিয়ানে ॥ 
রামচন্দ্রে কহে ব্রন্ধা প্রবোধ বচন । সীতা! সীতা কল্যা রাম করেন ক্রন্দন ॥ 

শ্রীরাম করুণা লীল1 কবিচন্দ্র গান । রামের করুণ] দেখি অগ্রি যৃত্তিমান ॥ 


দশরথের উপদেশ 


জানকী লইয় দিল! রাম সন্গিধান। আকাশে ছুন্দুভি বাজে পুষ্প-বরিষণ ॥ 
কপিগণ সর্বে নাচে ডাকে রামজয় ৷ জোঁড়হাথে অগ্নি কিছু রামচন্দ্রে কয় । 
লক্ষণের কোলে রাম মুদ্যাছিল আখি । অগ্নি বলে লহ রাম সীতা চন্দ্রমুখী ॥ 
সীত। নাম শুনি রাম চমকি উঠিল1। প্রেমাবেশে রামচন্দ্র জানকী দেখিল। ॥ 
অনলে সীতার অঙ্গে আচ ন1 লাগ্যাছে | বসন ভূষণ হার তেমনি রম্ব্যাছে । 
জানকী কান্দিয়া পড়ে রাম-পদতলে | ঘাশ্ত প্রাণেশ্বরী বল্যা রাম কৈল। কোলে । 
মোর অপরাধ কিছু না লইবে তুমি ৷ রাম বলে লোকভয়ে এত করি আমি ॥ 
লক্ষণ প্রণাম করে বিভীষণ আদি । বীরভাগ জানকীরে করিল প্রণতি ॥ 
ব্রহ্মা বলে রাম তুমি কৈলে বড় কাজ । রাবণ যারা। রক্ষা কৈলে দেবের সমাজ ॥ 
দশরথ রাজ1 মৈল তোম| অদর্শনে | মর] বাপ আসিয়াছে তেম। সম্তাষণে ॥ 
মরা বাপ দেখ রাম অপূর্ব দর্শন । ছৃই ভায়ে কর বাপের চরণ বন্দন | 
হাথে ধরি পুত্রবধূ রাজ! রথে তুলে । দুই পুত্রে কোল রাজা দিল কুতুহলে ॥ 
অন্তরে গুড়ি আমি কৈকেইর.বচনে । প্রাণ ছাড়িলাম আমি তোমা অদর্শনে | 
ভরথের ম৷] তোমায় কৈল কুবচন। যায়ে পোযে দ্ুজনায় করিম বর্জন ॥ 
ভরথের নাঞ্চি লই শ্রাদ্ধ তর্গণ | কহিনু সকল কথা স্বরূপ বচন ॥ 
সীতা শুদ্ধমতি বাছা লহ মোর বোলে | অভিমত বর মাগ প্রতিজ্ঞা! রাখিলে ॥ 
রাম বলে বাপ ষদি বর দিবে মোরে । না শাপিয়স তরথ ভাই আর কৈকেইবে ॥ 
তরথেরে বর দিলে প্রীত পাই মনে | ভরথেরে বর দেহ দেব বিদ্যঘানে ॥ 
কঘুনাথের কথা রাজা না করিল আন | ভরথের পিগু খায় অমৃত সমান ॥ 
দশরথ রাজ কহে ভাকিয় লক্ষণে | করিহ রামের সেব1 সফল জীবনে ॥ 
রামের ভাই বলি তবে খুষিব সংসার | রাম লক্ষণ দুই ভাইম্একু অবতার 
সীতার তরে আর বার বলেন বচন । আমার বটনে যাগে| সঙ্কল ক্রন্দন ॥ 
দশ মাস ছিলে তুমি রাবণের ঘরে | অবিচারে রঘুনাথ তোম। নিতে নারে ॥ 
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অগ্রিশুদ্ধ হল্যে তুমি দেব বিগ্ভমানে ৷ তোমার চরিত্রে চমৎকার দেবগণে 
যেইজন] শুনিবেক তোমার চবিত্র | সর্ব পাপে মুক্ত হয়্যা হবেক পবিজ্র ॥ 
দেবরথে চড়ে রাজ! দেববেশধারী | পুত্রবধ সম্ভীষিয়। যায় হ্বর্গপুরী ॥ 


বামে দেখি মুক্ত হয়া! ব্রজ্মলোকে চলে | রামের চরিত্র লীলা! কবিচন্দ্র বলে । 


ইজ্দের বরদান 
সবংশে রাবণ মল্য হরিষ পুরন্দব । ইন্দ্র বলে বাম তুমি মাগ্য] লহ বব ॥ 
বাবণ মারিয়] রক্ষা কৈলে দেবগণ | বব মাঁগ বৃথা নহে আমাব বচন ॥ 
রামচন্দ্র বলে মোবে ঘদ্দি দিবে বর | তব বরে জিয়। উঠুক যতেক বানর ॥ 
্্রীপুত্ত এডিয়া আইল আপন বসতি । কপি সব জিয়াইলে পাইয়ে পীরিতি ॥ 
বনে হারাইয়া সীতা পায়্যা হল্যাম সুখী | বানবের স্ত্রী সব কান্দ্যা হন তখবী ॥ 
বামকথ। শুন্য! হাসে দেব পুবন্দর | ভূবনছুর্লভ রাম মাগ্যা লহে বর॥ 
ইন্দ্র বলে রাম তুমি পাসর আপনা । আপনা ন। জান গোসাঞ্জি তুমি কোনজন। ॥ 
মারিয়া জিয়াতে পার এ তিন ভূবন | সকল তোমাব মায়া যতেক কজন | 
তুমি বব চাহ আমি না করিব আন । পে বেশে কপি হব দেবেব সমান ॥ 
ইজ্দরের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত বরিষে | জিয়। উঠে মর। কপি ঠেলিয়! রাক্ষসে ॥ 
কাটা হাথ পা সভার লাগ্যা গেল জোভ1 ৷ চাবিদ্বারে কপি উঠে মাবিয়া গাঝাডা| 
যে যে কপি পভিয়াছে বাক্ষসের বাণে। মার মার বলি তার। ভাকয়ে সঘনে ॥ 
কুস্তকর্ণ ইন্দ্রজত মাররে ত্রিশিবা | রাবণ রাজায় মার পরস্ত্রী গোরা ॥ 
কোথা মার কাট দেখ কোথায় সংগ্রাম | বাবণ পিল রণে জিনিল শ্রীবাম ॥ 
রামের আসিয়া দেখ জানকী স্তন্দবী | সকল দেবত] দেখ এই স্বর্গপুবী ॥ 
হরিষে যুদ্ধে কথা কহিল বানর । প্রণমিয়া কহে কপি বামের গোঁচব ॥ 
মনে প্রাণ পাই গোসাঞ্জি তোমা আরাধনে | সেব। করি রব প্রভু তোমাব চরণে ॥ 
মেলানি করিয়া সভে গেলা যথাস্থানে | বিভীষণ রাজা! বড আনণ্দিত মনে ॥ 
সরম। স্থন্দরী ভাসে আনন্দ-সাগরে | সীতাবাম লয়্যা গেল নিজ অস্তঃপুরে ॥ 
শতকোটি রামায়ণ বাল্পীকি বর্ণন | সীতার বাসর শুন কাব্য রামায়ণ ॥ 
যে জন গায়ায় ইহা তার স্বর্গে যশ | ধর্ষে মতি হয় কু নহে যমবশ ॥ 
সীতার বাসর শুনে সধব1 রমণী | পুত্রবতী হয় আর স্বামী স্থহাগিনী ॥ 
সধব। শুনিলে হয় স্বামীতে ভকতি | বিধব। শুনিলে অস্তে পায় নিজ পতি | 
ছ্িজ কবিচন্ছ্র কহে অপূর্ব আখ্যান | রামলীল। কুধারস অস্ত সমান ॥ 


4 ১৮৭ ) 


রামসীতার পুজ্পবাসর 
বিভীষণ রাজা ভাসে আনন্দ-সাগরে । সীতারাম লয়যা গেল আপন মন্দিরে ॥ 
হ্মধুর ফল আন্যা দিল হনুমান । সীতাসঙ্গে ভোজন করিল! প্রভু রাম ॥ 
সোনার মন্দিরে করে পুশ্পের বিছানা । সরম পুষ্পের শয্যা করিল রচন* ॥ 
রজনী আইল টেহে প্রবেশিল? ঘরে | শষ্যায় বসেন রাম লইয়1 সীতারে ॥ 
কুণডল ছুলিছে কর্ণে কপালে সিন্দূর । কটিতে কিঙ্কিণী তার চরণে "নুপুর ॥ 
ভ্রিহুবন মধ্যে যত হ্বন্দরী নায়িকা । তা সভারে জিনি সীতা কনকলতিকা? ॥ 
রূপের নাহিক সীম] দেব রঘুবর | সীতার সঙ্গেতে রাম বঞ্চেন বাসর ॥ 
রাম-দরশনে সীতার ঘত তাপ গেল। অশোকবনের ছুঃখ সব পাসরিল ॥ 
রামহস্ত শোভে সীতার স্তনের উপরে । পূজেন সোনার শল্তু যেন ইন্দ্রবরে ॥ 
তা দেখিয়। কামদেব শল্তুপূজায় বলে । যাহার লোমাঞ্চ বাণ সর্বাঙ্গে বরিষে ॥ 
নীবি খসাইতে তেই কি কি শব্ধ করে । কামের প্রহবী যেন জাগিয়! হাকারে ॥ 
সীতারে করিয়া কেরে রাঁজীবলোচন । অঙ্গে অঙ্গে মিশাইতে করিল যতন ॥ 
পীতান সহিত রতি রামের রমণ | তা! দেখিয়! রতিকেলি মিশিলা মদন ॥ 
কন্দর্প পাইল রতি করিতে রমণ | রসযুক্ত কৈল। রাম মদনে রমণ ॥ 
রামসঙ্গে জানকীর অধিক উল্লাস । প্রেমে সীতণ রাম করে হান পরিহাস ॥ 
তোমার আমার রণে জয় পরাজয় 1 কামদেব সাক্ষী আছে কহিলে কি হয় ॥ 
যেই তেজে মাল্যে তুমি ঘরজয় রাবণ | তত তেজ সহিলাম তব আলিঙ্গন ॥ 
ধন্ঠ ধর্য। কুম্তকর্ণে মাল্যে যেই করে । সে কর তোমার ধরি কুচের উপরে ॥ 
দণ্ড আগে কৌতুকে ধরিলে বস্থমতী | সহিলাম তোমার সে দণ্ডের আন্তি ॥ 
হিরণ্যকশ্তপ বিদ্বারিলে নথ আগে । লে নখ আমার কুচে পরশিতে ভাগে ॥ 
হউক সকল তবু হারিহ্ু তোমায় | পরিহার মানিলাম প্রত তব পায় ॥ 
সীতার বিনয়ে রাম ক্ষেমা দিলা রতি । মধু খায়্য। মধুকর ছাভিল মশলতী ॥ 
সীতাসঙ্গে বাসর বঞ্চিলা রঘুনাথ ' বাদ্য বাজে ন্থমক্গল হল্য স্প্রভাত ॥ 


ৰ অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন 

প্রভাতে উঠিয়া রাম কৈল। শান দান | কুবের পাঠাক্স্য! দিল! পুষ্পক বিমান ॥ 
কুবের পাঠাল্যা রথ শ্ীরামের স্থানে । রাম সীত1 চাপিলেন পুষ্পক বিমানে ॥ 
বিভীষণ স্থগ্রীবসহ চাপি সেই রথে । কপিবল নিল রাঙী*ঈক্জণের সাথে ॥ 
সকল বানর সঙ্গে নিল! রঘুপতি । গগনে উঠিল রথ চলে বাউগতি ॥ 
শ্রীরাম বলেন সীতা! মোর বোল রাখ । সাদরে কনক লঙ্কা! এ চায়্যা দেখ ॥ 


(১৮৮ ) 


ফুস্তকর্ণ রাবণের এ সৎকার স্থান । এইখানে হুল্য যুদ্ধ দেখ বিদ্যমান ॥ 
লোচনে সাগর দেখ & সেতুবন্ধ | ঘুঢুক তোমার সীতা লোচনের ধন্দ | 
রাম আজ্ঞা পায়যা লক্ষ্মণ গঞ্ডি ক্যা চলে । ঠঞ্ি তিন ভাঙগ। দিল ধঙ্গকেহ হলে 
প্রথমে বসত কর্যাছিলাম এই তটে । কহিতে সে সব কথা কত তাপ উঠে ॥ 
খহ্যযূক গিরি দেখ স্থগুশিবের দেশ । এই পত্রশাল। যাথে বড় পালে ক্লেশ ॥ 
চোদ্দ হাজার রাক্ষস মারিনগ এইখানে | চিত্রকূট পর্বত সীতা দেখ বিছ্যমানে ॥ 
এখানে ভরথ ভাই আস্তাছিল নিতে । বাল্সীকি মুনির স্থান দেখ ভালমতে ॥ 
যমুন! সরধূ দেখ জানকীন্থন্দরী । সমুখে চাহিয়া দেখ অযোধ্যানগরী ॥ 
রামবাণী শুনি সর্বে আনন্দেতে যায় । দেখয়ে অযোধ্যাপুরী অমরাবতী প্রায় 
চোদ্দ বৎসর পূর্ণ তিথি পঞ্চমীতে | ফাল্গুনের শুরু পক্ষ দিব। প্রহরেতে ॥ 
ভরদ্বাজে প্রণমিয়! রামচন্দ্র কয় । ভরথের তত্ব কহ মুনি মহাশয় ॥ 

রামচন্দ্রে কহে মুনি আশীর্বাদ করি । নন্দীগ্রামে আছে ভরথ জটাবাকলধ|রী ॥ 
মন্ত্র করি তব নাম জপে রাজিদিনে | এত শুনি বহে ধারা রামের নয়নে ॥ 
মুনি বলে অগ্য এ আশ্রমে রাম রহ । আমার আতিথ্য পাছ্য অর্থ রাম লহ ॥ 
অকালে ফলিল বৃক্ষ মুনির বচনে | ক্ষারিয়। পিল মধু যত বৃক্ষগণে ॥ 

কটক সমেত মুনি করাল্য ভোজনে | খাট পাট সিংহামন দিলা জনে জনে ॥ 
লেখার দক্ষিণে ঘর পেম্বায় বসতি | বামলীল কহে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী ॥ 


গোছাকে অংবাদদান 
মুনির আজ্ঞায় রাম বঞ্চে এক নিশ1। প্রণমিয়া আজ্ঞ! পায়্য। চলিলা প্রত্যুষা ॥ 
হন্থমানে কহে রাম অযোধ্যায় যাহ । আমার বৃত্তান্ত যত ভরথেরে কহ ॥ 
শৃজববের পুর মিত্র কহিবে গোহায় । জননী সকল যেন সমাচার পায় ॥ 
বাউগতি গেল হু শৃঙ্গবের পুরে । প্রত রাম আলা। দেশে কহিল গোহারে ॥ 
চগ্ডাপ কহিল রাম আসে কতদূরে । কতক্ষণে নয়ানে দেখিব আমি তারে ॥ 
কহিয়া গোহায় হন্ছ বাউগতি চলে । চণ্ডালের গণ যত নাচে কুতৃহলে | 
রামচন্দ্র আল্যা দেশে পভিল ঘোষণা । আবালবনিত। ধায় নাচে সর্বজন] ॥ 


রামজয় পড়ে সাড়া: নাচয়ে চগ্ডাল পাড়? £ টেমক দগড় কাসি বাজে । 
ঘুচিল সতায় শোক : চতুর্দিগে ধায় লোক : শ্রীরামে দেখিল রখমাঝে ॥ 
রাম রাম বলা। যুঞ্চে : চণ্ডাল পড়িল ভূঞেং : ভাবভরে ধরণী লোটায় । 
'ছ্বানকী ক্ষণ লাঁথে : নাব্য রাষ রথ হতে : হাথে ধরা! উঠালা] গগাতান্ ॥ 


( ৯৮৭ ) 


চণ্ডালে করিয়া কোলে : দয়ার ঠাকুর বজে : কহ মিত1 আছয়ে কুশলে | 

গোহা। বলে তোরে বলি : মিতা বড় কষ্ট পালি : প্রাণ লয়্যা আলি ভালে তালে ॥ 
শুনিয়া সভাই হাসে : সর্বে রাম পরিতোষে : পুনরপি চাপিলেন রখে । 

ছিজ কবিচন্ত্র বলে: শুন সভে কুতৃহলে : হন্ু গেলা ভরথ সাক্ষাতে ॥ 


অযোধ্যায় প্রজাদের জানন্দ 


ভরথ পাছুক1 লয়্যা অভিষেক করে 1 চামর ঢুলায় রামে ভাবেন অন্তরে ॥ 
রাম রাম বলিয়া ভরথ বীর ডাকে । ছাড়িয়া রহিলে রাম পাসরি আমাকে ॥ 
শক্রুঘনে ডাক্যা ভরথ কহিতে লাগিল । চোদ্দ বংসর গেল রাম নাঞ্জি আল্য | 
প্রত রাম বিনে আমি তিলেক না জিব । অগ্রিকৃণ্ড কর্যা দেহ পরাণ তেজিব ॥ 
পড়িয়। ভরথ ভূমে ভাকে রাম রাম । হেনকালে আইল তথ] বীর হন্থমান ॥ 
প্রণাম করিয়। হন্ত কহে জোড়করে | রাম লক্ষণ সীত। আল্যা অযোধ্যানগরে ॥ 
শুনিয়া রামের নাম হন্ছমানের মুঞ্ে | যুর্ঘ। হয়্যা ভরথ তেই পভিলেন ভূঞে ॥ 
ধরণী ধরিয়। উঠে আধ আধ বোল । হ্ুমাঁনে বাহু পসারিয়া দিলা কোল । 
কি কথ। কহিলে হচ্ছ প্রাণের দোসর । কোটি তঙ্ব। লহ তুমি সোনার মোহর ॥ 
ষোল সহন্ দাসী দিল গোধন হাজার । প্রবাল মুকুতা হীরা! দিল ক্হার ॥ 
রামের বৃত্তান্ত কহ পবননন্দন | জোড়হাথে হন্ত কহে করি নিবেদন ॥ 
অযোধ্যায় মল্য রাজ রাম যাত্যে বনে | চিজ্কূটে পাদুকা আনিলে তুষ্ট মনে ॥ 
স্র্পনখার লক্ষণ কাটিল নাক কান । রামের সীতা হরে রাবণ পায়্যা অপমান ॥ 
ন্ুগ্গীবে করিয়া সখ! বালী বধ কৈল | বহু সৈন্য লয়্যা! রম সমৃত্র বাদ্ধিল | 
সবংশে মরিল রণে রাজ! দশানন । জানকী পরীক্ষা দিল1 কহিন্থ কারণ ॥ 
সসৈন্ঠে আশ্যাছে রাম মুনি-তপোবনে | অবিলম্বে চল তুমি ভাই সম্ভাষণে ॥ 
ভরথ বলে শত্রঘন ত্বরাপরে যাহ । কৌশল্য। স্থমিত্রা মাকে সমাচার দেহ ॥ 
কৌশল্য। স্থমিত্রা দোহে বশ্যা একাসনে । কৌশল্যা বলেন রামে দেখিন নয়নে ॥ 
রাখব রাম রাক্ষল বানর ছুই পাশে । ম্বপনে দেখিস বাছ। আশ্তাছেন দেশে ॥ 
স্বমিত্র/ বলেন আর হেন দিন হব । রাম লক্ষণ সীতা আর নয়ানে দেখিব ॥ 
হেনকালে শকত্রধন কহে জোড়করে | রাম লক্ষ্রণ সীত। আল্য। অযোধ্যানগরে ॥ 
রামের বিরহানলে মনে পাই বেখা। এমন সময়ে কেন কহ মিথ্যা কথা ॥ 
শুন গো জননী মোর বাক্য মিথ্যা নয়। বারি হয়্যা শুন প্রজা ডাকে রামজয় ॥ 
শক্রঘনে ধরি রাণী করিলেন বুকে | বার দশ্‌ চুম্বন করিলা”্ঠান্দমুখে 

তব সতীনে গলাগলি ভাঁবেতে বিভোর । প্রেমের সযুকে ভালে নাঞ্চি পায় ওর ॥ 


(১৯৮) 


সাত শ উনপঞ্চাশ রাখী ডাক দিয়া আনে । কৈকেইর হরষ বিষাদ হল্য মনে ॥ 
দূর্বা ধান্য মাল্য হাতে চলিলা! ব্রাহ্মণ ৷ অগোর কন্তরী চুয়! ভাবরে চন্দন ॥ 
প্রজাগণ বলে আজি হল্য স্বপ্রভাত । চিরদিনে লোচনে দেখিব রঘুনাঁথ ॥ 
হরি বল্যা ধায় যত লোকের আনন্দ | রাম সীতা৷ লক্ষণের দেখিব পদদ্ন্থ ॥ 
অন্ধ কুক খপ্স ধায় শিশু যত সতী | জয় হুলাহুলি দেশে আস্তে রঘুপতি ॥ 

পুরী শোভা নগবে চত্বরে বনমাল1। পতাকা চামর কত পক্ষ করে খেলা ॥ 
বশিষ্ট প্রভৃতি ঘত ধায় যুনিবর্গে । স্থ্মন্বাদি মন্ত্রী ধায় লয়্য] প্রজা সর্বে ॥ 
দামাম। দগড বাজে কাসি কবতাল | রাজবাছ্য বাজে কত ফুকরে কাহাল ॥ 
উট-পিঠে গঞ্গস্কন্ধে চাপে দ্িব্যরথে | পতাক। চামর চুঁভা লাগে বাউপথে | 
হাতিনী হাজার হয় সাজিল মযুত । উট-পিঠে বাজে দামী পদদাতি রাউত ॥ 
যে নারীরে চন্দ্র সর্ব দেখিতে না পাই | হেন মেয়্য সর্বে যায় কর্য। ধায়াধাই ॥ 
কেহ বলে অন্ধ ভাই তুমি যাহ কেনে । চাপাচাপি করি পাছে মরহ পরাণে ॥ 
অন্ধ বলে ওহে ভাই নিবেদি চরনে । তোমর] দেখিবে আমি শুনিব শ্রবণে ॥ 
অগতির গতি রাম পতিতপাবন । রামনাম লয়্যা অন্ধ পাইল লোচন ॥ 
মুনিবর্গ মাতৃবর্গ প্রজাবর্গ লয়্য। | আনিতে চলিলী রামে আনন্দিত হয়্যা ॥ 
ছিজ কবিচন্দ্র কহে নবম প্রাণ | শুনিলে সংসার তরি বৈকুণ্েতে স্থান ॥ 


ভরতের প্রতুযুদগমন 
পাদুকা করিয়া! মাথে : ভরথ চলিল পথে ; মুনিবেশ শিরে জটাধারী । 
চামর ব্যজ্জন তায় : ভাবভরে চল্যা যায় : কোথ। অযোধ্যার অধিকারী ॥ 
হন্ ভরথেরে কয় : বৃথা কান্দ মহাশয় : বৃক্ষে মধু মুনির আজ্ঞায় । 
না কান্দিহ অবিরত : দেখিবারে পাই রথ : আগে রাম দেখাব তোমায় ॥ 
জানকী লক্ষ্মণ সাথে : রথে দেখি রঘুনাথে : ভরথ পড়িল ভূমিতলে | 


লক্ষ্মণ জানকী সাথে : নাব্যা রাম রথে হতে : ভূমেতে ভরথ কৈলা কোলে ॥ 
ভরথে করিয়। বুকে : চুম্বন করিয়া মুখে : হাথে ধরি রখেতে উঠায় । 
নতি করে জানকীরে : কোলে নিল লক্ষণের : ছ্িজ কবিচন্দ্র মস গায় ॥ 


রাম ও ভরতের মিলন 
রথের উপর হোর চায়্যা দেখ রাম | বামে সীতা দক্ষিণে লক্ষণ অহ্ৃপাম ॥ 
রথে হতে বিপ্রবর্গে দেখ্যা উলে রাম । জাঁনকী লক্ষণ সাথে করিল। প্রণাম ॥ 
বেদপাঠ পড়ি সর্কে হইল। হরিষ। দুর্বা ধান্য মাল্য দিয়া করিল। আশিস ॥ 


( ১৯১ ) 


পুষ্পক বিমান রাম কুবেরে পাঠায় | পাক ভরথ দিল রামচন্ট্রের পায় ॥ 
সিংহের ভার বহিবারে পারে কি শিবায়। রাজ হয়্য রামচন্দ্র নিবেদিয়ে পায় ॥ 
ভরথের ভাব বুঝি রাম দিলা সায় । জট মোক্ষ নন্দীগ্রামে অযোধ্যাকে যায় ॥ 
অস্তঃপুরে যায়্যা রাম প্রণমিল। মায় । সেবিয়া রামের পদ কবিচন্ত্র গায় ॥ 


কৈকেয়ীর শোচন। 
কোলে আম্য রাম গুণনিধি | 
চৌদ্দ বৎসর বৈ: মায়ে পোয়ে কথা কই : হারাধন হাথে দ্রিলা বিধি ॥ 
প্রীরাম করিয়া কোলে ' ভাসে রাণী অশ্রজলে ' গল। ধরি করয়ে রোদন । 
বাহু ধর্যা করে বুকে : কোথা ছাভ্যাছিলে মাকে : চান্দমুখে কবেন চৃষ্থন 


আব কি বলিব রাম আব কি বলিব। অনেক দিনের সাধ রাজার মা হব 

ক্রমে সম্ভাষিল। রাম ছিলা যত মাত। | কৈকেইবে প্রণমিতে হেট কৈলা খাখা॥ 
অপবাধ ক্ষেম1! কর মৃতবৎ্ আছি । কেমনে দেখাব মুখ দনে প|ঙ।য়াছি ॥ 

তুমি ষদি বনবাস না দিতে আমারে | তবে কি আমার গুণ গাইত সংসাবে ॥ 
তোমা হত্যে জানিলাম নিজ বাহুবল | কেমতে ভায়ের ভাব জানি সকল ॥ 
হন্ধুবে পাল্যাম যার কারে নাঞ্জি শঙ্কা। | বীরঘট। বিনাশিয়া! জয় কৈলাম লঙ্কা ॥ 
তোম! হত্যে জান] গেল সীতা। কেমন সতী । আজ্ঞ! পালে অযোধ্যায় হই নবপতি 
কৈকেই ভরথে বলে মোর বোল ধর | এইক্ষণে রামে রাজ! অভিষেক কর ॥ 


হ্ুমানের দপচুর্ণ 
তরথের আদেশে চলিল' বীরবর্গে। সিন্ধুক্বল আনিবারে শীঘ্ব যাঁন সর্বে ॥ 
বাউবেগে হন্ুম[ন চলে ত্বরাপর ৷ তৃষ্ণাতুর হয়্যা গেল ভগ্নবাহুর ঘব ॥ 
স্থমেক উপরে আছে পল্লব আডালে । তাহার রমণী তারে করিয়াছে কোলে । 
মুনিজ্ঞানে হনুমান জল মাগে তারে । সতী বলে ছাতঙ্যা দিলে পতি পাচ্ছে যরে ॥ 
হস্ক বলে আমি ধরি জল তুমি দেহ। শত বার নিষেধিয়া শেষে বলে লহ ॥ 
বাম হাথে ধরে ঘাডে চাপ্যা পড়ে গায় । হন বলে লেহ মাতা পরাণ বারায় | 
ভগ্রব[হুর চাপে হন্থ হইল বিকল । পতি ধরে সতী কমওুলে দিয়া জল ॥ 
তথনে সম্বিত পায়্য। হন জিজ্ঞ/সিল | এমন বীরের দশ! কোন কীর কৈল ॥ 
সতী বলে সপ্ত ভাই তার বলবস্ত । কত শক্তি ধরে কেহ না পাইল অস্ত ॥ 
বজ্ব ভাঙ্গ্যা হস্তী চিপ্যা কৈল অপমান । জয়পত্র দিয় পালাইলমধবান | 
দিখ্বিজয় করিতে সাঁজেন সপ্ত জন | বিনক্স করিয়া! বলে হত দেবগণ | 


( ১৯২ ) 


এ পথে ভল্প,ক যাবে ব্রদ্ধার তনম্ব। ত্রিতুবন জই হবে-তারে কৈলে জয় ॥ 
জান্ববান সঙ্গে দেখ! কধোদিন পরে । সপ্ত ভাই ইহার] ভঙ্গ,কে ঘায়্য। ধরে ॥ 
অজয় অক্ষয় ভল্প,ক অনংখ্য প্রতাপ । এক লক্ষ যোজন ধার এক গোটা লাফ ॥ 
সপ্ত ভাই মহাদর্পে ধরিল তাহারে | অঙ্গ নাড়া দিতে সভে পড়ে গিয়া দূরে ॥ 
কে কোথ। পঞ্জিল গিয়া! জানিতে ন। পারি । আমি এই নিজ নাথে রাখিয়াছি ধরি : 
অহঙ্কার চূর্ণ চমৎকার হনুমান | বলে ভাল বলী বঠে বুভা জান্ববান ॥ 

অহঙ্কার দূরে গেল চলে শীদ্রগতি | কথোদূরে দেখে এক অপূর্ব মূরতি ॥ 

স্বর্ণ সদুশী অঙ্গ মুখটি শৃকর + বৃত্তান্ত শুধায় তারে পবনকুগর । 

মুনি বলে বহু দান কৈলাম ব্রাহ্মণে | কাঞ্চন সমান দেহ ইল্য দানের গুণে ॥ 
বক্রমুখ হয়্যা দান করি নিরস্তর | তে কারণে মোর মুখ হইল শূকর ॥ 

হন্ত বলে দয়ানিধি জ্ঞান মোরে দিলে | বক্রমুখ কর্য। আলাম আসিবার কালে ॥ 
সেইখান হতে বীর পবনবেগে যায় । নবম পুরাণ ছ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥  “ 


রামের সিংহাসনলা 


রামের চরণে কৈল অসংখ্য প্রণাম । স্বতি করে ক্ষীরোদের কূলে হনুমান ॥ 
রামেব কৃপায় তেজ হইল শত গুণ । অমৃত লইয়। চলে পবননন্দন ॥ 
সপ্তসিন্ধুজল গিয়! আনিল বানর । স্বর্ণের পাটেতে বসিল রঘুবর ॥ 
বেদমন্ত্র গান করে যত মুনিগণ | রামেব মাথায় জল ঢালে মন্ত্রিগণ ॥ 

স্থগ্রীব বিভীষণ জান্ববান হন্ধমান | নর বানর আর ঘতেক প্রধান ॥ 

কন্তাগণ জানকীর মাথে জল ঢালে । নেতবন্ত্রে দোহার অঙ্গের জল তুলে ॥ 
সীতা রাম পরিলেন বিচিত্র বসন | নানা রত্ব অলঙ্কার পরিল। ভূষণ ॥ 

সূর্য অর্থ দিল। রাম করিয়। অঞ্জলি । আকাশমগুলে পডে মঙ্গল হুলাহুলি ॥ 
গদ্ধর্বে নাচে গায় অপ্সরী অপ্পর | ছুন্দুভি নিনাদ কত অযোধ্যা] ভিতর ॥ 
রবি কোটি তেজ জিনি ভূষিত চন্দন | মাথায় কিরীটী কোটি শশির বরণ ॥ 
সিংহালনে বসিলেন বামেতে জাঁনকী | দক্ষিণে ধরিল। ছত্র লক্ষ্পণ ধাম্নকী ॥ 
পুনর্বন্থ নিবডভিল পুষ্যা নক্ষত্র । শুভক্ষণে রামচন্দ্রে ধরিলেন ছত্র ॥ 

রামচন্দ্র রাজা হল্যা! ভরথ যুবরাজ । শান্ত্রমত করিলেন বেদবিধি কাজ 1 
প্রিভুবনে জয়ধ্বনি করে ঘত প্রজা । ত্রিলে।কের নাথ অযোধ্যায় হল রাজ ॥ 
শক্রঘম বিভীষণ চামর ঢুলায়। হন্ছু সঙ্গে লক্ম্যা শিব রামগুণ গায় ॥ 

শিব ব্রদ্ষ! আদি দেবে পূক্সে রামচন্দ্র তারপর পারিজাত মালা দিল ইন্তর॥ 
নাগরাজ অনস্ভক মণির হার দিল । রত্বাকর তত রঙে পরিপূর্ণ হলা ॥ 


১.১, 
এপ পপ 
রান সাজ ব্হাতী।। মা তি শন্ষে পরিপূর্ণ চল ক্ষিতি ॥ 
হা 
দর হাত আনীর্বাহ মুনি কর দিল 1. র.জনাদীধগ আলি নিরছন কৈহা ॥ 
প্রজা শরিপূর্ণ'খালে দিত বধ কর । মানা বে যুনিকে তূষিল। রঘুবর ॥ 
শৃত কোটি গাভীশ্র্গ মাণিকে অপ্ডিদ্ধ ৷ মখিতে ভূষিত হিকে কিল] রঘুনাথ ? 
নান? রগ দিল! প্রতঠু অলংখ্য ভাণ্ডার । গজ বাজী রখ কত ধেছ দিলা আম ॥ 
অদরিষ্র ধরণী করিল! রখুযণি | নান ধন দেন প্রভু ফিবল রজনী ॥ 
দ্বিজে কত গ্রাম দিল দিতে বন ' আনন্দ-সাগরেতে ভালয়ে সর্বজন ॥ 
গবা শত স্বর্ণসহ কুত্ুশীবের তরে | এইমৃত ধম রাম দিল! অঙগদেকুর ॥ 
স্থগিবে ডাঁকিয়। বাম দিল] আলিক্ষন | দিলেন কুল হা'র মুকুট বিচক্ষণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন পরাঁণের মি | বালীকে মারিয়া আহি টকৈল্ু অনুচিত ॥ 
ভ্রিবন মাঝে আমি বড় পাই লাজ । পালিহ আমার বাড়া অঙজদ যুধরাজ | 
নল নীল কুম্ুদ আর অপর বানর । সভ়াকাবে প্রত্যক্ষে তুষিল রঘুবর ॥ 
বাটি কোটি তন্ুক সহিত জান্ববান | নানা ভ্রব্যে সভারে তুধিল] প্রভু বাম ॥ 
বিভীষণে তৃষি আর চগ্ডাল রাজায়। তিন ভায়ে তৃষি আর যতেক মাতায় ॥ 
চন্্রকোটি হার দিল জানক্ীীর থলে । হন্গমানে জানকী ভাকিয়। কিছু বলে ॥ 
সে হার হস্থুর গলে দিজেন জানকী | নখে করা ভাঙ্গে হচ্ছ কোপে লক্ষণ দেখি ॥ 
লবণ বলে কেন হেন কৈলে হন্ুমানি | হচ্ছ বলে ইহাতে মাহিক রামনাম ॥ 
লক্ষ্পণ বলে পণ্ড জাতি জানিতে না! পারে । রাযনাম কত প্রায় আছয়ে শরীরে ॥ 
লক্ষ্মপের কোপ দেখি বীর হমান | বুক তির্যা হিয়ায় ধেখায় রাষনাষা। 
সাধু সাধু হন্থমাঁনে বলে বর্জন | হুর মাথায় করে পু্প বরিষণ॥ 
কোলে য়া রাম ধলে শন ভক্তরাজে 1 তো যোগ্য দান নাহি জিভুখন যাঝে 1 
সশশ্য সমেত ধর ঘদি করি দান | তবু ঘোগগায নহে বাছা তোমার সমান । 
'অধোধ্যায় রাজা খ্ধি করি দশুধারী। তথাপি তোষার ধার শুহিতে না পারি ॥ 
কি ধন তোখারে দিব ববাছন মাকুতি । মিনি মূল্যে তুমি কিন্তা নিলে দরঁশয়খি ॥ 
তুদান ককে রানে হক্্য! রুড়াঞজি ॥. ধনে কিবা কাক আর্ঁরে দেহ পদধূ'লি ॥ 
হে চরখ ধূলা নাসির নর্ষতী $ ধৃষ' চযণ হুইতে স্দাইতা। তাগীরখী 
অহলা বাকী হা সাহার (ই রেপ । তাঁহা বিয়া তু কযতসুের তই ॥ 
কোলে করা? বর. ছার দিহ) জী রাম । , চারিগুণ আয়র ই থাক হান । 
হহমাদ বহল নিত ফাইন নারাবীর,। খিল বদির রহাইারীছ দিল! লাযী। 5 
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লাখনখের কুচ সাল 

হছুমান ধলে প্রভু ফি কাজ করিলে । জানকী-জননী ধয়] তার খাসী ছৈনে । 
তরখ বলেন দাম জগতের মাপ । আপনি কি বল বাছ। তুমি ঘার জাম্ড ॥ 
অঙ্গ বনে আমাদের তাঁখে দোষ নাঞ্ি। বর্ণ ভিন কি কারণে প্রভু চারি ভাই ॥ 
্গ্রীব বূলে অঙ্গদ কি বঙ্গেন তোমাকে । এখন যুবরাজ আর পিতা বলে ফাকে ॥ 
হনুমান বলে তোঁমাফের তত জানি | ইজপুত্র বালী তব বাপ দিনমণি ॥ | 
'অঙ্গদ বলে আর কিবা ধল হনুমান । সভামধ্যে শাশুড়াযা হইল। প্রভূ রাঁষ & 
'হেনকাজে নিদ্রা আসি লক্ষণে আকর্ষে। ক্ষুধ। তৃষায় আকুল হয়া! মহাবীর হাসে 1 

লক্ষণের হালি ঘেখি ভাষেন নারায়ণ । মোরে মনে নিন্দা করা হাসেন লক্ষণ ॥ 
চোদ্দ বৎসর ছুঃখ পালা বনের ভিতয়ে | রাজা হলাম ন1 বলিজাম হমিআকুষারে ॥ 
তরথ বলে মোরে দেখ্যা হাসেন লক্ষণ । মোর জননীর বোলে বাঁ গেলা বন £ 
, চৌদ্দ বৎসর বুলে লক্ষ্মণ রামের সংহতি | ফলমূল খায় লক্ষণ নিত্রী নাঞ্জি রাতি ॥ 

রামের লোপর হয়া সাধে রামের কাজ । আজি রাম আমাকে করিল যুবরাজ 
যুবরাজ হয়্যা আষি বসি রামের পাশে | আমাকে দেখিয়া তেঞি লক্ষণবীর হাসে ॥ 
কৈকই ত কুজীকে ভাকিয়াকিছু বলে । আমি রামকেবনে পাঠাইলাম তোব বোলে ॥ 
সভায় বন্তাছি এখন কৌশলাযার পাশে । আমাকে দেখিয়া তেঞ্ি লক্ষণবীর হাসে ॥ 
স্ুগ্রীব বিভীষণ মনে ভাবে চম্জ্কার | জ্যেষ্ঠ ভাই বধ্যা মোর। লইম্থ রাজ্যভার ॥ 
রামের সঙ্গে এত ছুঃখ পাল্য বনবাসে । আমাদিগে দেখি তেঞ্ি লক্ষণবীর হাসে ॥ 
গোহা। বলে আমি চঞ্াল রাম নারায়ণ । আমায় যিতা বলেন তেঞ্ হাসেন লক্ষণ | 
হস্থমান জান্ববান যত সভাখণ্ড। আধ কথ। ভাবে সভে হেট করিয়। মুণ্ড॥ 
সীতা ধলে ছিনাম আমি রাক্ষসের ঘরে । লক্ষণে দিলাম গালি পত্রের কুটিরে ॥ 
সোনার ম্বগ দেখ্যা হলাম আনন্দিত মন । আমার লাগা! কত কষ্ট পাইল লক্ষণ ॥ 
আমার লাগি ছটাউ পক্ষ তেজিল জীবন । আমার লাগি বধ হইল ইন্দ্রের নব্দন | 
জিভুধন হৈতে আইজ ঘতেক বানক্ষ। আমার লাগি বাছ্িলেক ছুবস্ত্ লাগর ॥ 
বংশে রারণ রাজ] করিয়া! নংহার | কত ছুঃখ পাক্স্যা কৈল আধার উদ্ধার ॥ 
অতি সুখে বন্ত। আছি আরামের পাশে । আমাকে দেখিয়া তেঞি লঙ্গাণবীর হাসে ॥ 
পরস্পর সর্বজন ভাবতে ভাধিতে । হেমকালে অগন্ত্য আন্ত! ভার্গব সহিত 
আদরে বন্ধিজা রাম মুনির চরণ । অগ্শ্ত্য বলেন যোরে ধেধাহ লব্ধ ॥ 
চিহ্ছ আছে চিনি তেঞি। তরখে তোমায় । শঙ্খ লক্ষণে প্রভু চেন] লহি খায় ॥ 
. আখির ইছিছে এছ বাম যোধাইজর। লক্ষণের গলে ফিল শারিজাভ মাল? ॥ 
ছাধাণ বঝ়েরমুমি:কি কব ভৌজারে। কাকুর খাকিতে হেন মালা ও নফরৈ& 
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রাম বলেন সুনি তোমার কল গোচর ।-সকন কথ! জান তুমি গণের সাগর ॥ 
কি কারণে সড়ার করিলে, অপমান । অথন্ত্য বলেন শুম দূর্ধঙলশ্থাম | 
সংসাত্বের সার তুমি সভাকার মুল । যত পাখা তোমার সড়াই সমতুজ | 
যূল শাখ। ভোষার লক্ষণ ধ্র্ধর | জ্প্রতি লক্ষণ গণ করিব গোঁচর ॥ 
অতিক্যা ইন্দ্রজিত পড়ে লক্ষণের বাগে । সভ1 আগে মাল্য আমি দিলাম লক্ষণে ॥ 
রাম বলেন রাবণ কুস্তকর্ণ মহাবীর | যাহার সংগ্রামে দ্রিতৃবন মহে স্থির ॥ 
তা হতে অভিক্যা ইন্দ্রজিত কিবা গণি | অগন্ত্য বলেন শুন দেব চক্রপাপি | 
যগ্যপি ছুরত্ত রাবণ বন্দী কত ঠাঞ্ি। অভিক্যা ইন্জজিত কু পরাজয় নাঞ্ | 
কঠিন তপস্যা কৈঙ্গ রাষণ কোওর | তপে বশ ব্রন্থা শিব দিতে আইল। বর। 
অমর ন। হর ইন্দ্রজিত মাগে বর। উপবাসে থাকিবে ষে চৌদ্দ বৎসর ॥ 
কণ্ঠ বিরোধিব ষেব। ছাড়ি অন্ন পানি । ক্রক্ষ অস্ত্রে তার হাথে মরিব ত আমি ॥ 
তথাস্ত বলিম্। ব্রহ্মা! বর দিল] তারে । অজয় হইল বীর শঙ্করের বরে ॥ 
অতিক্যা মাগিল বর নির্যোহির হাথে | চোদ্দ বত্সর দিদ্র। নাঞ্জি যাহার চক্ষেতে ॥ 
স্ত্রীর মুখ নাঞ্ি দেখে চৌন্দ বৎসর | তবে সে হবেক তার সিদ্ধ কলেবর ॥ 
তার হাথে বিষণ অস্থ্ে আমার মবণ। সদয্ন হইয়া! বর দিল] পঞ্চানন ॥ 
মহাবিষু লক্ষণ তেঠিঃ নির্মোহ হইল] | তে কারণে পূজিলাম দিয়া দিব্যমাল 
মুনির বচনে রামে লাঁগে চমৎকার | জিজ্ঞাসিতে সত্য বলে হুমিত্রাকুমার ॥ 
প্রথম যেদিন বাস তমসার তীয় । নিন্রা আসি আকর্ষণ করিল আমারে ॥ 
কহিলাম ক্ষুধা তৃষ্কা নিত্রার গোচর | মোরে ক্ষেমা দেহ তোযর। এ চোদ্দ বৎসর ॥ 
চৌদ্ধ বৎসর রথুনাথ সত্যে হব পার। তিন জন দেশেতে করিব আগুসার ॥ - 
অভিষেক হব রাম রাজ সিংহাসন । মোর ঠাঞ্ি তবে তোমর] করিবে গমন ॥ 
সেই হত্যে তিন জনে ক্ষমা দিল মোরে | ছত্র ধর! বসিতে সভাই আশ্যা ধরে ॥ 
কিবা কথা কহ তোমরা তাহে নাহি মন | এই হেতু হামিলাম শুন নারায়ণ ॥ 
এত শুন্যা শ্রীরামের চক্ষে পড়ে জল । আপনি লক্ষণ তুমি দিতে বনফল ॥ 
বিভাগ করিয়া তোমা আমি দিতাম আগে । কি করিতে হৈল কহ বুকে জাঠ। লাগে ॥ 
লক্ষণ বলেন আজ্ঞা না হত্য হেলন। ধর বল্য! দিতে ফল কর্যাছি ধারণ ॥ 
এমগন্ত্য বলেন ধন্য লক্ষণ ধানকী | তৃণে ফল ধরিয়াছ চাল্যা দেহ দেখি | * 
লক্ষণ বলেন তৃণ আন হনুমান । তুলিতে নারিল কীর পাপ্য অপমান । 
মাথে হাখ দ্বিধা হস ফুকুকিযা। কাঁন্দে। লগ্মণে করযে স্ততি আপনাকে মিন ॥ 
গম্ধমাদন আয্্যা মোর হুল্য স্হঙ্কার | আজি তুণ নাঞ্ি উতজেশার্পি চুরমার ॥ 
সদয় হয়্যা লক্ষণ বলে না কান্দহ আর । আন তুপ তুলিবারে পারিবে এবার ॥ 
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ছুলারাপি সম তুণ তুলিয়] আদিল | লগ্'বচনে ফল ঢালিতে লাগিল ॥ 
অগন্তা বলেন লক্মণ মোর পাপে চাই | খেদিনের যেই ফল চিনাইয়া দেহ । 

গ! তৃ্িয়! ঠাই ঠাই কয়েন লন্ণ | ঘেদিনের যেই ফল চিমেন নারায়ণ | 
আব। যগ্সা! গোহার ছুপ্রিনের পানিফল । দেখি ফুকরিয়া কাদ্দে ভকতবৎসল ॥ 
পর পূর্ব ভুইদিন ভরদ্বাজ আশ্রমে । দুদিনের ফল দেন সভা! বিদ্বমানে ॥ 

যতঙগ মুনিয়,জী স্বর্থা ঠাকুরাণি | ঘাহার অমৃত ফল রামচন্দ্র চিনি ॥ 

পর্বত চাপ' ধিয়াছিল পবনকুমার ৷ তথাকার ফল দিলা স্মিজাকুমার ॥ 
দেখিতে দেখিতে উঠে রোদনেধ ঘটা1। শববী আশ্রমেব ফল দিল। দাত কাট1 | 
যেদিনের যত ফল দেখাইল তা । গলায় ধবিয়1 কান্দে রামচন্দ্রের মা । 

চোদ্দ বখসরের ফল দিলেন নিকটে | গণিতে গণিতে ভিনদিনে নাঞ্জি আটে ॥ 
প্রথম উপাস প্রত যেদিন গেলা বন। তাবপবে উপবাস লীতাব হরণ | 
ঘেইদিন শক্তিশেনে পড়্যাছিলাম আমি 1 কেবাদিল কি খাইলে তাহ নাঞ্ জানি ॥ 
হাহাকার করে সভে সে কথ। শুনিয়া । লীতা বাম পডিলেন ভূমে মূ হয়্যা ॥ 
চেতন পায়্যা গলে.ধর্যা কান্দে বঘুমণি । এত ধাব কতদ্িনে শোধ দিব আমি | 
বলরাম নাম হবে বোহিণী কোঙব | অগ্ভজ কৃষ্ণ হয়্যা আমি হইব নফব ॥ 

ঘিজ কবিচন্ত্র কহে অপূর্ব আখ্যান | শুনিলে বামেব লীলণ ভবভযে ত্রাণ | 


্বজনমিলন 


লক্ষণ লইয়া! কোর্পে দয়ার ঠাকুব বলে এত ছুখ পালে প্রাণের ভাই ॥ 
আমা কঠিনের সনে শ্ুখাইলে প্রাণপণে : চোদ্দ বৎসর খাঁ কিছু নাই 
ফল কাশি রাশি দেখি: কান্দে সীতী৷ চক্্রমুখী বলে ধন্য লপ্মণ ঠাকৃব | 
এবে তুমি বড় হজ্যে : ভোমাব চবণতলে : প্রণমিব বলিয়া ভান্ুৰ ॥ 

তে বলে ধন্ত ধন্য : তবু কোটি চন্দ্র বর্ণ: কদ্দাচিত না হলা মলিন । 

কে জানে তোমার মর্ষ : সকল তোমার কর্ম তুমি প্রত পুরুষ প্রবীণ ॥ 

যত রাজা ভূমগ্ডলে : লক্গধের পদতলে : নিছিয়া পেলিল গলাব হার । 
বর্গ মত্য পাতাল আদি : ববি চন্দ্র বরুণ বিধি : সভে করে জয়জয়কার; ॥ 
ভরথ জইয়! বুকে : চুম্বন করয়ে সুখে : তুমি কৈলে রবিকুলস্থাপন । 

ফোলে লয়। কৈফই বলে : কুলের দীপক হজ : ভূমি ফৈলে ফলগ্কমোচন + 
কৌশল্যার কুরে স্তন : কোলে নিলা ছুইজল : লভভামাঝে বৈসে রাকরাধী। 
অহ্থাজ লন্দণ ঘষে : রাম ছু খাম বে: সে করে জর জয় ধ্বনি । 
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স্মিত জননী বলে. মোর ধার আধ্য। আলে : 'বিকাইলে কৌশল্যার ঠঞ্চি। 
খিজ কবিচজ্র ভাষে : বাম বজেতুক্কা পাশে : তোমার সমান কেহ নাঞ্চি ॥ 


কাষোধ্যায় আনন্দোওসব 


শ্রীরা বলেন সীতা শুনহ বচন । ত্বরায় যাইয়া তুমি করহু রন্ধন ॥ 

আয়োজন কর্য! দেহ পবননন্দন | নভাকায়ে দয়ানিধি করেন আস্তরণ ॥ 
ধথাকালে নীতাদেবী করিল! রন্ধন | আগে মুনি দেবগণে করাল্যা ভোজন । 
যক্ষ রক নাগ নয় ভ্িভৃধনের রাজ। 1 ভোজন করিল! আর চারি জাতি প্রজা ॥ 
বানর বানরী আর ঘত দাস দাসী | ঘে যেখানে ছিল বাম সভাকারে তুষি ॥ 
সকল ভল্পুকে রাম করাল্য। ভোজন | অবশেষে ভোজন করিল সব জন ॥ 
কেবল লুকায়্যা রহে বীর হনুমান । তিন ভায়ে লয়্যা শেষে বসিলেন বাম ॥ 
আগে অন্ন দিতে চান লক্ষণের মুখে । লক্ষণ বলেন খাত্যে না দিষে আমাকে । 
প্রসাদ পাইব চোদ্দ বৎসরের পর | তোমার অগ্রভাগ করে খায়্যাছে নফর ॥ 
দেশে থাক্যা উপবাসী ভবথ শক্রঘন । প্রসাদ পাইব মোরা ভাই তিনজন ॥ 
ভায়ের প্রেমায় অন্ন নিল। চান্দমুখে | হাথে হাথে প্রসাদ দিলেন একে একে ॥ 
ভোজন সমাঞ্ধ বাম কৈলা আমন । তাশ্বুল কর্পুব আদি করিল ভোজন ॥ 
প্রসাদ পাইতে সীতার ভূভাইল প্রাণ । হেনকালে উপনীত হৈল হনুমান ॥ 
হনুমান বলে রাম সভারে খায়ালে | কি দোষ কবিনু কেন মৌরে নাঞ্ দিলে ॥ 
লজ্জিত হইল! রাম ভাই চাবিজনে | হন্ছমানে লয়! গেল! জানকীব স্থানে ॥ 
জানকী প্রসাদ পান চিন্তেন রাঘব | সীতা বলে আস্ত বাছ] মায়ে পোয়ে খাব । 
হাথ পাতি অন্ন নিলা পবননন্দন | ষথাকালে মহাবীর করিল! ভোজন ॥ 
প্রসাদ পাইয়া হন্ছ বলে পরিপূর্ণ | জয় জয় সীতারাম বে সর্ব বর্ণ ॥ 

রামের রাজত্বে কার আধি ব্যাধি নাই । শন্তে পরিপূর্ণ ধবা ছুগ্ধ দেই গাই ॥ 
রামের চবিভ্র পীল। অমৃত সমান । এত দূরে রাজ্য সায় কবিচন্ত্রে গান ॥ 

যে জন শ্রবণ করে বাম উপাখ্যান | মনোনীত ফল তাবে দেন ভগবান | 
ভক্তি মুক্তি ছুই হয় যার যেব1 ভাব । যার যেবা সেৎস। সেইমত হয় লাত। 
অপুপ্তকের পুজ হয় নির্ধনের ধর্ন। বাক্্ীকি কহিল? হয় পাপ বিমোচন ॥ 
সাতকাণ্ড একতর়ে থাকে ধার ঘরে । লক্ষ্মী নারায়ণ নিত্য আসে তাব দ্বাবে ॥ 
হরি হুরি বলয়ে সকল বন্ধুজন | সাতকাণ্ড সম্পূর্ণ হইল রামায়ণ ॥ 





নংশোধন 


আযানের অনবধানভাবশতঃ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে । উপজীব্য পু'খির পাঠ 
সম্পর্কেও আমর] সর্ব নিঃসংশয় নই। প্রয়োজনীয় ভুলগুলি সংশোধন বরা 


হলে। 
পৃষ্ঠা / পংক্তি 


৭1৬ 

এ্র।৩ৎ 

১৫1৩ 

এ২৩, 

১৬১৪ 

এ।২৬ 

১৮২৪ 
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এ।২২ 

৩৬1২৩, ১৫৬।১৭ 
৫৭1৯ 

৫৮1১৫) ৯৪২) ১২৮1৯ 
৬৩1২, 

৭81১৩ 

৯০1২ 

৯২৯, এ1১০, ৯৪1১২ 
৯১1১১ 

১০২1১৫ 

১১৯1৪ 

১২৭।১৬ 

১৩৬ ১৮ 
১৫৪২৯ 
১৫১২৭ 

১৬৮] ২ ৬ 
১৮১১৪ 
১৮৪১৫ 

২১ 


অশুদ্ধ 


পৌলস্ডের 
ধিরল 
শ্রুতিকীতি 
খিরাতি 

রূপি মৃত্যুফল। 
গরিয়সী 
অনর্ক 

কব 

বলে 

তুর 

মোকে 

মনে 

ছিল 
দক্ষিণদিগে রজত 
সাগর 

হবেণু 

খগেন্ 

কলি 

অধথান 
হর্যাছিল ইস 


শুদ্ধ 


পুলস্তের 
ধরিল 


মেনে 

দিল 
দক্ষিণদিগের যত 
সেতুর 

স্থবেলু (_ স্থবেল) 
খগ্যোত 

ফালি 

অর্ধবাণ 
হ।ব্যাছিল ঈশ 
দেহ 

্ধ 

মারে 
বাধবের 

যাকু 

গ্রহাসাণ 

বেদের 


অপ্রচলিত ব। আরগ্রচলিত শন্দাবলী 


অন্গরত ৮২৩০ অুরক্ত 
অত্যরে ১৭০১৮ দূরে 
অপ ৫1৩১---কল 
অপেক্গণ ৬১১৮ করুণা 
অবয়-আবয় ১৫১1৫*সঅবয়ব [অলকার 
শব) 
অব্যপ ৭৬।৩---আশ্চর্য 
অশক্য ১৭৪।২২--অসীধা, তুল, 
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই অশক্য 
_কৃত্তিবাস 
আইছ ১৬২।২৬-*এসেছ 
আই মা ২৩।১-__বিশ্বয়স্থচক অব্য, 
তুল, আই মণ বলিয়! দ্বাী আভালে 
লুকায়- রূপরাষ 
আওয়ারি ৩৬।১২-_বাসগৃহ, তুল. 
সাথে ফিরে আওয়ারি আওয়ারি 
-মুকুন্দরাম 
আওয়াস ৫1১২-আবাস 
আাকডি ৯৫1২২-আকড়া 
আঠ্যা ১০১১৪ -এটে৭, উচ্ছিষ্ট 
আভডেয়োড়ে ১৫1১৯---আডালে- 
আবডালে 
আথাস্তর ৭৬1১৬ দুর্দশা, তুল.. 
আন্া হুখমতী লতা ভৈল আখাত্তর 
-শ্রীকফ্ণকীর্তন 
আদ্রদৃষ্টে ১১।২৭-_সজল নয়নে 
আধলার নি ২৯।১-__অদ্ধের লাঠি, 
তুল আন্বলের নড়ি বাছা নিধনের 
/।  কড়ি--মৃহুন্দ্রাম 
আন ৬১৫-- আগর, 
আপে ৮১1১৪ অপ- জলে, এখানে 
- থুথু বা লালায় 
'আয়ড় ২০৯ আড়াল 


আয্কত ১৮*।৭ 4 অবিধবত্ব"-সধবার 
অবস্থা! 
আয়াম ১৩৯২৮ আবান 
আলচুলে ই৭/২০--মুক্তকেশে 
আস্ ৯৭৭০ আস্থক 
ইশ ৫81২৫-_-শিব 
উথাড়িয়! ৪৮1৬--উপংড়ে, তুল. 
উথাড়িয়া পভে যেন পর্তের গোড়া 
_ছুঃখীশ্তামদাসের গোবিলমজল 
উগিষ়্া ৭৩1৮--উকি দিয়া, তুল. 
পিড়াএ উঠিল মিশ্র খরে দিঙ্গ উগি 
--চুভামণিদাসের গৌরাজবিজয় 
উছাল ১২৭।২৩--ম্কীতি, শিখা 
উবটিয্বা ১৫।১৭-_- হোঁচট খেষে, পায়ে 
ঠেলে, তুল. উঝটে তারিতে পারি 
সিংহল ভূবন--ছ্বিজ রামদেব 
উতবোল ১৭৯।১৮--আকুলি-বিকুলি, 
তুল, উত্তবল তৈল! মনে-- গ্রীক,” 
| কীর্তন 
উত্তরে ৫৩।১২-- উত্তরণ করে, 
পৌছায় 
উদ্ধার ১৯।১১.স্উদ্ধার কর 
উধায় ১২৯1১১-_উধের্বে উঠে, তুল' 
উধা করি যা॥ পক্ষ গগনমগ্ডলে-- 
যাদুনাথের ধর্মপুরাণু 
উড়িয়া ৬৪।১৮-- লাফিয়ে, তুল, 
সভেঞ্ি উফরিঞ আইল--কবি* 
শেখয়ের গোঁপালবিজয় 
উভভরায় ৮৩1 ১৪-উচ্চস্বরে 
উলে ১৯০1২৬-স্পাষে, তুল রথে 
হৈতে ধর্মী উিয়। জাক়াপতি 
-স্কিফরামের কানিকামঙ্গল 


ৰ 
উর ৫৬1৫- জ্বী হয়ে, ভুল, উর 
ধম আমার আপরে পরা 


এজনি ৫৯।১২--এ যেন 
এনা ১৬৬।২১--এই, তুল, এন এক 
পার্শী 


ওর--১১।৯--লীমা, তুল. হামারি 
ছুখের নাহি ওর--বিদ্কাপতি 
বক্ষ! ১/৫--কলহু, বিভর্কঞ্তুল. কক্ষায় 
হাকিপনা লে করে অভিমান 
স্-চুড়ামণিদালের গৌরাক্বিজয় , 
দেবতা মন্ুন্তে কক্ষ সর্থথায়ে নাই 
রক্ষ1-_জগজ্জীবন 
কচ ১৫।৯--.কেশ 
কবচ ১৬৪।১-বর্ম 
কমল ৫৮1৯--এখানে “কমললোচন" 
অর্থে 
কল। ৩।১৩- ছলচাতুরী, তুল ভিরি- 
কল] পাতি ভাগ্িবারে চাহ কাহ্ছে 
_ শ্ররুষ্ণকীর্তন 
কন ৯৮।২১- কও 
কাপে কাপে ৮৬১২ --স্থবিন্যস্তভাবে 
কাম ৫৬।১৬কর্ম--কার্ষ 
কুভান ৫২।২৫ অমঙ্গল 
কুদরত [আ! ] ১২২।১৪'--সামর্থা 
কুন্দ্যা ১৩৫1২ এ কুর্দন-_লম্ফবম্ফ 
দিয়ে 
কুররীর ৭৭1২৩--কুরল পক্ষিণীর, তুল. 
কান্দি রুঝসিণীদেবী কুররীর পারা-_ 
রামেশবরের শিবায়ন 
কেননা ১২২৩৭ » কেননা 
কোটরা ১৪।২৫--- পাত্র 
কশীরসফনের ৫০1২৫_-ক্ষীরসদৃশ ? 
ক্ষেপ ৫1৬-- রান, এখানে "বোঝা? অর্থে 
খাই ঈ৩।৭-গর্ভ, তুল. বাহিরে খাই 
কার্টে বই গহনে- কৰিশেখয়ের 
" গৌপালবিজয় 


২৬৪ 


গযা ৫২।১৫-__গিয়! (আঞ্চলিক 


) 


খাখার ২৩1২--কলঙ্ক। তু, কুকষবংশে 
রহিত শবাকার---বধীন্ মহড়ার 

থাখার ৪২।১৩--কঠিন 

খালা ৪১।২৯--জল রাখবার! পাত্র 

থাঁলি ১*১1১-খাইলি 

খিস্তি ৮৯।৬-- ছোট, ক্ষীণ 

খুনিল! ৫১।২৩-_স্থাপিল 

খোলাডাই ১৯।১৪--যে ধাই সচ্যো- 

জাত শিশুর নাড়ী কেটে আপোড।? 

খোলায় নিয়ে মাটিতে পুতে দেয়, 

তুল" জন্মদাতা জনক জননী 

খোলাভাই-_কেতকার্দাস ক্ষেমানন্দ 

গহলে ৫০।২২--গহবরে 

গাঁজে ১৬৪।১৭-গঞ্জন করে 

গাভিয়া ৪৮।৫-__পুতে, 

গুাইল ৯»1১৭--যাপন করল 

ওড়গুল1 ৮৬।৭-_ ছুর্মদ 

গুণি ৬৫।২৭--গণন1 কবি 

গুণে ৮০।১৫-_জযা-তে, ছিলায় 

গুমাণ [ফা] ৪১।১৩--গর্ব 

গোডাক্্যাছিল ২৪।২৮-_-অন্গমন 

করেছিল 


গোহার ২৬।১১-- নিষার্দের 


প্রয়োগ ), 
গ্রহণ ১৮৪।১৫-__লিপিপ্রমাদ, সম্ভবতঃ 
'গ্রহগণ' 

ঘট] ৮।১৮-_দল, তুল. বৃহস্পতি আদি 
চলে ব্রাক্ষণের ঘট।--রামেশ্বরের 
শিবারন 

ঘাড়কাত। ৪৫1২২--খ্াড়মধক]) তুল. 
দাড়িতে ধরিক়া কেহ মারে স্বাড়গাতা 
বিদ্ধ 


ঘাসবুদ্ধে ১*৩/১- _তৃথবুদ্ধি, নির্ষোধ 
চক ৫৬২--পথিবী  * 
চড়া ১২1৮টার, ছিলা 


€ ২৭ ) 


চাঠে ৬২1২৩-_আঘাত করে 

চাঁঠা চাঠ)1 ১২০1২০--চেটে চেটে 

চাক্সা [ফা চারহ] ১১৪।১৫--উপায় 

চিকুরে ১৩১।১১--ফুস্তলে 

চোখ ১১২১৮ চোক্ষ _ভীক্ষ, 

ধারাল, তুল তখন বামনবর চোখা 

চোখ! মারে শর-_-নতীময়ন। ও 

লোরচক্জ্রানী | 

চোটায়্যা ২৭১১-- জোরে কোপ যেরে 

চৌরস ১ ৪1১৩-_ প্রশস্ত 

ছড় ৩১।২৬-_-আাচভের দাগ 

ছনছন ২৮।২৫-ব্যথিত সন্দেহ 

ছন্ন ১৩৩।৬€ সন্ঈ-_আচ্ছাদদিত 

ছাতি ৯।১৩-_বুক, তুল. হেরি বিদরয়ে 
| ছাতি--জানদাস 

জই ১৯২।১-জয়ী। 


জটিল ৫৬।২১--জটাধারী 

জাকু ১৮।১৬স্যাউক, যাক্‌ 

জাঙ্গে ১৩৭।১৬- জান্গুতে 

জাতে ৯৫।১২--যাহ্াক় 

জিয়। ১৯।২৪---বেঁচে 

জিহি ১৪০।১৫-- জিহবা 

জুতি 9২৫-- জ্যেতি, তুল. মাণিক 

জিনিঞ] দশন জুতি - শ্ীরুষ্ণকীর্তন 

জুভায় ৩১।৪স-জিহবায় 

জুয়ায় ২১২৭ যোগ্যহয় তুল. ভাঙ্গা 

নাএ চটিতে ন। জুআয়-_-শ্রীকফকীর্তন 

ঝধকঝকাতে ৯৯।২০--বঝামেলায় 

বঞ্চনা ১১২1৩১--বজ্জ 

ঝরক]। [হি.বারকহি1১২।১৫---জানাল! 

ঝাট ২২।৭- ত্র 

বাভেঝোড়ে ১৫১২ - ঝোপক্ষঙ্গলে, 

তুল নেহালয় ঝোড়েঝাড়ে--মুকুন্দরাম 

বিক্য। ৬৪।৫-_-ঝিকি মেরে, থাকা 
মেয়ে 

ঝোবে, ১*২।১৪--ব্পায়) মালায় 

ঠাঠ ৬৪।৭--সৈচ্কদল, তু" পাতলাহী 


ঠাঠে কষে কেধা আটে -ভারতচন্জ 
ঠার্টা ১১২1৮--রোখা ৃ 
ঠারে ৫৭1২৮--ইজিতে 

ঠেক +*1৭-- টেকা, সঙ্কট 

ঠেসে ৬৩1১৯-_চাপে 

ভড ৯৩।৬--চভা, তুল, জল হতেটান 
দিয়। তডে তোলে পাও-.বিজয়গুধ 
তদস্ত ৭৫।২৯--_-তার শেষ, তৎ + অস্ত) 
তবলে [আ'' ইস্তভবল] ১৬৮।২৮-- 

, অশ্বশালে 
তন্বুর ৩৬।২৩ _ শুদ্ধ 'তুন্ুরু”, গন্ধ বিশেষ 
তাত ১১।২- ৩তগ্ত--গরষম 
তাত ২৩।৩০-__-পিতা, পিতৃতুল্য ব্যক্কি 
তার ১৫৪।২৩--তারণ কর 
মাসে ৪৫1৭ - ভরত হয় 
তুটে ১১২।১৮-ট্রটে, খমে * 
তুণ্ড ১৬০।২৫-__মুখ (প্রাচীন বাংলাক্ব 

বু ব্যবহাত ) 
তুরিত ৫1১৪ -_ক্রত 
তুর্ণ ১৫৪1১৮-_শীন্ত 
তেজে ২৩1৬ ত্যজে 
তেজি ২৬1১৪ ( 
তেজিল ২৮।২১ ত্যজিল 
তোক +1৯১১৪- পুত্রেঃ তুল. যাহার 
করণে মৈল ৰার়ইব তোক -বেণ্যা 


ধর্মদাল, 
থুনি ১১১১৯ - : 
দরায় ১৭।২৩-দগিয়ায় 
দাপণি ৩৬1১৫ এদর্পণ--আয়না, তুল. 
হাথের কাঙ্কাথ ম। লো দ্াপদ-- 
চর্যাগীতি ; বিনোদ পাটের থোপ 
রসের দাপনি__মুকুন্দরাম 
দাবেন ৩৮1১৯--চাপেন 
ছুনা ৫৮1৭-দ্িগুণ . 
ভুরাক্ষর ৮৮1২৬-সস্ষাট,ক্তি, তুল 
ছুরাখর যুইলেক বানি তন 
দে ৯৭12৬. দ্নেছ 


( ৯*২ % " 


পৃ ১১1১২, দিক ছি 
ফেবমাদে ১৪৬১৯ -“ফেরাতগিণে, তুল্স, 
দেবমানে তপ কৈলে দ্বাদশ বৎসর-- 


দেম্বানে [ কখ, ] ৯৬।৯৯--ঘরবার 

দোসর ১৮৪1৫--ছ্িতীয়, সঙ্গী, তুল, 

যার কাদ্ধ বলে দেোষর মাথ1-শ্রীকফ- 

কীর্তন ; এক] রাষে রক্ষা নাই হুগ্রীহ 
দোনর--কত্িবাস 

ফ্রোনীতে ৩৩/১৩ "ভোঙ্গ।তে 

ধেয়! ১1২*--চিস্ত। করে 

নইল ১২৮1৩--ম হল 

নক্কে ৯৮২৪--কুভীরে 

নাই ১*২।২৪৫জেহ-- আছুরে, , 
আশকারা-পা1ওয়" 

নান্দী* ১৬২৫ --নাটকাদির আরম্তে 

মঙ্গলাচবণকারী 

ন্যায়! ১১।১৭--নাবিক 

নিকলে ৬৬।১১--বাহির হয়, তুল 

ঝলকে ঝলকে বন্ত নিকলয়ে তৃণ্ডে_ 


মুকুন্দরাম 
নিছনি ৮৮1২৯ এনির্মঞছনিকা_বালাই, 


তুল. নিছন লইআ1 কাহ্ছাঞ্ থাকু 


একবাটে--শ্রীরুঞ্কীর্তন, দ্রঃ শব্ধ- 
তত্ব--রকীজনাথ 
নিদাটি ১৫৮1৮ নিজ্রামন্ত্র-ধাতে 
সবাই ঘুমিয়ে পভে, তুল নগরে নিদাটি 
দিয়া সভারে যেখেছে অচেতন-- 
ঘনরাষ 
নিধন ৬১।১১-_মুদ্দিত, হয 
নিন্দ ১৭৯৮ নিত্া, তুল মি 
বিছমে স্থুইনা জইসো1_-চর্ধাগীতি + 


'নিষড়িল 1০$)২৪-_খেষ ছুই, তু, 


্পাশিম মালের শেযে নিক খারিদী' 
মীর়খকীতন 


দিবতিল ৫81১৬-উপশয় করিল, 
তুল নাকাটিয়! বন্ধ অস্ত্র মিবদ্তিতে 
বাঞ্িঅভিরাম ফাস 
নলিভায়ে ১৪৪।২৯.স্নির্ভয়ে, 
নিশ্চিতভাবে 
নিক্সড়ে ১২৪।২৫--নিকটে, তুল 
মিসভিযোহিপূর মাজাহী-। চধাতি 
তোর সমে আছে মোর নিয়ড় স্ব 
--শ্রীকুষ্ণকীর্তন 
নীত ৩*।১৭-৮ নতি 
নেউটিয়! ৬৫।২১-_ফিরিয়া, তুল. 
নেউটিয়! গদাধর তারে যুব দিল__ 
ীরুষ্ণবিজয় 
পচাল ৯৫।১৫-_কদর্য গালাগালি 
পড়া ১৪০।১২€৫পটহ-_ঢাঁক 
পদ্ধতি ৪২1১*-__বিষ্তাস, প্রণালী 
পরিকর ১৫1১৯ _ কটিবন্ধ 
পরিবাদ ৪৫।৯_-অপবাদ 
পরিহার ৪।২২-_মিনতি, তুল, 
পরিহার বোলে বনমালী-_ 
শুরুষকীর্তন 
পর্ষে ৩৭।১০-_-পরিবেশন করে, তুল. 
মোহিনী হইয়া সুধা! পরিষেণ হরি 
-কেতকাদাদ ক্ষেমানন্দ 
পাকল ৬৮া২০-_ঘণিত 
পাজাতণ ১২৪।১৩--পায়-পড়া 
পাঁটে ১৭২১-_সিংহাসনে, তুল- না 
মানসি কংসরাঅপাটে--জীর কীর্তন 
পান ১৪1২৫ €পানক”- শরবত 
পার] ১১।২৬-- সমতুল্য 
পালে--১১।১৭পাইলে 
পাধগ ৩১।১৩--নিঠুরভা, বন, 
ভুল, পীষগ পাঁড়িল তাতে শক্বয়- 
রন্দিনী--ববগঞ্সীবন 


পন্নর্বন্থ ১৯২1২৯-_নক্ষমিশেষ, 


€ ২৯৩) 


গুরটের ১৪1১--সৌনার, তু: খু 
রাচিত দেহারা --মুকুদ্দরাম 
শেলে ১৫1১৩ ফেললে 
প্রভাবী ৭৪।*--বাস্দীকি রাষাধধণে 
'স্বযংপ্রভা, 
প্রাণী ৫৯1২৫ প্রাথ 
ফারা ৬৪।১৬ _তেঘ, তুল, বুকে পিঠে 
ফুটে শান পিঠে হল ফার - খনরাম 
ফুকরে ১৯০।৮-উচ্চরব করে। ভুল. 
বাহ। বাহা কবি তবে রাধিক1 ফুকরে 
--শ্কুষধ্কীর্তন 
ব্জ্ ১৬৬।১৯ _-অসিচ্ধ 
ব্চ ৪২।৭--যাঁপন কর, তুল, কেমনে 
বঞ্চিমে! মোঞ্চে একসরী কুে 
--প্রীক্চকীর্ডন 
বর্ণ ১১৮ বর্ণনা কর 
বাগে ১৫২২৬- দিকে 
বাজ্া ১৬৪।২৪---আঘধাত কর 
বায় ১১১।১৫--বেয়ে যাক, গড়ায় 
বাবি ১১৮।১স্বাহির, তুল. টাঙ্গি 
দিয়া গল1 কাট্যা বার কৈল ফল-_- 
রামেশ্বরের শিবায়ন 
বার্তা ১৮১।২-_এখানে “দূত অর্থে 
বাল্যে ৬৪।৩০ -বালীকে 
বাছড়িয়া ৫৫।৩-_ফিরিয়া, তুল 
বাছুড়িঅ1 ছল মে নিষধ বনমালী 
_শ্রীকধাকীর্তন 
খিতথ] ৫ৎ।২৩ _বিপদঃ তুল কর্ণমেনে 
খিয়া দিয়া বড়ই বিতথ1 - মাণিক- 
রামের ধর্মমগল 
বিপথ ৩০।৯ --বিপত্তি 
সবিষোগে **1২২--খিড়ঘনায়্, ভুল. 
বিযোগে আসন হৃরিল চেতন 
॥ সবিগ্রহ্ধাস 
বুড়ে ৫৬২-- ডুবে, তুল" বৃষ্িজলে 
ভি হু“: মূকুধারাম 
ঘুরে ১০১৯১--এভিয্ারে ? 


ুল ৯২১. বেয়া, তুল, ছুই 
নীব কি বুঝাই ভামর--প্লান়্ত পৈধল 
বেলি ৩৬ --বেলী, তুল, উ বেলি না 
জাইহ মধুরার হাটে ল--শ্রীর্কীর্তন 
খেশের *৩।১৪--আধ্চঞ্াকার নাকের 
গছন। 
তক্ষ্যাশশিত &১/১৩-- ভোজনলুন্ধ 
ভবে ১১৫ "ভবনে 
ভবে ৫৬।৩--শিবকে, তুল, ভব নাম 
তব করিতে পার -ভারতচন্জর 
ভারি ৬৩২৬ _ ভঙ্গিম।,তুল, তাবত 
ভাঙরি পাড় নাহি ছাভ পাশে-.. 
কবিশেখরের গোপালবিজয় 
তাবুটি ১২৯।২৫--লোকদেখানে। 
ভাবাবেগ, তুল ভাবুটি করিয়া কিছু 
কুমন্ত্রণা কবে--মাণিকরামের ধর্মমঙজল 
তেল ৬৯।১১- হেল, তুল. সকলি 
গরল ভেল- আনদাস 
তোকে ৫০।১৮-_ক্ষুধায়, তুল ভোখে 
ভাত নাহি খাও শুকুষ্ণকীতন 
মলয়জ»্*মলয়দ ; ইন্জের দেহমল 
থেকে উৎপন্ন । 
মলা ৯।২৬--মলয় 
মাগধে ৮১৭--ষ্কতিপাঠক 
মাগে ১৮১২৫ মাগি 
মালসাট ৯৩।৯-_ মল্পের মত যুদ্ধোষ্তোগ, 
তুল কদন্ছে উঠিয়া হরি ঘন মাললাট 
মারি ঝাপ দিলা কাপীদহজলে 
-পরশুরামের কষ্মঙ্গল 
মুলিবর্ধ »১০-/মুনিশ্রে্ঠ, তুল তার 
অধিষ্ঠার্ভী শক্তি নর্শক্তিবধ 
স-চৈতদ্তচরিতান্বত 
মেনে ১২। বসিয়া ধার মাজা হা ধুয়া 
তু, আজি বেগে ক্ষিরে মাগ শঙ্কর | 
ভিথারী--তারতচজ 
েলানি ৩৪।২৯-বিদায়, তুল এবে 
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রী 
মেবানী দেহ আবদারে - ভীকরীসন 
মো ১৯1১৮ মোহূ, ভুল, ন! চা 
মায়ের মুখ নাছি করে মো ৃ 
“্মুহুনায়র 
বযজের মেঘলা] ৫1৮---বক্জকুণ্ডের 


ধালি ১৬৩1৮ বাস, তুল. যস্থরগমনে 
যানি ভাগিনার ডরে--ছ্রীকফকীত্তন 
ঘি ৭৩১ যা 
ধোগপাটাসিনি ৫৫1৫--ছোট 
রর যোগপাটা 
রণছটি ১০৯1১৬-- রপরপ্ত 
রস ১১০--সম্ভোগঃ তুল কত 
যামিলী রভসে গোঙায়চূ-_বিগ্ভাঁপতি 
রাউত ৩৩।২৭-_অশ্বারোহী, তুন. 
রাউত যাছত সঙ্গে তুরঙ্গ মাত 
-রামকৃষ্জের শিবাক়ন 
রাখা ৮৫1২৮-এখানে এক্ষক? অর্থে 
রখড়ের খাত] ১৩২।১৮- বিধবার 
হিসাব 
লংহিষ্ন ৪১।৬.ল'ভিঘও 
লো] ১৯।১৯ - অশ্রুঃ তুল, নেতের 
আচদে মুছে লোচনের লো 
--মুকুন্দরামি 
শিঅজি ৫ 1১৩ শেওুল। 
শ্ব্ণচনন্দন ২৬।১৩- চগ্ডালপুত্র 
সঙ্ধলে ৩1১৬--নিবায়ণ করে, তুল. 
ক্রীড়া সঙ্কলিয়। কৃষ্ণ ঘরকে চলিল--. 
শ্রক্ষবিজয় 
সবা ১৬৩।১৭-বাম দক্ষিণ দুই 
সন্ধি ২।২-- ফোৌঁশল * 
মংশিত ১৩৫ ২৬৮-নিণী তি 
দাখি ১৮1১৫. সাক্ষী 
পলিশ 
সাগুডা ৩৬1৫ এ হুব, 
গুড় ভিতর বর্ম আাছুনস্- বুদ 
কবি 


” সি 


বা পসখলেদ খাজে 
হর, দু বন যোগ না সাসাক় 
আনে-_ভ্ীরককীর্তন 

সান্তা ৩২৬-পরেশ কারে, ভুল, 
মোষ কানে মা লাগাও ভোর ৬ 
বাসী--্রীরুষক্ষীর্ভন 


সারিষ্বা ৪৮1২-_বিস্তার ক'রে 
কুফর ৫1৮-স্থকুমার 
সেত্তে ৮৯।১--(মতৃবদ্ধে 
সেহ ৬১৬ --পেও 
মোমর ১*৩।২৮ - সমতুল্য, তুল 
সেই লর্বশ্রেষ্ঠ তার রর সোষর 
--চৈতগ্বাভাগবত 
স্যা_৭৮।৩--এলে ( আঞ্চলিক 
প্রয়োগ ) তুল. “পিয়া, 
হকু ৮২১৯ হোক 
হঠ ৪০।১৮-_বিবাদ, তুল. আম] সনে 
করে হঠ চরণে লঙ্ছয়ে.ঘট-__সুকুন্দরাম 
হর] ৫৫1২---হরের গৃহিপী 
হাইবাসে ২০।২৯_ হত্তাশায়, তুল. 
কান্দয়ে নকুল সত দারার হাব্মাসে 
__মূকুম্দরাম 
ছাঁড়িকাঁন! ৮০1৩০-_-ভাজা গাড়ির 
কাস] 
হাপুতি ৪৬।২৩--পুত্রহীনা, তুল. 
হাপুতির পুত্র যেন +রিজ্রের কড়ি 
'কাশরাম 


হাষে [. হি. ] ৫৯।৮ _ আমাকে 

হেটে ৬৫1২--নিক়্ে 

'হেদে রে ২৬৬ দেখন ভুল, ছাদে 
গো ননদাণী--পুরাটনো গান 

হোলে ই - হোায় 

হোন প২- বীখানে, ছু, * ই 
সাই জইহর গেছো ৭ 


